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ভূঙ্মিকা। | 


অধুন! বদিও বৈধ ধর্ণা ও বৈষব-সমাজের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তির মি 
আকৃষ্ট হইয়াছে__অনেকেই এখন বৈষ্চব-সাহিতোর ও ধর্ের আলোচনা 
করিতোছন বটে, কিন্ত এপ অনেক লোক আছেন, বাছারা বৈষ্ণব ধর্মকে ও 
বৈষ্ণবজাতি-সমাজকে অতীব দ্বার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা অত নছে, 
বৈষ্বজ।তি-সমাজের আবর্জনা স্বরূপ এমন কতকগুলি ভষ্টাচারী বৈষ্বক্রুব 
আছেন, ধাছার সমাজের হুষটক্ষতরূপে সমগ্র বৈধবজাতি-সমাজের অঙ্গকে দৃষি্ত 
ও কলঙ্কিত করিতেছেন। ইহা কম হঃখের বিষয় নহে । সে যাহা হউক, বৈধ 
ধর্ম যে বেদ-গ্রতিপাদিত মুখা ধর্ম, বিশুদ্ধ বৈদিক-বৈষ্ঃবজনের আচার-ব্যবভার যে 
সম্পূর্ণ বেদ-বিধি-সক্ত, বৈদিক দিদ্ধান্তামুকৃল গ্রমাণ-মুখে এই কদর গ্রন্থে তাহা 
গ্রদর্শনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে । কিন্তু এই ঢুহ বিষায়র আলোচনা 
যে গভীর জ্ঞান ও গবেষণা সাপেক্ষ, তাহা বলাই বাছুল্য। ভাদৃশ শক্তির অভাৰে 
এই গ্রন্থে সংক্ষেপে কেবল আভাদ মাত্র বণিত হইয়াছে । বৈষ্ণব ধশ্ম ও বৈষ্ঞব- 
ডি বিরাট ইঠিহাস-সন্ধলনের কত যে উপকরণ-্ত,প মন্ুখে বিদ্যমান রহিক্নাছে, 
ক্ষত আমি, তাহার যথাসাধ্য দিগদর্শনমান্র করিলাম। আশা করি, অদূর 
গুবিষ্যতে কোন না কোন শক্তিমান বৈষঃব-স্থুধী বৈষব-ইতিহাসের বিরাট-সৌধ 
নির্মাণ করিবেন, তাহাতে অনুমাত্র সঙ্গেহ নাই। | 

বৈষণবজাতি ধর্ণে।ৎপঞ্জ জাতি, সুতরাং বৈষ্ঞব-ধর্ধের সহিত এই জাতির 
সম্বন্ধ ওত:গ্রতোভাবে বিজড়িত। বৈষঃবের স্থান অতি উচ্চে হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ব 
জন শরমহাপ্রতূর ওমুখোক্ত 'ভূগাদপি সুনী5 ও 'অমানী হইয়া মানদ হুইবাঁয় 
উপদেশকে হৃদয়ে ধরিয়া আত্ম-সম্বান লাভের প্রতিও ওপাসীনা প্রকাশ করিয়া 
খাকেন। ক্রমশঃ শিক্ষার অভাবে আত্মসন্মান বোধশক্কি হারাইয়া। ও সমাজের 
বন্ধন-শৈথিলা-প্রযুক্ত অবাধে আবর্জ্জন! প্রবেশের ফলে বিশুদ্ধাচারী গড়া 
বৈদিক-বৈফবজাতি হিনুসমাজের একটা প্রধান অল হইয়াও দিন দিন কলুষিত 








সপাপস্পাপস্পিপাপীপ পিপাসা পিপাপিশ্পপাপি পাস পিপিপি 


| হইয়া শস্থানচত হইয়। পড়িতেছেন। ভাই এক্ষণে এই বৈষুবজাতির মধ্যে ধীরে 
. স্বীরে শিক্ষালোক গ্রাবি্ট হওয়ায় সাধারণ্যে আত্ম-পরিচয় দির কালে শিক্ষিত 
ধনের হুদয়ে আত্মমন্মানবোধ ও জাতীয় গৌরব-খ্যাপনের ম্পৃহ। স্বত;ই জাগরিত 
.. হইতেছে । বিশেষত: এই জাতীয় আন্দোলনের যুগে বরেণা ব্রঙ্ষণ হইতে নিয় তম 
পরের জাতি পর্যন্ত সকল জাতিই স্ব শ্ব জাতীয় ইতিহাঁস-সঙ্কলন করিয়া শব স্ব 
. জাতীয় গৌরবকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কিন্তু এই অবসন্ন বিপন্ন 
 বৈষ্ণবজাতির এমন কোন জাতীয় ইতিহাস নাই-_যদ্দার। দেখান যাইতে পারে, 
. এই বৈধিক বৈষ্ণব জাতির শাঙ্বে কিরূপ গৌরব বণিত আছে, উহাদের সামাজিক 
_ শ্থানই ৰা কোথায় এবং তাচাদের অধিকারই বাকি আছেঃ জাতীয় সাহিত্যুই 
: অবসন্ন সমাজকে পুনরায় উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার সহায়তা করে। 
এই উদ্দেশে কতিপয় শিক্ষিত স্বজাতি বন্ধুর উপদেশে ও উৎসাহে বৈদিক কাল 

হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও বৈষ্ণবঙ্জাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি, এতিহাসিক তথা, 
সামাজিক অধিকার-নিরূপণ, আচার-ব্যবহারের বিবরণ ও পরিশেষে গভর্ণমেন্টের 
সেন্সাস্‌ রিপোর্টে বের জ।তি সম্বন্ধে ষে অথ মন্ব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, 
তাহার যথাশান্ত্র যুক্তিমতে তীত্র সমালোচনা করিয়া! প্রথম মংস্করণের পুস্তক 
অপেক্ষা প্রায় আটগুণ বদ্ধিভায়তনে এই হ্িতীম্র লহক্রব্পণি বৈষ্ণব-বিবৃতি 
“গোড়ীম্ ন্বেল্ু ইত্ভিহাক্ৰ” (এ 51016 500191 111501% ০ 
৬8151012510 13617551) নামে প্রকাশিত করিলাম। এই সংস্করণে আঘ্বস্ত 
পায়বত্তিত ও পরিৰর্ধিত করা হইয়াছে এবং এত অর্ধিক বিষয় বিশ্তাস করা হইয়াছে 
যে, ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণের নিকট একখানি সম্পূর্ণ অভিনব গ্রন্থ বলিকাই 
বোধ হইবে। ন্ুতরাং বাহার গিক্ট প্রথম সংস্করণের অসম্পূর্ণ “বৈষ্ণব বিবৃতি? 
আছে, তাহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ পাঠা। গ্রন্থ-সঙ্কলনের ও মুদ্রণের ক্ষিপ্রতা 
বখতঃ এই গ্রন্থে বহর ত্রম-প্রথাদ।দ থাকা অমন্তব নহে। এজপ্ত একটা শুদ্ধ-পন্ত 
এবং গ্রন্থ শেষে একটা পরিশিষ্ট সংযোগ্রিত কর! হইগ, তৃষ্টে সহদয় প1ঠক বর্গ অপ্তদ্ধ 
স্থান অগ্রে সংশোধন করিয়া জইয়া পরে গ্রন্থ পাঠ করিলে পর বাঁধি হইব 


বি 





তদ্দতিরিক্ত ক্রটী কপ পূর্বক নির্দেশ করিলে পরবর্তি-সংস্করণে অবশ্ত সংশে!ধন করা 
হইবে। 


মানব-সমাঁজের শানস্তিপধ-প্রদর্শক সতানিষ্ঠ গুণগ্রাহী ব্রাঙ্ষণ-সমাজকে উদ্দেশ | 
করিয়া যাহা এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তাহা সমালোচনা-প্রসঙ্গে মাত্র। কটাক্ষ 
করিয়! কি ঈর্ষা প্রণোদিত হুইয়া কোন কথারই অবতাযর়ণ! করা হয় নাই। আশা 
করি, উদ র-শ্বভাব ব্রাঙ্মণ-সমাঁজ ও আচারধ্াসমাজ নিজ গুণে এই গ্রন্থের আলোচ্য 
বিষয়গুলি গ্রাণিধান পূর্বক দোঁষাংশ পরিহার করিয়! বৈদিক বৈষ্ণবজাতির যাবতীয় 
স্তায অধিকার অনুমোদন করিতে কুহিত হইবেন না, ইহাই করপুটে প্রার্থনা! । 


এই গ্রন্থ-সঙ্কলন বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ কৃতিত্ব কিছুই নাই। 
আমি সক্কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শ্বীকার করিতেছি, এই গ্রস্থ-গ্রণয়ন পক্ষে আননব।জার 
পত্রিকা, সমাজ, বৈষ্ৰসেবিকা, হিনুপত্রিক, কায়স্থপত্রিকা, বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস-__ব্রন্মণকাও, ব্রাহ্মণ ইতিহাস, সনবন্ধ-নির্ণয। জাতিভেদ, গৌড়ীয় প্রভৃতি 
এবং বিবিধ শাঙ্ গ্রন্থ হইতে সাহাধ্য পাইয়াছি। স্ৃশ্রাং উক্ত পত্রিকার 
সম্পাদক ও গ্রস্থকারগণের নিকট চিরকতজ্ঞতাখণে আবহ্ধ। বিশেষতঃ 
শ্রীবন্দাবন__সন্দর্ভসদন হইতে প্রকাশিত মাধ্ব-গোড়েশ্বর।চাধ্য শ্রীপাদ মধুসুদন 
গোস্বামী সার্বভৌম মহোদয়ের গ্রন্থাবলী হইতে, পণ্ডিত ৬রাসবিহথারী সাঙ্যতীথের 
« বৈষ্ণব-সাহিত্য ৮ নামক প্রবন্ধ হইতে ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-এতিহাসিক শ্রীযুক্ত 
মুয়ারিলাল অধিকারী মহাশয় কৃত “ বৈষ্ব-পিগউর্শনী !” নামক গ্রন্থ হইতে 
আমি প্রতৃত সাহাযা পাইয়াছি, এক্ন্ত তাহাদের শ্রীচংণন্তন্ডে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে 
আবদ্ধ এবং যে সকল স্বজতি বৈষ্ণববন্ধু আমাকে এই গ্রন্থ-সঙ্কগনে উৎসাহিত 
ও সাহাষ্য করিয়াছেন তাহাদের নিকটও চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম | আরও উপসংহারে 
নিবেদন__সমাজের যে কোন মহাত্মা! এই গ্রন্থ গস্বন্ধে কোন অভিমত বা সমালোচনা 
প্রকাশ করিলে, তাহ! সারে গৃহীত হইবে এবং বংশের বিবরণ লিখিয্া পাঠ।ইলে 
গরবর্তী সংস্করণে ছাঁপ। হইবে। 
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বাঙ্গলার় উপসম্প্রদায়ী তান্ত্রিক বীরাচারী বৈষ্তব-সম্প্রদ।য় হইতে গৌড়া্ত- 
বৈদিক বৈষ্বজা তি-সমাজের পার্থকা শুচিত করাই এই গ্রন্থের অন্ততম উদ্শ্ত। 
অতএব ধীহাদের জন্ত এই গ্রন্থ লিখিত হইল, তাহারা যদি এই গ্রস্থপাঠে কিঞ্চিতও 
গ্্রীতিলাভ করেন অথবা! এই গ্রন্থ-প্রকাশে সমাজের ষংসামান্তও উপকার সাধিত 
হয়, তাহ! হইলে আমি সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া কৃতা্থ হইৰ। ইতি 


| পশ্চিমপাড়া। 
_আলাটী গৌ: জেলা হুগলী । 
 শ্রীরাখালানন ঠাকুরের পাট, বৈধাব্জনানুগদান 
.. প্রজনাইমী, শ্রমধুসূদন তত্তবাচস্পতি। 


সন ১৩৩৩ সাল। 
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্্ুীস্পভ্জ | 


প্রথম অংশ । 
ব্রিদিক্চ প্রকলুন্প । 
প্রথম উল্লা । 


বিশু ও বৈধঃব শব্দের শ।ব্দিক বুতপত্তি ১ বেদ কি ২ চতু্ধিশবিস্তা ৩ বেঙ- 
কব্ত। কে ৪ বেদের শ্বরূপ ৫ বেদের বিভাগ ৬ বিষুউপাসনা 'বৈরিকী নহে" 
বৈদিক বিধু-স্ভোত ৮ বৈদিক বৈষ্ণব কাহার! ৯ বিষুর স্বরূপ ও অবতার ১০ বেছে 
তক্তিবাদ ১২ বিধুঃর ললাট হইতে বৈষণবের জন্ম ১৫ বধুঃ স্বতন্ত্র দেবতা ১৬ বিধুগর 
ধাম মাধুরধ্যময় ১* বেদে কুষ্ণলীলা-__মন্ত্রভাগবত” ১৮ বিুই সর্বোত্তম দেবতা ১৯ 
বৈধব শব বৈদিক ২০ বেদার্থ নির্ণয়ের নিয়ম ২১ উপনিষদ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ২২ 
ভক্তিই বিষুঃর সাধন ২৩ বেদে শ্রবণ-কীর্ভনাঙগ ভক্তির সাধন ২৭ ভক্তিতন্ব 
ই মোক্ষেরও উপরিচর ২৮ বিষুই যক্তেশ্বর ২৯ বৈদিক কর্্ানুষ্ঠান কেবল রুচি 
উৎপাদনের নিমিত্ত ৩১ বিষুঃই সর্বদেবময় ৬৩। 


দ্বিতীয় উল্লাস । 
বৈষব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ৩৫ পুরাণের স্য্টি ৩৫ পুরাণ যেদের অঙ্ক ৩৭ 
অন্তান্ত উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ৪* পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় &১। 


তৃতীয় উল্লাস। 
বৈষ্ণব ধর্পের গ্ররতিহোপী শ্মার্ভধন্ম ৪২ শাক্তধর্প ৪৪ মমুস্থাতির আধুনিকতা 
৪৬ স্মার্তমত ও বৈষঃব মত ৪৮ শিখারহন্ত ৪৯ গায়ত্রী রহস্ত ৫১ বিভূতি রহম্ত €৩ 
শ্বৃতির বিরুদ্ধভাব ৫৫ শাক্তমতই শ্মর্তমত ৫৬ ব্রশ্ীতত্ব ৫৭ অথর্ববেদের প্রাধান্ত 
৫৯. বৈধব বেদ ৬১ হেদভাস্তকার সায়নাচাধেরর পরিচয় ৬১ শ্থার্তের মাংস ভক্ষণ 


ত) ৯ 





7৯ 








আগ্রহ কেন €২ বেণ রাজার সময় বর্ণসঙ্করের হত ৬৪ বেদে পত্স্তর-গ্রহণ ও 
বিধবা বিষাহবিধি ৬৫ বেদবাহা স্মৃতি ৭৭। 
| পৌল্পাণিক প্রক্চন্রণ | 

চতুর্থ উল্লাস। 
| সাত্ব সম্প্রদায় ৬৯ বৈদিক কালে সাত্বভ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ** সাত্বত 
ধর্মের প্রচারক ৭৩ আমন্তাগবত বোপদেব কৃ নহে ৭৪ শ্রীভাগবতের সর্ব 
'শ্রেষ্ঠতা ৭৭ প্রাচীন বৈষুব-সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রন্থ ৭৮ শ্রীভাগবতে বৈষ্ব- সম্প্রদায় ৮* 
ক্যাচীন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের স্থান নির্ণয় ৮১ বৌদ্ধনীতি ও বৈষব ধর্ম ৮৪। 

পঞ্চম উল্লাস । 

তস্্ব ও বৈধঃব ধর্ম ৮৬ বৌদ্ধ মত ও তন্ত্র মত ৮৮ তন্বের পঞ্চতব ৯০ ভত্ে 

বর্ণ বা জাতিতত্ব ৯১ তস্ত্রে বীভৎস আচার ৯২ নিয়োগ-প্রথা ও পোষ্ুপুত্র ৯৩ 
মাক্সাবাদে ব্যভিচার ৯৪ তুলনায় বৈষ্ণব ধনের শ্রেষ্ঠতা কীর্তন ৯* বৈষ্ণব তাঙ্জ্িক 


কাহার ? ৯৮। 
| ভ্তিহালিক্ক প্রস্চলরণ। 


ষষ্ঠ উল্লাস। 
কুমারিলভট ৯৯ শ্রীমৎ শক্করাচার্ষে.র মায়াবাদ ১*০ শঙ্কল্লাচারধেযর সময়ে 
বৈষ্ব-মন্প্রদায় ১৯১ শ্রীধরশ্ব।মী ১০৩ শ্রীবিন্বম্লল ১০৫ | 
গৌড়াছ্য বর্ণ । 
সপ্তম উল্লাস । 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্মম ১০৭ শ্রীহর্ষবর্ধন ১০৮ আদিশুর ১০৯ গৌড়ান্ত-বৈদিক 
বৈষ্ণধ রা জাত বৈঝব ১১১ ৰল্লাল দেন ১১৩ লক্ষণ লেন ১১৪ বাজা-গণেশ 
৯ ।. 
- েত2তপস্প্রচান্। 
অফ্টম উল্লাস। 


চারি সন্্রদায়ের প্রবর্তক ১১৬ আচারধ্য পঠকোপ ১১৭ প্রাচীল বৈষষাটার্ড 


৩৩ 





১১৭ শ্রীনাথ মুনি ১১৮ ্রীযামুনাচার্ধ্য ও গৌতমীয় বৈধঃর ধর্ম ১১৯ ্রীামুনাচারযেয় 
াতিমত ১২৯ উজ্ী-ডম্প্রদীয্র ১২১ শ্রীরামান্থজীচাধ্য ১২৩ শ্রীভাঘ্য ১২৫ 
আঁচারি-বৈষ্বৰ ১২৭ শ্রী-ম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী ১২৮ রামানন্দী বা রামাং 
সম্প্রদায় ১২৯ ব্রক্গ-সম্পৃদীম্তর ১৩০ শ্রুমধৰাচার্য্যের মত ১৩১ শ্রয়তীর্থ 
১৩২ ক্জভ্ম্প্রদীয্তর ১৩৪ শ্রবিষুস্বামী ও শ্রীবল্পভ।চা্য্য ১৩৪ শ্রমীরাথাই 
১৩৭ নক সম্পূদদায়্ ১৩৭ শ্রীনগ্বাদিত্যাচার্ধ্য ১৩৮ প্ীকুষ্*-উপাসনা 
'টবদ্দিকী নহে ১৪, মাধবগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ১৪১ গুরু-গ্রণ।লত ১৪২ 
জগোবিন্দভাম্ব ১৪৩ শ্রীমদ্‌ বাদে বিস্তাভূষণের পরিচয় ১৪৫ 





দ্বিতীয় অশ ৷ 
₹বিম্বওব্ব-সাহিভ্য। 
নবম উল্লাস। 
যৈধধ সাহিত্য ১৪৭ বৈষংব গ্রন্থক!র ও গ্রস্থের পরিচয়ারন্ত ১৪৯ পঞ্চতত্ব_- 
জীশ্রীগৌর।জমহা গ্রত, শ্ীনিত্যানন্দপ্রভৃ ১৪৯ শ্রাঅবৈতপ্রভু ১৫ শ্রীবাস পণ্ডিত . 
জরীগদাধর পর্ডিত ১৫১ পাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীমৎ কেশবভারতী, শ্ীমাধবমুকৃন্দ 
কেশব কাশ্িরী ১৫৯ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্ীমুরারি গুপ্ত, ভীগ্রবোধানন্‌ 
সরম্বতী ১৫৩। শ্রীপাদ সনাতন গোম্বামী ১৫৪ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫৫ বৃহস্কা- 
শ্াবতামুতম্‌, প্রপাদ রূপ গোস্বামী ১৫৫ উজ্জলনীলমণি, নাটকচন্জরিক, বিদগ্বমাধৰ 
১৫৭ লপিতমাধব, দানকেলী-কৌমুদী, স্তবমালা, শ্রঃগোবিন্দ-বিরুদবলী ১৫৮ গীতা- 
বলী, গভা বনী হংসদুত, উদ্ধব-সনোশ ১৫৯ মথুরা মাহাত্, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীব্ূপ- 
চিন্তামণি, শ্ীরাধাকষ্ণ-গণোঙ্গেশ-দীপিকা শ্রীগাদ জীব*গোস্বামী, তাগবতস্র্ড। 
গোপাল চ্পৃং ১৬০ সর্ধ-লন্াদিনী, সন্কল্প-কলক্রম, মাধব-মহোৎ্সব, শ্রীহরিনী মা" 
সৃ্-বযাকরণ ১৬৯, স্ত্র-ম।লিকা। ধাতু সংগ্রহ, শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বারী, 
সৎক্রিন-সার-দীপিক1 ১৬২ প্রিরঘুনাথ ভট গোস্বামী ও ররখুম।থ দাস গোস্বামী 





১৬৩ শ্রীশিলার্চন-প্রসঙ্গ ১৬৪ স্তবাঁবলী, সুক্তাচরিত্র, শ্রীরামানন্দরায়, শ্রীগন্পাথ 
বন নাটক ১৬৯ শ্রীন্বরূপ দামোদর গোম্বামী, শ্রীবানুদেব সার্ধভৌম ১৭৯ শ্ীকবি- 
কর্ণপুর গোম্বামী, শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতম্‌ » শ্ীচৈতন্তচঞ্জ্রোদয় ১৭১ শ্রীআনন্দবন্দাবন-: 
চম্পূঃ অলঙ্কীর-কৌত্তভ ১৭২ শ্রীগৌরগণোঙ্গেশদীপিকা, শ্রীশাননাগর, শ্রীদৈবকী 
নন্দন দাস ১৭৩, শ্রীবৃন্নাবন দীস জ্ীচৈতন্ত ভাগবত ১৭৪, শ্রঠাকুর লোচনানন্ন, 
শ্রীৈতন্য মঙ্গল, প্রীকুষ্ণদাস কবিরাজ গোস্ব।মী ১৭৫ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি 
১৭৬ শ্রীমুকুন্বদাস শ্রীবারচন্দ্র গ্েশ্বামী ১৭৭ বৃহৎ পাঁষগুদলন, ্ীনরোত্তম দাস 
ঠাকুর ১৭৮ শ্ররামচন্ত্র ও গোবিন্দ কবিরাজ, একান্নপদ, দিব্যসিংহ ১৭৯ শ্ীনিবাসা- 
চার্য, শ্রীশ্তামানন্দ ১৮০, শ্রীনিত্যানন্দদাস, প্রেমবিলাপ, শ্রীনরহরি দাঁস, ভক্তি- 
.ব্ত্বাকর, শ্রীনরে।ভ্ম-বিলাস প্রভূত ১৮১ শ্রীযনলগন দাস ঠাকুর, কর্ণানন্ন, 
শ্রীবৈষব দাস, পদকল্ল হু, প্রীজ্ঞানদাস প্রভৃতি ১৮২ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্ীরুষণ- 
ভ1বনাম্ৃতম্‌ ১৮৩ শ্রীত্রেমদাস সিছ্ছস্তব'গীশ ১৮৪ ্রপ্রেমানন্দ দাস, শ্রীনরহরি 
 পরকাঁর ঠাকুর ১৮৫, বন বৈষ্ব গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম) ১৮৬, ১৭শ১ শতাব্দির 
বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম ১৮৭ বর্তমান বৈষ্ুব সাহিত্যিকগণের পরিচয় ১৮৯। 








তৃতীয় অংশ । 
বর্শ-প্র কুন । 
দশম উল্লাস । 
বর্ণ প্রকরণ ১৯১ বৈষ্ুবের সাগান্ত লক্ষণ ১৯১ দীক্ষার আবশ্তুকতা ১৯২ 
বেদের মুখ্যার্থ ১৯৩ দীক্ষার্থিণি বৈদক ১৯৪ বিষণই দীক্ষান্ামী ১৯৫ বৈদিক 
শবীক্ষিত ব্যক্তি বৈঝব ১৯৬ দীক্ষা শন্দের বাৎপতি ১৯৭ বৈষ্ণব স্বতন্ত্র জাতি ব 
বর্ণ ১৯৭ বৈষ্ণব শৃদ্র নহেন ১৯৮ বর্ণ-নির্ণয ১৯৯ নৈষ্বের দ্িজত্ব ২** বৈষণবের 
ছিজন্ব বেদ-পিদ্ধ ২০১ বৈষ্বাচাধ্যগণের অ।ভমৃত-_বৈষণব বিপ্রভুল্য ২০২ ব্রাহ্মণ 
দিরণয ২০৪ চতুর্বর্ণের উৎপত্তি ২০৫ ব্রাহ্মণ কে ২*৯ বৈষ্ণব কোন্‌ বর্ণ ২১১ বৈষব- 
দ্বীত! ২১৭ আন্ষণ বৈষৰে তুল্যত! বিচার ২১৯ 
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একাদশ উল্লাস। 
গুণ-কর্াগত জাতিভেদ ২২১ প্রাচীন ব্রাঙ্গণ-সমাজ ২২২ প্রাচীন ব্ত্রাঙ্গণ 
সমাজের উদারতা ২২৪ লোমশমুনির উপাখ্যান ও বৈষ্ণব মাহায্ম্য ২২৮ দশ 
প্রকার ত্রাঙ্গণ নির্ণয় ২৩০ কলির ত্রাঙ্ধণ ২৩৩ প্রকৃত ব্রাঙ্গণ-নির্ণয় ২৩৫ ধর্মই 
জাতীয়তার মূল ২৩৯ উপনিষদে বর্ণতত্ব ২৪১। 


দ্বাদশ উল্লাস। 

স্কার তত্ব ২৪৩ তন্ত্র কাহাকে কহে ২৪৪ উপবীত-তত্ব ২৪৫ উপবীভ 
কাহাকে কছে ২৪৮ [ত্রবৃত তিদ শ্তা ২৪৯ যজ্ঞোপবীত্ত ধারণের মন্ত্র ২৫১ এক জীবনে 
একাধিকবার উপনয়ন, শৃ্ররঙ উপনয়ন-বিধি ২৫২ পবিত্র ( পৈত্া ) আরোপণ 
বিধি ২৫২ বৈষ্ঃতবর উপণীত ধারণের বৈধতা ২৫৩ উপবীত ও মালায় প্রভেদ 
কি ২৫৪ দীক্ষাস্থত্র ২৫৫ বৈষ্ুৰের ভপবীত ধারণের প্রয়োজনীয়তা ২৫৬ বৈদিক 
বৈষ্ণব ২৫৭ বৈষ্ণবের উপবীত-ধারণ অবৈদ্িকী নহে ২৫৮। 

ত্রয়োদশ উল্লাস। 


বৈষ্ণবের অধিকার ২৬০ শ্রীশালগ্রামশিলার্চন ২৬১ প্রণবে অধিকার ২৬৩ 
শ্ীভাগবহ্ত পাঠে অধিকার ২৬৯। 


চতুর্দশ উল্লাস । | 
দীক্ষার্ীনাধিকাঁর ২৭৯ পূর্বপক্ষ-মীনাংসা ২৭৪ শুদ্ধ বৈষ্বই দীক্ষাদ।না- 
ধিকারী ২৮*। 
পঞ্চদশ উল্লাস। 
গো ও উপাধি-প্রপ্গ ২৮৪ মায়াবাদিঙ্দের গোত্র ও সম্প্রদায় অবৈর্দিক 
২৮৫ বৈষবের অচ্যুত গোত্র--ধর্ম্-গোজ ২৮৩ বৈদিক গোন্ ও প্রবর-মাঁলা ২৮৭ 
বৈরাগী বৈষ্ণব আধুনিক নছেন ২৯১ ধৈষবের জাসোপাধি শৃদ্রবাচক নহে ২৯২ 
বৈধাবের উপাধি-প্রসঙ্গ ২৯৩ সমান্প-গঠন ২৯৫। 
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ষোড়শ উল্লাম। 
বৈষ্ণবের মুখ-সমাধি (সমাজ-পদ্ধন্তি)) বিশুদ্ধ বৈদিক-প্রথা ২৯৬ সম।ধি 
ক্ষালে পাঠ্য মন্ত্র ২৯৭ দাহ ও মুৎসমাধির উৎকর্ষ বিচার ২৯৮ সঙ্ন্যাসিদের মৃত- 
সৎকার ২৯৯ লবণ-দান অশাস্ত্রীয় নহে ৩৯৩। 


সপ্তদশ উল্ল।স। 
শ্রাঙ-তত্ব ৩5 শ্রাদ্ধ শব্ের নিরুক্তি ৩০৪ পিতৃষজ্ঞ ৩*৫ প্রাচীন কালে 
জীবিত বক্তির শ্রান্ধ বিধান ৩১৬ শ্রাঞ্ধে তিন পুরুষের নামোল্লেখ হয় কেন ৩০৮ 
বৈষ্ঞব-শ্রাদ্ধ ৩০৯ মৃত্তে্ন উদ্দেশে কোন্‌ সময়ে শ্রাদ্ধানু্ঠান বিহিত হন» ৩১২ 
বৈষ্ঃব-শ্রদ্ধ কিরূপে করা কর্তব্য ৩১৩ শান্্বাবণি ৩১৪ শ্রাঙ্গবিষয়ে শ্রীমহা প্রভুর 
অভিমত ৩১৬ বৈষ্ঃবই শ্রান্ধ-পাত্রের অধিকারী ৩১৭। 
শমাজিক প্রক্লুল। 
অফ্টাদশ উল্লাস। 
সামাজিক গ্রকরণ ৩১৮ বৈষব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা টেবেল বা 
ক্রম-তালিকা ৬১৯ পিতৃ-নবণ ও বর্ণ-সঙ্কর ৩২২ বৈষ্ণব বর্ণসন্কর নহে ৩২৩ কুলীন 
সমাজের মেল-বন্ধন ৩২৩ কুলীন ব্রঙ্গণ নমাঁজের কুলগত ও জাতিগত দোষ ৩২৪ 
৩২৪ কুলীন কলঙ্ক ৩২৫ গৌড়দ্ভ বৈবিক-বৈষ্ণবই বাঙ্গলার আদি বৈষ্ব-সমাজ 
৩২৮ বৈষ্ঃন-কুলপ্জী ৩২৯ জগরন।থ গোস্বামী (জগে!গৌম।ই) ৩৩২ বৈষবের সংখ্য। 
৩৩২ নাগ। বৈষ্ণব ৩৩৩ রাঁমাৎ ও নিমাঁৎ বৈষ্ণব ৩৩৪ কতিপয় ছিজাতিবর্ণোপেত 
 গৌড়ান্ভ-বৈদিক বৈষ্ণবের বংশ-তালিক ৩৩৫ গ্রস্থক1রের বংশ-বিবরণ ৩৫১ কতক . 
খুলি গ্রসিদ্ বৈষ্ঞব বংশের নামোলেখ ৩৫৫। 


উনবিংশ উল্লাস। 


7. জেন্লাসূ রিপোর্টের সমালোচনা ৩৫৭ প্রাচীন কালের জাতি-বিতাগ ৩৫৯ 
ব্যবস্থাপত্র ৩৬১ ভ্রীপাট গোপীবল্পভগুর ৩৬৩ বান্তাী কাহাকে কছে ৩৬৫ 


$ 
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বাশ্তাণী কি *বঞ্খব ৩৬* লোম জাতি ৩৬৯ বৈষ্ণানর পরিবার ৩৭১ বৈষষের 
সাদিক মর্ধ্যাদ। ৩৭৭ বৈষ্ণব-র ক্ষণ জগতপৃজ্য, ৩৭৯ অশোচ পিচার ৩৮১। 
বিংশ উল্লাস । 
উপসম্প্রদারী খৈষব ৩৯৮ উদ।সীন বৈষ্ণব ৩৯৮ বীয়া কৌগী নয়া ৩৯৯ 
কিশোরী ভঙ্গন ৩৯৯ গগৎ মোহনী ৪** স্পষ্টৰায়ক ৪০০ কবীন্দু পরিবার ৪৯১ 
বাউল সম্প্রণায় ৪০২ দরখেশ, সাই, কর্তীভজ1 ৪০৩ সাহেব পনী, আউল ৪০৫) 


একবিংশ উল্ল।স। 
অন্থাগ্ত 'প্রাদীোশের বৈষ্ণব ৪০৬ আসামের মহাপুক্যীয় ধর -সম্প্রদ.র ৪৯৬ 
উৎকল ,দশীয় বৈষ্ব, মান্জ্রাজ দেশী] বৈষব ৪*৮। 


পরিশিষ্ট। 
আর্ধাধর্ম। আর্যাবর্ত $*৯ ছিন্দুশবের উৎপত্তি ৪১০ খৈফচবের জন্ম ৪১১ 
বৈষ্ণব সহ্যাসে শিখা-স্তাদিধ।রণ ৪১১ শ্রীচণ্ডীদান ৪১২ শ্রীপাদ গ্রবোধানন্দ ৪৯৩ 
বৈরিক ১৮ লংস্ক'র 8১৪ নাভাগারিষ্ট ৪১৫ উপবীত-ধারণের কাল ৪১৫ গা 
বৈধ ৪১৬। | 


অম্পুর্ণ। 


পৃষ্ঠা । 
১২ 
১৮ 
২২ 
২৪ 
৯২ 


নী 
ন৭ 
১৮ 


১৩৩ 
১৩১ 
১৩৩ 
১৪২ 


১৬৪ 
১৬১ 
১৬৬ 


পংক্তি। 


১৯ 


১০ 


১৪ 


১৭ 
১৮ 


শুএভ্ন্রি স্ভ্র। 


জপতে রে ররেিনয 


অশুদ্ধ 

ভগবানের জ্ঞান 
শ্রীরাস লীলা 
বিজ্ঞমত্রেরই 
সতস্তাভিছিতং 
এই জন্তাই বৈধব-_ 

তান্ছ্িক 
বৈষ্ণব রস সাধনে 
এহ' মতের 


শুদ্ধ। 
ভগবানের ভঙজন। 
শ্রীরাম লীলা । 
বিজ্ঞমাত্রেরই। 
সত্যন্তা পিহিন্চং। 
এই জগ্ই (প্রবাদ আছে, বৈষ্ণব. 
তাপ্্রিক। 
বৈষ্ণবরস সাধনার অঙ্থকরণে। 
বেঞ্চব রসতত্বের। 


“আচার”-ইছার পর এম, লাইনের প্রারস্ের "পরিদৃ্ 
হয়”--এই পদ বসিবে। 
তক্তিপ্রতিভা-লে ববৈষণৰ ভক্তি-প্রতিভ|বলে বৈষ্ণব । 


গীতীয়। 
ধুনুরি ছিলেন 


অদ্াতপ্রে।চ, 
মধব দিগ্বজয় 
বর্শা 
নৃুবরি 
নহির 

ক্রমে পরিপাটি 
কলত্: 
প্রপবরক্ত 


গীতায়।। 
ধুরি কুলে উৎপন্ন হ্ইয়া- 
ছিলেন। 
অচ্যুতপ্রেক্ষ। 
মধ্ব-দিগিজয়। 
বর্ণ/শ্রম। 
নুহরি। 
নুহুরির | 
ক্রম-পরিপাটি। 
কলতঃ। 
প্রণবযুন্ধ। | 


৬ পাপ পা পাসপপসপীপীপাসপিসপিপস্পী পাপা সপিশিপপাসপিসপিপাসপপিসসপসসপসসস 


২৬ 
২৪৭ 
২6৯ 


২ 
২৬৪ 
২৬৮ 
২৭৬ 
২৭২ 
২৭৯ 
৩০৮ 


৩১১ 


৩১৩ 
৩৫৩ 


৩৭৪ 


পংস্ত। 
১৫ 

১ 

প 


১৫ 


(খ) 


অশ্ুদ্ধ। 
চৈতলীলা 
অশ্বখতর্‌ 
নি্দিন্ততত তরাং 
মন্ত্রোপাসক।ন্ন।ং 
তথে|লব্য।ঃ 
মেদগলা 
ঝরিগণ 
যঙ্ঞোস্তত্র 
উচ্চতে 
কথিত হইয়া হইয়া 
করতকুকার 
ধ্রবমচৰং 
সঙ্গ + 
চারণায়ঃ 
গুদান 
ইতিপূর্বে 
পিতামহ অভডিছিত 
হইতেন 
্পুং 
নন 
১৬৩৪ ৪... 


পরি-বর্তে 


 শুদ্ধ। 
চৈতন্তলীল] ৷ 


অপর 


অশস্বখতরু, গো, বিপ্র ও। 


নিদ্দিশ্রতেতর।ং | 
মন্ত্রোপাসকানাং । 
তখোলুক্যাঃ। 
মৌদগল্য । 
ধষিগণ। 
যজ্ঞ সুত্র | 
উচ্যতে। 
কথিত হইয়া! । 
কল্পতরুকারঃ | 
ফ্রবমচরং | 
সঙগ-__। 
চারুণায়। 
প্রদর্শন 
ইতঃংপূর্বে। 
অভিহিত । 
হইলেন। 
পৃর্বং | 


আমদেবতাগণকেও | 


১৫৪৯--- | 


পরিবর্তে । 





নৈগ্ব-জাতী্ি তহাস। 


০:৯২ এরি 


প্রথম অংশঈ্উ১ এ 
বৈদিক এ্রকলুল | সস 


প্রথম উল্লাস । 





স্মরণা হত প্রাচীন কাল হইতে বে এক মহান ধন্মমত ভারতের বক্ষে 
মধ্যাহ-তপনের ন্যায় উদ্ভ'সিত রহিয়াছে, সাধারণতঃ তাহা সনাতন আয্য ধন্ম বা 
হিন্দুধন্ম নামে অরিহিত। এই বিশ।ল হিন্দুধন্ম আবার বন্ধ উপাসক -সম্শ্রদ|ষে 
বিভক্ত ) তন্মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত। শৈব, সৌর ও গাণপতা এই পঞ্চ উপাদও 
সম্প্রদারই গ্রধান। আমাদের আলোচ্য বৈষঃব-সঞ্দাগ ও বৈষ্ণবধম্ম যে 
অনাদি-সিদ্ধ* অতি প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ বৈদিক, শাস্ত্রে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ 
পরিদৃষ্ট হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করা যাইতেছে। 
বিষ বৈদিক দেবতা, স্ুতরং বিষ্ু-উপ।সনণ যে বেদপিদ্ধ তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। খক্‌ সাম, যু; ও অথর্ব এই চারিবেদেই বিষু-উপাসনার 
বিষুও ও বৈষ্থ শাকার বিধি দৃষ্ হয়। শুতি-স্থৃতি- পুরাণ। দি শাস্ত্র যে 
শার্ধিক বুৎপত্তি। পরতন্ব পরমেশ্বরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই 
সষ্টি-স্থিতি-লরকর্তা সব্ধনিয়ন্তা শ্রাভগবাঁনই বিষণণ। বিষণ শব্দের ব্যুৎপত্তি। 
যথা" বেবেষ্টি ব্যাপ্পোতি বিশ্ব যঃ' অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন 
অথবা « বেষতি সিঞ্চতি আ.প্যায়তে বি্মিতি » অর্থাৎ বিশ্বকে আগ্যারিং 
করিতেছেন, তিনিই বিষুণ। কিনা“ বিঞী।ত বিযুনক্তি ভক্তান্‌ মারাপসারণেন 


হ বৈষ্ঃব-বিবৃতি | 





লংসারাদিতি " অর্থাৎ মায়াপসারণ পূর্বক নি ভক্তগণকে সংসার হতে বিমুক্ত 
করেন, তিনিই বু | পরন্ধ « বিশতি সর্বভূতানি বিশস্তি সর্জভূতানি অত্রেতি 
ন্মাদ্বশ্বমিদং সর্ব্বং তন্ত শক্তা মহাত্মনঃ | 
তথ্মাদেরোগ্যতে বিষুবিশরীতে।ঃ প্রবেশনাৎ ॥১, 
তি বিষুণপুরাপম্‌। 
অর্থাৎ সর্ধভূতে যিনি অনু প্রবিষ্ট রহিয়াছেন এবং সর্বভূতও ধ]হাতে 
অন্ুপ্রবি্ট রহিয়।ছে, তিনিই বিষু। এই জন্যই অগ্রি-পুরাণে লিখিত হইয়াছে-_ 
* স এব হ্যজাঃ সচ সর্গকর্তী 
স এব পাতা সচ পাল্যতে চ। 
রহ্াপ্বস্থা ভিরশে মৃষ্তি 
বিষুর্বরিষ্ঠো বরলে বরেণ্য ॥ 
অর্থাৎ নেই ঝিষুই স্্জ্য, আবার ঠিনিই অষ্টা, তিনিই পাল্য, তিনিই 
পালরিতা, ব্রঙ্মাদি নিখিল দে“তা তাঁহারই যুদ্তি; সুতরাং ঝিষুই বরিষ্, বিুই 
বরদ, বিষু্ বরেণা । 


বৈষুব শব্দের শাব্দিক বুৎ্পত্তি, এই বিষুঃ শব্দ হইতেই নিশ্পনপ। 


বথা-" খিষুদেবিতা আন্ত ইতি বৈষবঃ| সম্বন্ধাথে » প্রতায়ং | দেবন্ধেতি 
ইঈদেবতবে প্রয়োগঃ অর্থাৎ খ্ঞুস্ত্রেণ দীক্ষিত: ৮ 


ঘিনি বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধবদ্ধ হইয়াছেন অর্থ|ৎ বিষুণই বীহাঁর উপাস্য 

দেবতা হইয়াছেন ব! বিঝুমন্ত্ে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব । 
বিষ: ও বৈধব শব্দ বেদমুলক প্রতিপন্ন করিবার অগ্রে বেদ কি, 
তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশচক। ধেসন 
আথার ব্যন্তীত কোন বস্ত থাকিতে পালে না, 
সৈইরূপ ধর্মের আধারও গ্রস্থ। সন।তন হিন্দু ধর্শের আঁধার বেদ হিলু, 


বে?কি? 


বিষণ ও বৈষঃব। ঙ 


িপাস্স্পিসিজপাস্সি সিপিপা সপ পাস পপ সপাসসপসপালা পপ আপা পা ৯২ পসপিপিসপসসপসিসপসিপাপিী পিপল পপাসপিপা সিল সিলসিলা িএিসিসপালা 





ধর্মের একটী মহান্‌ বিশেষত্ব এই যে, এই ধর্ম প্রচলিত অন্তান্ঠ ধর্দের ন্যায় 
কোনও একজন মহাপুক্ষ বাঁ তদ্রচিত কোন মহাপুস্তকের উপর প্রতিঠিত নহে । 
এই সনাতন ধার্শার আধার বেদ__ অনাদি, অনন্ত অপৌরুষের-_শ্রীতগবানের 
তনুম্বরূপ। বেদ কোন খধি-প্রণীত গ্রন্থ নহে কিঞা মানব বুদ্ধির কল্পনা-কুনুম 
নহে বেদ শীভগবানের করুণামাখ সাক্ৎ অভয়বাণী। * ণেদং ভগবস্া কাং ” 
ইহাই শাস্ত্রের দিস্কান্ত। কল্কিপুরণ পলিতেছেন_-* বেদ] হরেবকৃ।» অর্থাৎ, 
বেদ সকল শ্রী/ভগব:নের বাকান্বব্ূপ। মানব-সমাজের কলা]ণের নিমিত্ত সম/হ্িত 
খাষিদের হৃদয়ে ভীভগব.নের «ই বেদবাঁন স্বতঃই স্কুরিত হইয়া! থাকে । এই জন্ত 
ভিন্ন ভি মনন্র খষি ভিন্ন ঠিন্ন পরি-ক্ষিত হইয়া থাকেন। আবার বৃহ্দারণ্য ক 
উপনিষদে কথিঠ জে 
“ ন যথার্েন্ধাগ্নের ত]খিতাৎ পৃথগ খুমা 
বিনিশ্চরস্তি এবং ণৈ অরে গন্য মহচো ভূতস্য 
নিঃশ্বসিত মেতত যত ঞ্গেদো যভুর্বেদ: সামবেদ: 
অথর্বাঙ্গিরস ইতিহাস; পুরাণং বিষ্ঠা উপনিষণঃ 
ক্লোক£ হুত্রাণি অন্থাখ্যানানি ঝাখাানানি অপ্য. 
এব এগঠাঁনি সর্ব্বাণ নিঃস্বসিতানি ॥ ১*॥ 
হে মৈত্রেয়ি! যে প্রকার আর্রকা্ঠে অগ্িসংযাগ হইলে তহ! হইতে 
পৃথগ ভাবে ধুমরাশি নিত হন, সেইরূপ পরমাস্মা হইতে খকবেদ, যুর্কেদ, সামবেদ, 
অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, চতুদ্দশ থিস্তা(১) উপনিষদ, সৃরসমূত, বাখ্যা ও 
অন্ব্যাথ। লকপ নির্গত ভইয়াছে। এই সমুদয় সেই পরমেশ্ববেরই গিংশ্বসিত স্বরূপ | 
(১) চতুদ্দশ বদ্ধ! ।--"* অঙ্গানি বেদাশ্চত্বার মীমাংসা হ্তায়বিস্তরঃ | ধরা 
শস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিস্তা হোত।শ্চতুর্দশ | শিক্ষা ১, কল্প ২, ব্যাকরণ ৩, নিরুক্ত 
8, জ্যোতিষ ৫, ছল ৬, খাখের ৭, যবে ৮. সামংবেদ ৯, অথর্ব ১০। দীমাংস) 
১৯, ভার ১২, ধর্শাস্ত্র ১৩। পুরাণ ১৪। | 


১৪. বৈষ্ণব-বিবৃতি । 








যে সময়ে ব্রহ্গার জোষ্ঠ পুত্র মহর্ষি অথর্ববা অরণি সংঘর্ধণ দ্বারা প্রথম 
অগ্নির উৎপাদন করিয়া যজ্ঞনুষ্ঠান করেন, এবং তাহার পিতৃব্য মহষি সুর্যযদেক 


তাহাতে যেগদান করেন, তৎকাঁলে সেই যজ্ঞের নিমিত্বই বে। ও ছনা সকল 
 আবিভূতি হইব্াছিল। তাই য়ং খথেনই বলিয়াছেন__ 
রা « তস্মাৎ যজ্জাৎ সর্ধহৃত খচ£ সামানি জজ্িবে | 
ছন্াংসি জজ্জিরে তন্মাৎ যজুক্তপ্মাদজামত ॥ ১০ম, ৯০সঃ | 


এ অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রঙ্গার মুখ হইতে বেদের স্যাটি হইয়াছে। 
| বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রহ্মা বেদের ম্মর্তী অর্থাৎ ম্মরণকর্তা মাত্র। যেহেতু 
 পরাশর বলিয়াছেন__ | 

“ন কশ্চিং বেদকর্তা চ বেদন্মর্ত। চতুস্থু খঃ 1” 


এই জন্তাই ব্রহ্মা বেদের বিশেষ মানি করিয়া! থাকেন-- 
« ব্রহ্মণা বাঁচ, সর্ব বেদ মহীয়ন্তে |” 


শ্রীভগবান্‌ এই আদি কৰি ব্রচ্ছার হৃদয়ে বেদকে প্রেরণ করিয়াছিলেন-_ 
« তেনে বন্ধ হদায আদি কয়ে ।” শ্রাভাগবত। 
এ বিষয় শ্রেতাশ্বর শ্রুতি বলেন-_. 
“যো বন্ধাণং খিদধাতি পূর্নং 
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ। 
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিগ্রকাশং 
ুমুক্ষু বৈ শরণমহং গ্রপঞ্থে ॥ ৬অঃ) ৮1. 


যিনি পূর্বে ত্রদ্ধাকে সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট বেদসমূহ প্রেরধ 


করিয়াছিলেন, সেই আত্মা ও বুদ্ধির প্রকাশক শ্রীভগবানের আমি--মুসুক্ু 
ধরণ গ্লইতেছি। | 


বেদের স্বরূপ। ৫ 


পালি স্ 











'এই বেদে সকল ভগবানের অঙ্গ । যথা! তৈত্তিরীয় উপনিষদে-_ 
" তস্য যজুরে শিরঃ খগ, দক্ষিণঃ পক্ষঃ 
সামোত্তরং পক্ষঃ, অপর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিঠা ॥ ৩ অঃ, ২। 
যুর্কেদ সেই ভগবানের শির, খগেদ দক্ষিণপক্ষ, সামবেদ উত্তর পঞ্গ 
ও অথর্বববেদ পুচ্ছ বা পশ্চাৎ ভাগ | 
অতি প্রাীন কাজেও জড়-বিজ্ঞানবাদী এমন অনেক লৌক ছিক্কেন, 
তাহারা বেদের এ নিতাত্ব ও অপৌরুযেয়ত্ব সম্বন্ধে তেমন আস্থাবান ছিলেন না 
বাযুপুরাঁণে লিখিত আঁছে__ 
“' সন্তি বেদিবিরোদেন কেচিদ্‌ বিজ্ঞ/নম|নিনঃ। ৮ 
উত্তরকাগড ১৬ অঃ) ৪৬। 
স্থ*রাং বর্তম।ন কালে বেদকে যে, " চাঁষার গান »”, বা খষিদের 
“ মুখ গড়া ” বলিয়। বেদের নিতাত্ব ও অপৌক্াযয়ত্বকে উড়াঈয়। দিতে চে 
করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্ত ইহা বলাই বাহুগা যে, ইহা 
সর্ববিধ লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের ভাণ্ডার বপিয়া ম্মরণাতীত কাল হইতে 
সনাতন আর্ধা-দম|জে শ্রীভগবদ্িগ্র স্বরূপে সমাদৃত ও পুজিত। জীব প্রাণের 
পিপাসা খিটাইবার জন্ঠ ষে শান্তি-সুধার আশায় জন্মে জন্মে ঘুরিয়া বেড়ায়, বেদ 
বা শ্রুতি জননীর ন্যায় সেই সর্বাননদারিনী 
শাত্তি-ুধাধারা প্রদান করেন-__ প্রেমপুরুষার্থের 
পথ প্রদর্শন করেন। ইহাই বেদের মাহাস্ত্য-- ইহাই বেদের বিশেষত | 
বেগ মাণবের পরিচ্ছি্ন জ্ঞানের স্যায় অপূর্ণ বা ভ্রমসন্ুল নহে-_চির অজ্রান্ত। 
এই ভগবন্ুখ-নিঃহ্ত মঙ্গলময়ী উক্তি গুলি দেশকালাতীত পদার্থ, নিতাই একরূপ। 
সমাহিত খধিদের হৃদয়ে ইহা ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবিভূর্ত না 
হইয়া একই রূপে পরিস্ক,রিত হয়, সুতরাং ইহা নিতা। ইহা অনস্ত সাগরের 
 লহরীলীগার স্ায় নিরন্তর শ্দিত হইতেছে, গ্রহণ করিতে পারিলেই, উপলব্ধ হয়। 


বেদের স্বরূপ । 


৬ বৈষ্জব-বিবৃতি | 


পাস প পসসপস-সপপসল-৯০৯পাস- প্লাস পি 








অধুনা, বেদ বলিলে যে চরিখানি ৰেদসংহিতাকে বুঝাইয়া থাকে, 

বস্তুতঃ তাহাই বেদের সীমা নহে । খাধিগণ বেদকে অণস্ত অনাম বিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । বেদের আজ প্রায় সবই বিলুখ_ বেদ-মহীরুহের এখন বু 
শাখা-গশাখা (বিনষ্ট ভইয়া গিয়াছে । সুতরাং বর্তমান আকারে আমরা যে সংহিতা 
গুলি দেখিতে পাই, উহা কতিপর মন্ত্রের সংগ্রহ মাত্র। আবার এই সংগ্রহও যে 
পরস্পর সন্বদ্ধবিশিষ্ট বা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, 'তাহ1 অভিজ্ঞ বেদ-পাঠক মাত্রেই অবগত 
আছেন । অতএব বেদের তথ্য- নিদ্ধারণ য়ে কিরূপ রূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই 
: অনুমেয় ॥ বেদই ব্রঙ্গ নামে সংজ্ঞিত। স্থঠরাং বেদালোচনা ব্ন্ষতত্ব অ।লোচন।র 
সভায় গভীর সাধনা সাপেক্ষ । এই নৈরদিক সিদ্ধাত্ত অবলম্বন করিয়া কত যে ধর্ম 
মতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং ভবিষ্যতেও কত যে হুইবে, তাহা 
কে বলিতে পারে? ভগবান্‌ হইতে প্রকাশিত আদি বেদ লক্ষ শ্লোকাঝ্মক ছিল। 


পরে মহহি কৃষ্ণতৈপায়ন বেদব্যাল দেই চত্ুষ্পাদ বেদকে একা ভূত হইতে দেখিয়া 
| পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত করেন। তাহার বেদ-পারগ 


বেদের বিভাগ । 
শা  চারিজন শিষ্াকে চারিবেদ অর্পণ করেন। পৈলকে 


 খগ্বেদ, বৈশম্পাদনকে বজুর্কেদ, জৈমিশিকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ববেদ প্রদান 
করেন। যজ্ঞের সময় ণ্বেদ্র ছারা হোন কর্ণ, যকুর্ব্েদের দ্বারা অধ্বধ্যব- 
 কম্ম, সামবেদের দ্বারা গুদগাত্র কর্ম এবং অথর্কবেদের দ্বাঞা মন্ত্রপরিদর্শন রূপ 
ক্রন্ধত্ব কর্মের সংস্থাপন করেন। অনন্তর তিনি খক্‌ সমুদায় উদ্ধার করিয়া খগ্থেদ 
সত্তা, যু: সমুদয় উদ্ধার করিয়া যজুর্দেদসংহিতা, গীতাত্মক সাম সমুদয় 
উদ্ধার করিয়া সামবেদ সংহিতা এবং যক্জ।দি পরিদর্শন-স্থচক কর্ম এবং শাস্তি, ও পুষ্টি 
কতিচার!দি_ কর্মাসমূদায়ের গ্রকরণ উদ্ধার করিয়। অথর্কাবেদ প্রণয়ন করেন। 
জভঃপর শিল্প-প্রশির্য কর্তৃক এই বেদচতুট্ করণ: বহুলাখা গ্রশীখায় বিক্কত 
কইরা পড়ে । . 





বিষুও উপাসনা অবৈদিকী নহে। ্ 














মনীষিগণ এই বেদাকতু্ট়ের মধ্যে ধ্েদকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া 
নির্র করিয়াছেন। বৈদিক ধর্থের প্রথম অবস্থার ইতিহাগ যেরূপভাবে খণ্থেদে 
সন্কলিত আছে, অন্য বৈদিক সংহিতায় সেরপ দুষ্ট হয় না। এই ভন্যাই শান্্কারেরা 
সাম ও ঘজুর্কেদকে পগ্থেদের অনুচরস্বরূপ বছিয়্াছেন। যথা কৌধীতকী শ্রাঙ্গণে-_ 
“ তৎপরিচরণাবিতরৌ বেদৌ। ৬।১১॥৮ 
আবার খাগ্বদভ|য্যের অন্ুক্রমণিকার় সাক্পনাচার্ধ্য লিখিয়াছেন-_ 
“ মন্ত্রকাণ্ডেষপি যজুর্কবদগতেধু তত্র তত্রাধবযুণণা 
প্রয়োজ]া চো বহব আম্মাতাঃ। জাম্মান্ত 
সর্বেষাং খগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আধথর্বণিকৈ 
রূপি ম্বকীয় সংহিতায়া মুচএব ঝাছুল্যন ধীয়স্তে | ৮১.. 
অর্থাৎ যুর্নেদের অন্তর্গত মন্ত্রকাণ্ডের মণ্যে বহুতর মন্ত্র, মামবেদের 
গ্রার সমুদয় মন্ত্র এবং অথর্ববেদের অনেকাংশ খগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে সন্নি- 
বিষ্ট আছে। 


এই প্রাচীনতম গ্রন্থ খণ্েদের বহুস্থানে বিষ্ণুর নাম ও তন্মহিমা বাঞ্জক 

মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সমস্ত (বধ কর্ধের প্রারন্তে যে মন্্রটা উচ্চারণ 
করিয়া অমন করিতে হর, উহা বিষুরই মহিমা প্রকাশক । যথা__ 
“ ও" তথিষে: পরমং পদং সদা পত্তান্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাতত্তমূ। 
| বু উপানা . খ্বগ্েদ ১২৭২৫ এবং গুরু ূর্কদ ৬/৫। অর্থাৎ 
অবৈদিকী নহে । বিষুুর দেই পরমপদকে জঞ।নিজন সর্বদা দিবালোকে 
২ উদিত হুর্যোর য় দর্শন করেন; সুতরাং বিষুর 
পরমপদ লাভ যে ব্র্ধজ্ঞানের স্ঠায় কাল্পত অনুভব মাত্র নয়, তাহা এই খক্‌ দ্বারা 
প্রমাণিত হুইল। আকাশে হুর্য্োদয় হইলে েমন তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা 
যায, শী বসু্বরূপকেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করা যাঁয়। বিষ্ণুর মহিমাব্ঞ্রক 


৮ বৈষ্ব-বিবৃতি। 





সপ সপিপিসপপসিপিপাস্সপসিস্পিশসিসসিপাসি লাশটি পাস পাস্টিপিতী সপন পাস স্টিল পলা 





সিসি পিসি 


কতিপয় খকৃ, খণ্েদ হইতে এস্লে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধত করা যাইতেছে। 
তদ্ধথা-- 

(১) « অতো দেবা অবন্ত নো! যতো বিষুঃবিচিক্রমে । পৃথিব্যাঃ সপ্ত- 
ধামভিঃ ॥ '” ১ম, মঃ ২২ সু; ১৬ 

(২) ইদং বধুগবিচক্রমে ঘেেধা, নিদধে পদ্দং। সমূঢ় মন্ত- 
পাংশুরে ॥ এ, ১৭। ূ 

(৩) ভ্রিণি পদ: বাচক্রমে বিষুঞগোপ। অদ্দাভাঃ। অতো ধঙ্মাণ 
ধারয়ন॥ এ ১৮। 

(8) বিষ্জে৷ কম্মাণি পশ্রতঃ যতো ব্রতানি পন্পশে। ইন্্ন্ত যুজাঃ 
দখা | এ ১৯। 

(৫) তথঘিপ্রানো বিপণ্যবো জাগ্রিবাংসঃ সামন্ধতে। বিষণ ধৎ 
পরমং পদৎ 1” এ ২০। * | 

এই সকল পবিত্র খক্‌ নন্ত্রে যে সকল আধ্য খষি বিষুর স্তব করিতেন 
বিষ্ণুর মহান্‌ মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন, সেই খধিগণই প্রাচীন- 
তম বোদক খেষ্চব। এই বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে সকলেই যে খিষুণর 
উদ্দেশে মাংসদ্বারা যজ্জ করিতেন-হবিঃ প্রদান করিতেন তাহা নহে, 
তন্মধ্যে এক শ্রেণীর উপ|সক শুদ্ধ সাত্বিক ভ|বে বিষ্ণুর আরাধনা! করিতেন। 
তাহারা কেবল আজ্য-সমিধ সহযোগে বিষ্ুর হোম কারতেন। বিষুতর 
নামাদি শ্রবণ কীর্তন: করতেন। তাহারা জীব-বালদান কি সোমপান 
করিতেন না। তাহাদের স্বর্গাদি ভে।গ-সুখ-কামন1ও ছিল না। তাহারাই 
£* সতত ৮ নামে অভিহিত। আর যাহারা জীব-বলিদ|নাদি দ্বারা বিষুর 


* এই সকল খাক্‌ মন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মৎ-সম্পাদিক্ক "' বৈদিক 
বিুস্তোব্রম ” নামক গ্রন্থে পরষ্টবা। 


বিষুঃর স্বরূপ ও অবতার। ৯. 








উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্টান করিতেন, তাহাদিগকে ঘাঞ্জিক বৈষব নামে অভিহিত বব 
যাইতে পারে। ভোগ-ন্ুখ-ন্বর্গা্ি যাঁজ্তিকগণের নিত্য বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু জীভগবৎ- 
পাদপন্স লাত অর্থাৎ ভগবদ্দান্ত লাভ বৈষ্ঞবগণের চরম লক্ষ্য । বৈদিককা'লে বিষ 
উপাসক ব' বৈষ্ণবর্দিগের মধ্যে যাজক ও সাত্বত ভেদে যে দিষিধ সম্প্রদায় ছিল, 
নিম্নলিখিত খকৃটাী আলোচনা করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা-- 
« যঃ পর্ববার় বেধসে নবীয়সে স্থমজ্জানয়ে বিষ্তবে দ্াঁশতি। 
যো জাতমন্ত নাতো মহিক্রবং সেছু শ্রবোভিযুত্যং চিদভযসৎ॥. খা: ২২২৬ 

অর্থাৎ হে মানব! ঘিনি পূর্বভন নানাবিধ জগতের কর্তা এবং নিত্য নবরূপ 
ও শ্বয়ং উৎপন্ন বিষুধকে হুবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি সেই মহাম্‌ বিষ 
মহাত্মা কীর্তন কয়েন, তিনিও কীত্তিযুক্ত হইয়৷ একমাত্র গন্তধ্য সেই বিষ্ণুর চরণ 
সমীপে গমন করেন। 

খখেদে অগ্নি, হৃর্য্য ইন্দ্র, বাযু। যম, বরুণ, রুত্র, সরস্বতী প্রভৃতি গ্েবতাঁর 
উপাসন] বিষয়ে ষতগুলি খক্‌ ব্যবহৃত আছে বিষুর উপাসনা! বিষয়ে তাপেক্ষা নুন 
নাই। বরং কোন কোন দেবত1 অপেক্ষা অধিক। এই বিষ ব্রঙ্গবাদিদের মতে 
নিরাকার নিবিবশেষ__এক ধারণা তীত বস্ত নহেন। বিষুর সবিশেষত্ব বেদে প্রতি 
গদেই সিদ্ধাস্কিত হ্ইয়াছে। প্রাগুক্ত খক্গুলি অনুশীলন করিলে তন্বিষয়ে আর 
সন্দেহ থাকে না। নুর্ধ্য যেমন আলোকের কারণ তদ্রূপ চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত 
র্গরূপ চিৎসত্বার আশ্রয় স্বরূপ সবিশেষ ও সগুণ মুক্তি ভীভগবান্‌ বিষু। বিষু যে 
ব্রিবিজ্রমাবতার হুইয়। বলীকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন খথেদের প্রথম মণ্ডলে « ইদং 
বিষুঃ বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং + এবং “ ত্রিণি পদাঃ বিচক্রমে ” ইতাা্গি মন্ত্র 
ভাঙার আভাস পাওয়া যয়। সুতরাং অবতারবাদও যে বৈদিক, তাহা ইহা! হইতে 


্পষ্ট গ্রতীত হয়। বিশেষত: অবভাঁর লকলের মধ্য দ্বিতূদ নরাকারে এই বামনা- 
বতারই প্রন্তগবানের প্রথম অবতার । ত্বিত্জ- রি তাহার নিত্যন্বরূপ। 


বিশ্ুর স্বরূপ গ অবতার। অন্তান্ত বেসংহিতাতেও বিষুর মহিমা কীর্ডিত হইয়াছে 


চি 


১০ বৈষব-বিবৃতি । 





(এই তগবান্‌ শ্রীবিষুই যীহাদের বরেণ্য ও শরণা, প্রধানতঃ তাহারাই বৈষ্ঞব ; 
ক্ৃতরাং বৈষ্ণবন্ধ সামান্ত সাম্প্রদায়িকতার সন্থীর্ণ গণ্ডীর মধো সীমাবদ্ধ নহে। বিষুর 
স্বকধপ যেরূপ বিশ্বব্যাপক, সেইরূপ বৈষ্ঃবন্বও সঙ্কীর্ণ নছে__বহুব্যাপক | ফলকথা 
: নি বিষুর প্রাধান্ত হ্বীকার করেন, সামান্ততঃ তাহাকেই বৈষ্ণব বলা! যাঁয়। 
: বিষ্কুর জন্তর্গ শ্বরূপশক্তি তক্তির সহায়তা ভিন্ন এই বৈষ্ণবত্ব লাভ সম্ভবপর নছে। 

এই জন্তই বৈষবের অপর নাম স্বক্ত, এবং বৈষ্ণবতক্কের অপর নাম তক্তিবাদ।" 
_ কিন্তু কাল-মাহাত্যে অসাম্রদায়িক বৈষুৰদিগের আচায় দোষে এমন সনাতন বৈদিক 
বৈষ্ণব ধর্ণটী সাধারণের চক্ষে কেমন হীন নিশ্রাভ বলিয়া প্রতিভাত হুইয়াছে। 
এখন বৈষঃব বলিয়া পরিচয় দিলেই সাধারণের হৃদয়ে এক বিজাতীয় দ্বার ভাব 
: উদর হয়। তাহার! জানেনা, বৈষণবের এই বৈষ্ঞবত্ব আধুনিক নহে-_শ্রীগৌরাঙগ 
. মহীপ্রতুর সময় প্রবন্থিত নছে, ইহা নিত্য--অনার্গিসিদ্ধ। হিন্দুর মহাগ্রন্থ বেদ যত 
দিনের বৈষ্ঞবের বৈষ্ণবত্বও ততদিনের। শ্রুতির প্রত্যেক মন্ত্র, বিষুরই মহিমা 
স্তোতক। প্রত্যেক প্রার্থনাতে ভক্তির মহীগ্সী শক্তি, বিনিহিত-_ প্রতোক খকে 
 প্রেম-ভক্তির অমল ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত। বৈদিক বৈষ্ব-তক্কিতে 
তমমনন হইয়া কেষন সুন্দর ভাবে বিষুর মঠিমা কীর্তন করিতেছেন দেখুন। 

£ বিষ্ঠোনু কিং বীধ্যাণি প্রবোচং যঃ পাখিবানি বিমমে রজীংসি। 
যো অন্ধ |রহুততরং সবস্থং বিচক্রষাণ ভ্েধোরুগায়ঃ 
বিষুবে ত্বা ॥ শুরু যজুঃ €ম, অঃ। 
যিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষাদি লোকক্থানসমূহ হৃষ্টি করিয়াছেন অথবা পাখিব 
 পঞ্চতৃতাত্মক কির উপকরণন্থরূপ নিখিল অপুংগরমাণু নিপ্ধাণ করিয়াছেন, লেই 
 গবান্‌ গ্রীবিষুর অলৌকিক কর্ণের মাহাআ্যনিচয়ই আমি ফেবল কীর্তন করি- 
তেছি। সেই আরাঁধ্যতম বিষণ, উপরিতন অতিশ্রেষ্ঠ দেরগণের সহ্বাসম্থান 
ছ্থালোককে-_যাহাতে অধঃপতিত না হয়, এমনভাবে স্তম্ভিত করিয়! রাখিয়াছেন। 
এন্বপে তিনি পৃথিবী, অস্তরিক্গ ও ছালোক হৃষ্টি করিয়া জর্থাৎ “ ভূৃতুবব্থঃ% 


বিধুঃর স্বরূপ ও জৰতার। ৯১ 


নিন্মাণ করিয়। এই ব্রিলোকেই তিনি অগ্নি, বাযু হুর্ধয, এই ব্রিবিধ ম্বদীপে প্তরয় 
স্থাপন করিয়া! আছেন বা সর্ববাপী “ ররেণা ভর্গ ” দেবতা রূপে বিচন্ণ 
করিতেছেন । এই বিশ্বব্যাপী গতির কারণই ভ্ভাহাকে ' উরুগার় + বলা হইয়া 
থাকে । অথবা সাধু মহাজ্মাগণ সর্ধনণ! তাহার মহিমা গান করিয়া থাক্ষেন বলিয়। 
তিনি “ উকুগাযর » নামে অভিহিত। অতএব হে আমার হদয়নিহিতা ভঞ্চি ! 
সেই ভগবান্‌ বিষুঃর প্রীতির নিমিদ্ক আমি তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি ।” 
আবার খথেদ মন্তরমাহাত্্যে মহষি শৌনক কহিয়াছেন-- 
“ বিষ্ণোনু কিং ” জপেৎ সুক্তং বিঝু-ভক্তি ভবিষ্যাত। 
জঞানে।দয়ং তপঃ পশ্চািষু-সাধুল্য মাপ্র,সাৎ ॥% | 
“ বিষ্ুন্কিং ” ( ১ম, ১৫৪, ১৬৭) ইত্যার্দি মন্ত্র পাঠ করিগ্ে 
বিষুভক্তি লাভ হয়, এবং জ্ঞান ও তপন্তা (সিন্ধ হয়, পরে বিষ্ু-সাধুজ্্ প্রাপ্তি ঘটে। 
অঠএব কৃষ্ণতক্তি যে অবৈদিকী নহে ঠাহা। স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। 
এই হ্বদয়-নিহি51 শুদ্ধাভাক্ত ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত হইলে 
ভগৰান্‌ অবশ্ত প্রীত হুইয়া খাকেন। কারণ ভগবতগ্রাধির একমাত্র সাধন! 
ভক্তি। শ্রুতি বলেন__ 
« ভক্তিরেবৈনং নয়তি, 
ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, 
ভাক্তবশঃ পুরুষ, 
ভক্তিরেব তৃয্ননীতি।” | 
ভক্তিই জীবকে আননাময় ভগবদ্রাজে; লইয়। বান্‌, ভক্তিই জীতগবানের 
চন্পণকমল দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীতগবান্‌ ভক্তিরই বশীভূত, হতরাং শক্তিই 
শ্ীভগবৎংপ্রাপগুর শ্রেষ্টসাধন। শ্রীগোপালতাপনী বলেন__ 
.  ভক্তিরস্যতজনং। বিজ্ঞানঘনাননা-সচ্চিদাননৈকরসে ভক্তিযোগে 
ভিষ্ঠতি।» 


59২ বৈষঃব-বিবৃতি । 








অর্থাৎ তক্তিই ভগবানের জ্ঞান। সেই বিজ্ঞানঘন, .আননাঘন শ্ীভগবান্‌ 
সচ্চিদানন্দৈকরসন্বরূপ তক্তিযোগেই অবস্থিত। 
5 কর্মজ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা তাক্ত ঘ।রাই ষে ভগবানের পরম সন্তোষ লাভ 
হয়, তাঁহ! শাস্ত্রে ভুরি তৃরি কীত্তিত হইরাছে। “ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ, ” 
মি ভক্তিলত্যত্বনন্তয়া, ভক্ত্যা মামভিজানাস্ি, + অর্থৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই 
গ্রাহ, ভক্তিরই লঙ্তয, অন্ত কোঁন সাধন ছারা নহে, ভক্তি দ্বারাই আমাকে অবগত, 
হওয়া যায়, ইত]াদি প্রমাণই উক্ত বাক্যের দৃঢ়ত। প্রতিপন্ন করিতেছে । « বিবে 
স্বা' এই বেদবাক্োর অর্থ, পুরাণে বিশদভাবে ব্যাথা হইয়াছে। 
« সর্বদেবময়ো বিষু শরণার্তি-প্রণাশনঃ। 
স্বততক্তবৎসলো৷ দেবে ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্তথা ॥” 
হঃ ভঃ বি: ধৃত বৃহমাঁরদীয় বচনং। 
অর্থাৎ যিনি শরণাগতজনের আর্তি-বিনাশক ও স্বভক্ত-রৎসল সেই সর্ধবদেবময় 
ভগবান্‌ বিষু। কেৰল তক্তিতেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। অন্ত প্রকারে তাহার তু 
হটে ন1। : 
তাই শ্রীমন্তাগবতে সপ্তমস্থদ্ধে নৃসিংহস্ততিতে বর্ণি্ত আছে-- 
“মন্তে ধনাভিজনরূপ তপ: শ্রুতৌজ 
সতেজ: প্রভাববলপৌরববুদ্ধিযোগঃ। 
নারাধনায় হি ভৰন্তি পরন্ত পুংসো 
ভক্তযা তুভোষ ভ্গবান্‌ গজযুখপায় ॥ ” 
অর্থাৎ, আমি অনুমান করি। অর্থ, সংকুলে জন্ম, দেহের রূপ, তপোবল ৰা 
_ শ্বধর্ীচরণ, পা তিত্য, ভেজ, ইন্িয়-পটুতা, প্রভাব, শারীরিক শক্তি, পৌরুষ (উদ্ভম) 
গ্রন্থ! (বুদ্ধি) ও অষ্টাঙ্যোগ প্রভৃতি ইহারা কেহই যখন পরম পুরুষ ভগবানের : 
_ ভঙ্জনেরই উপকরণ নহে, তখন, তাহার প্রীতি উৎপাদনে কিরপে সমর্থ হইবে? 
: ঞেছেডু ভগবান্‌ কেবল ভক্তি ঘারাই গজেন্ের প্রতি এরূপ পরিতুষ্ হইয়াছিলেন। 


23. আনার 248৯ উপিদর শর গত 
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বেদে ভক্তিবাধ। 
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অতএব ভগবান্‌ কাহারও গুণের দিষ্েম-কনিকাস্তকিই রি 
করিয়। থাকেন। কেননা- 
“বাধস্তাচরণং প্রবস্ত চ বয়ে! বিস্তা গজেন্দপ্ক কা 
কুজায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তুৎ সায় ধনম্‌। 
বংশঃ কো বিছ্ুরম্ত যদবপতেরগ্রস্ত কিং পৌরুষং 
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেৰণং ন চ গুণৈভক্তিপ্রিয়ে। মাধব 0 
অর্ণাৎ ব্যাধের কি আচার ছিল, ঞ্ুবের এনন কি বয়স ছিল, গজ্ন্দ্রই ব1 
কি বিদ্যা ছিল, কুক্ারই ধা এমন কি রূপ-গৌরবের সুনাম ছিল, সদামার ধন 
মধ্যাদ।ই বা কিঃ ।বছুঃরর বংশনর্ধযাদাই বাকি? (দা-গর্ভজাত ) যাদবপ'ত 
উগ্রসেনে রই ৰা পরাক্রমের কি পরিচয় ছিল? অতএব কর্ম, বয়ম, বিদ্তাদদি গুণের 
দ্বারা তগবান্‌ প্রীত হরেন না, কেবল ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট হইয়। থাকেন। 
বান্তবিকই এইভন্য তিনি ভক্তিপ্রিয় মাধব বলিয়া! কীত্তিত। . 
এই জন্যই বৈদিক বৈষ্ণব এুথমে শ্বীয় হৃদয়-নিহিতা ভক্তিকে ভগবানের 
সস্তোষের নিমিত্ত নিয়েংজিত করিয়াছেন। ভক্তির প্রেরণায় ভগব।ন্‌ সন্তে।যলাভ 
করিয্নাছেন জানিয়া ভক্ত, ভগবানের নিকট প্রেমধন প্রার্থনা করিতেছেন। 
পরিবর্তী মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। যথা-_ 
“ দিবো বা বিষ]! উত ব1 পৃথিব্যা মহে] বা 
| বিষু) উরোরস্তরিক্ষাৎ। 
উভা হি হস্ত! বন্ুনা পৃণন্থা গ্রযচ্ছ 
দক্ষিণাঁদেভি সব্যাং 
বিবে ত্বা॥ শু: যজুঃ ৫1১৯ 
অর্থাৎ হে বিষে ! হে ভগবন্‌! আপনি হ্যালৌক হইতে কি ভূরোক হইতে 
কিবা অনস্ধ-গরসারী অন্তরিক্ষলোক হইতে পরম ধন বা প্রেম ধন লইয়া আপনার 
উভয় হস্ত পুর্ণ করুন এবং দক্ষিণ ও বাম হস্ত অর্থাৎ উতর হস্ত দিয়াই অবাধে 


১৪ বৈষ্ঞব-বিৰৃতি | 





অবিচারে আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। অথবা আপনর যে করুণ! 
* ভুতু স্ব: এই ভ্রিলোকে অনস্তধারায় উৎসারিত রহিয়াছে, সেই করশাধারা 
আমাদের প্রতি বর্ণ করিয়! আপনার প্রেমধনের অধিকারী করুন| » 
সদ্ধাভক্তির উদয় ন। হইলে এই ভগবতপ্রেদলাঁভ সুুরপরাহত । ভাই “হে 
আমার হদয়-শিহিতী শুদ্ধাতক্তি! তোমাকে ভগবান্‌ বিষুর প্রীতির নিমিত্ত 
নিয়োঞ্জিত কৰিতেছি ।” 

বিষুুর দ্বিতুজ নরাকারতা সম্বদ্ধে এই খক্‌ই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই 
দ্িভূজ নবাকারই "সই জগৎক।রণ পর হত্বের নিত্যস্বরূপ। ভক্তি কেবল ভগবানের 
_ প্রেমধন লাভ কবাইগ্লাই ক্ষান্ত থাকেন না, শতগরানের ভ্ীপাদপন্ন পর্য্যন্ত লাভ 
করাইয়! দেন। ইহাই ভক্তির মহীরসী শক্তি।) অবাভচারিণী ভক্তির প্রভাবেই 
ভগখানের স্বরূপ অবগত হওয়া] যার। বৈধিক বৈষ্ঃব, ভক্তির সহায়ত।য় ভগবান্‌ 
বিষুর স্বরূপ অবগত হইয়াই যেন, এই পরবর্তী মন্ত্রে বিষুণর মহিমা গান 
করিতেছেন । : 


“ প্রতদ্বিধুঃ স্তবন্তে বীর্যেণ মৃগো ন ভীম: 
কুচরা গিরিষ্ঠাঃ ॥ 
যন্তোরুষু ত্রিষু বিক্রমেধেধবিক্ষিয়স্তি 
ভুবনানি বিশ্বা ॥% এ ৫২, 
সেই অনপ্তবীর্্য অনন্ত মহিমাশালী ভগবান্‌ শ্রাবিষঞ্ণ অসাধারণ 
বীরকর্মণা বিয়া নিখিল লোক তাহার প্রক্কষটরূপে স্তব করিয়া থাকেন। সিংহ 
বেরপ পশুপিগকে [বনাশ করে বলিয়। তাহাদের ভীতিজনক, সেইরূপ ভগবান্ও 
পাঁপাত্মগণের নিখিল পাপরাশি নষ্ট করিয়া, বিনাশ করেন বলিয়! পাপাত্বগণের 
পক্ষে ভীতিৰনক। অথবা তিনি ভক্তের হৃদয় নিহিত কুবাপনাদির সংশোধক 
এবং পাপী-অভক্তের পক্ষে দণ্দাতা৷ বলিয়া! ভীষণ! তিনি কুচর অর্থাৎ কু অর্থে 
পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ে বিচরণ করিয়! থাকেন। কিন্ত কু শব্দে জল বুঝায়। স্থৃতরাং 


বেদে ভক্তিবাদ। ৫ - 





কির 


: প্রলয়কাঁলে মত্স্ত-কুম্ম(দিরূপে পৃথিবী ধারণ করির! হ্টিরক্ষ] করিয়া থাকেন। 
আবার ঠিনি গিরিষ্ঠা অর্থাৎ [গরিব উর্নত শোকন্থায়ী অথব1 গিরি অর্থাৎ মন্ত্রাদি- 
রূপ বাঁক্যে বা বেদবাণীতে সর্বদা বিরাজিত--মন্ত্রাতবক, কিম্বা গিরি শবে দেহ 
বুঝায়, সুতরাং অখিল জীবদেহে অন্তর্যযামী রূপে নিত্য বিরাঁজমান। সেই ভগবান্‌ 
বির অনস্তবিস্তার “ তুভু্স্থ ৮ এই তিনলোকে বিশ্বের ভূতজাত তাবৎ পদার্থই 
অবস্থিত রহিয়াছে । এই জন্যই বিধু নিথিস ভীবের বরেণ্য ও শরণা, তিনিই 
আরাধা তত্বের মূল। 

এইরূপে তদ্কিবলে ভগবান্‌ বিঞুর স্বরূপ ওমহিমা অবগত হইয়। তগবানের 
স্তবকারী সেই বৈদিক ধাঁষ পরিশেষে ভক্তিদেবীর ও ভক্তের ( বৈষ্ণবের ) মহিমা 
কীর্তন কৰিতেছেন-_ 
«“ বিষ্ণে। ররাট মসি। বিষ্ঠোঃ শপত্রে স্থ:। 
বিষে]: সুযুরসি। বিষে গ্রবোহসি। 
বৈষ্ঞবমসি | বিষ্ঞবে ত্বা।৮ ত্র ৫২১ 
হে শু! তক্তি ! তুমি ভগবান্‌ বিষুর ললাট শ্বরূপা*1 অহেতুকী শুদা 
ভক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গ। স্বরূপশত্তি বলিয়া এবং ভগবান্‌ এই ভক্তিরই একান্ত 
বশীভূত বলিয়৷ তাঁহার ললাটস্বপ্ন্পা' বলা হইয়ছে অর্থাৎ এই শুদ্বা ভক্তিই 
র্বশ্রেটা। তারপর যেই তুমি জ্ঞান বাঁ কর্মাঙ্গভৃত| হইয়া মিশ্রাভক্তিতে অপনীত 
হও অমনই জ্ঞান বা কর্মের যোগে তোমরা উভয়ে ভগবান্‌ বিষ্ণুর « পত্রে” 
অথাৎ ওষঠ-সন্ধিরপে অবস্থিত কর। ওষপন্ধি যেবপ ভোগের ও বাক্যের বন্ 
সেইন্প তুমিও কর্থের যোগে কণ্মমিশ্র! ভক্ত হই পুধ্যভোগের সহায়তা কর, এবং 








ঞতক্ত-মাহাঝ্য ও তক্তি তবতঃ একই বিয়া অনেক বৈষ্ঠব-মহাত্বা 
“ললাটাদ্বৈধবো জাত; অর্থাৎ ভগবান্‌ বিুুর ললাট হইতে বৈষ্ণবের জন্ম এই কথা 
মলেন। তাহাদের উদ্তি এই মন্ত্রের ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই অঙ্মিত হয়। 








| জানের যোগে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইয়া জ্ঞানীর শব্দ-ব্রঙ্গ লাভের সহায়তা কর। 

হে শুদ্ধাতক্তি! তুমই ভগবানের « হ্যঃ ৮ অর্থ।ৎ গ্রন্থিরপা হও--ভক্ত তোমার 

স্বারাই ভগৰান্কে বন্ধন করিয়া থাকেন। হে ভক্তি! তুমিই ভগবান্‌ বিষুঃয় “ঞ্চব” 

অর্থাৎ নিত্য সত্যন্থরূপ। হগ্ড। নিষ্তয সম্ত্য তগবানের অস্তরঙ্গা শক্তি বলিয়া তুমিও 

নিত্য সত্য ম্বন্পপা। আবার হে ভক্তি !,তুমিই “বৈষ্ণব” অর্থাৎ ভক্ততস্বরূপা হও । 

কারণ, ভক্তের মাহাত্্য ও ভক্তি পৃথক বস্ত ন্থে। এই বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই 

« জ্রহরিভক্কি-বিলাসে ” পুজনীয় গোস্বামীপাদ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ 

করিগ়াছেন।-- 
« মছাজ্সাং যচ্চ তগবত্তুক্তানাৎ লিখিতং পুর1। 
তন্তক্তেরপি বিজ্ঞেন্ং স্বেষাং ভক্তোব তত্ব: ॥ 
১১শ, বি, ৩৬১ গ্লে।কঃ। 

অর্থাৎ ইতি পৃর্ব্রে যে ভগবস্তক্ত মাহাত্মের কণা লিখিত হইয়াছে তাহ!ফেই 

ভক্তির মাহাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে । কারণ, ভক্তদিগের মাহায্া ও তক্তি 
ভত্বন্ত: একই গ্রকার। 

অভএব হে ভক্তি! তোমাকে বিষ্ুর প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি। 

. আবার কেহ কেহ দিদ্ধান্ত করেন যে, আদিত্যকেই বিষু বল! 

 হইয়াছে।বিষু স্বতন্ত্র দেবতা নছেন। যে হেতু, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একটা 

বিষুঃ স্তন বিষু। নামে অভিহিত। কিন্তু ধাহারা বৈদিক গ্রস্থ 

মা অলোচন। করেন, তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন, 

বিষ -ও নুরধ্য এক দেবত! নহেন বাঁ বিষুঃ, হুর্যেযর 


নারান্তর নহে। বৈদিক দেবতাগণের বে ত্রিবিধ বাসস্থান ভেদ নির্দিষ্ট আছে 
তাহা দৃষ্ট করিলে বিষ্ণু ও আনিত্যের স্বাস্থ্য গ্রতিপন হয়্। বাসম্থাঁন ভেদে 
বৈদিক দেবগণ তিন শ্রেনীতে বিভক্ত । যথা-_ ছ্যুলেকবাণী, অস্তরিক্ষবাণী ও 
ভুলোকবামী। ছথালোকবানীর মধ্যে ছা, বরুখ, নিজ, কয সাবিত্রী, পূণ, বিফ 


দেবতা । 





বু ধস মান্য গং 
বিবস্বৎ প্রভৃতি । এস্থলে বরুণ যেষন পূণ হইতে পারেন না, সেইরূপ কুর্্যঙ কিছু 
হইতে পারেন না। যেহেতু সকলেই পৃথক্‌ দেবতা । 
বেক বিভাগ-কর্তা ভগবান্‌ কৃষ-দ্বৈপায়ন বিষুকে নুর্ঘ7ট.হইতে পৃথক 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং দ্বিভূজ শ্যামস্ুনর শ্রীবিষুই যে সর্কোশ্বর পরতত্ব তাহা, 
সুক্তকণ্জে পরিব্যক্ত করিয়াছেন-_ 
« জ্যোতিরভ্যস্তরে রূপং ছিতুজং শ্ামনুন্দরং 1” 
আবার গীতা।য় শ্রীভগবান্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন--- 
« য্ধাদিতাগতং তেজন্তত্েজো বিদ্ধিমামকাম্‌ | ১৫1১২। 
অর্থাৎ আঁদিত্যের যে তেজ, সে তেজ আমার বলিয়াই জানিবে। 
জীবিষ্টুর ধ্যানেও বিষধু। ও আদত্যের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে,। 


বথা _- 
" ও ধে]য়: সদ সবিতৃমগুলমধাব্তী 
_ নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্গিবিষ্ং| 
কেমুরবান্‌ কনককুগুলধান্‌ কিরিটা- 
ধারী হিরগ্নরবপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥" | 
অর্থাৎ শুর্ধামণ্ুলের মধ্যবর্তি কমলাসনে সন্লিবিষ্ট, কেমুর ও শর্ণকুণ্ডল- 
ভূষণে ভূবিত, শিরে মুকুট, গলে হার, এবং ছুই হস্তে শঙ্খ, ও চক্র ধারণ করিয়াছেন, 
লই ঞ নারায়ণকে ধ্যান করি। 
াং প্রা্টীন বৈদিক কাল হইতে যে, গুদধসত্ব খবিগণ কর্তৃক দ্িভূজ 
শ্তামহুদার বিষুর আরাধনা প্রবর্তিত হইগাছে, তাহা 
বিন সহজেই অস্থমেয়। খখেদে এই বিষ ধাম মাধুরধ্যময় 
মাধুরযমর। বর্ণিত আছে। নিম্নলিখিত খকে তাহার সুস্পষ্ট 


আভাল পাওয়া বাষ। 
ও 


৮ . বৈধঃব-বিধৃতি 1: 





দখা. 
“ তাত প্রিয়মতিপাথো অস্তাং নরো দেব যত্র মবো মস্তি 
উরুক্রমন্ত সহি বন্ধুরিথা বিষ্লোঃ পদে পরমে মধবা উৎসঃ ॥ 
তাবাং বাস্ত-্বশ্মদি গমণ্যে যত্র গাণে ভূরিশ্গা অয়ামঃ 
অত্রাহ তহরুগায়স্ত বৃষ্ণ পরমৎ পদমখভতি ভূরিঃ ॥% 
| | ২|২/২৪।৫-৬ 
সেই পরমধামে যে মধুর্ধোর অমৃত-উৎস নিরস্তর উতৎ্স/রিত এবং মাধুর্্য- 
যুর্তি গোপবেশ বিষুই যে সেই ধাঁমে নিত্য অবস্থান করেছেন, তাহা উক্ত 
খকের অথে অবগত হওয়া যায়। শ্রীবুন্দ(বনের অদ্ধয় জ্ঞানতত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই থে 
এই গোপবেশ বিষু, তাহা ধীর চিত্তে (বিচার করিলে অনায়াসেই উপলন্ধ হয়। 
এই গোপাল ব্রিষুর নাম খাদ ৩য়, মণ্ডলে ৫৫ স্ুক্তে উক্ত হুইয়াছে- 
“ বিজ্ঞর্গেপাঃ পরমং পাতি পাথঃ 
প্রিয়' ধামাগ্তমূতা দধানঃ॥* ১০ম্‌ খাক্‌। 
* এই মন্ত্রের বা।খা মৎ-সম্পাদিত " মন্ত্র-ভাগবত ৮ নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। 
শ্রীমদ্গে! বন্দ স্থবির পুর শ্রীমংীলকঠ সুরি ভট্ট « মন্ত্র-ভাগবত * (১) 
নণে একখান গ্রন্থ ₹চনা করিয়াছেন । খণেদ হইতে রামকৃষ্চ বিষয়ক মন্ত্র 
লংগ্রহ করিঠা এই গ্রন্থে সেই কল মন্ত্রের ব্যাখা করিয়ছেন। ব্াখায় শীরুষঃ. 
লী পরিস্কুঃ কণা হইরাঠে। ফলতঃ শ্রীমস্ভাগবত যে বৈদিক সনর্ভ খৈ'্দক 
মগ্্েত যে শ্রী1|সণীলা ও শ্রীরষ্চলীগার বীজ নিহিত আছে, এই গ্রন্থে ভাহী মন 
প্রমাণ দ্বারা প্রতপন্ন করিয়ছেন। গ্রন্থকার ষে প্রাচীন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব 
ছিলেন ত্িষয়ে সন্দেহ নাই। | 
£ দে যাহা হউক, বৈদিককালে সকল দেবাঁই যে তুল্যরূগে উপাসিত হইতেন 
(১) « মন্ত্র-ভাগবত ৮”. খণ্েদীয় মন্ত্র, ভাষ্য এবং ঝঙ্গান্থথাদ সহ ২ষ্প্রতি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। মূলা ১২ টারকী। “ শ্রীভক্তি এভা *' কার্ধযালয়ে প্রাপ্তবা। 


বিষুই সর্ধ্বোন্ধম দেবতা ১৯ 


সম স্টিল তাস ৯ ইসস 





তাহা বগা যায় না। যে হেতু, দেবতাগণের উত্তমাধমত্ব বেদের ব্রা্ষণ 
ভাগে ম্পঃভাবে উল্লিখিত অছে। বেদের ছুইটী ভাগ? সন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ। বে 
বছিশে মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ উভয়ই বুঝাইয়া থাকে৷ এই ব্রক্ষণ ভাগে অরাণো ও নগঞে 
বন কালে ঘজ্ঞার্দি, জীনের ষ|বতীয় কর্তবা কর্মে মন্ত্রভাগের কিরূপ প্রয়োগ 
করিতে হয় ত!হার বিবরণ এবং তছুপলক্ষে, ই.তহাস, পুবপ, বিদ্া, উপনিষদ, 

শ্লেক, স্তর, বাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান্‌ বূগ অষ্টবিধ 





বিষুই সর্বোত্তম (ক্ষর বর্ণত হইয়।ছে | খ্বেদীয়-_* ইতরের 
দেবতা । ্রাহ্মণে ৮” বৈর্দিক দেবগণের মধ্যে বিষুঃকেই সর্ষ্ষো- 
তম বয় নিন্ধান্ত করা হইয়।ছে। ষথ-_ 


“ অগগ্রনেপানামবমো বিষ; গরনঃ তদস্রেণ সর্ব অগ্ত। দ্েবত!2 1 ১1১ 
. এঅর্থাং অংগ আবম, বধু পরম, ইহাই অন্তরে অন্ত সগন্ত দেবতা । 
অবম ও পরগ এই ছুইটী শ-ব্দঃ অর্থ যখ!ক্রমে ছোট ও বড় ভিন আর কিছুই 
হইতে পারে না। অর্থ/ৎ অগ্নি কনিঠ, বিষুই দর্বোন্তঘ এবং অন্ত সমস্ত দেবতা 
যখন ইহার অন্তর্গত তখন তাহার্দিগকে মপাম বগা যাইতে পারে। ফলতঃ অগ্ন 
হইতেই সনপ্ত 'দতার পুজা আ.রগ্য হইয়া হিঞুতিই তাহা য় পরিনমান্ত্ি থা পূর্ণতা 
সম্পাদিত হয়; সুতরাং এক বিঝুঃ আরাধনাতেই মস্ত দেবার আরাধনা সংনিদ্ধ 
হুইয়! থাকে । স্থতরাং বিষ্ঞুউপাপনাই বৈদিক মুখা বিধান । অন্ত-দেবোপাসন! 
কেবল কন্ধাঙ্গভৃত। এই জহই বাহার) কেখল খিঝুর উপাদনা করেন তাহাদ্র 
অন্ত-দেবোপ।সনা আর প্রয়েজজন হয় না। উক্ত « উরে হাঙ্গণ্ে” এবিযায় 
প্রমাণ লাক্ষত হর। বথা-- 
“ বিষুও সব্বাঃ দেবত1: 1৮ এরা 
অর্থ/ৎ বিষুঃই নকল দেবতার যুল। উহাতে আরও বর্ণিত জাছে-_ 
« অগ্রিশ্চ বৈ বিষুঃ্চ দেবানাং দীক্ষ/পালৌ 1 ১১ 
অর্থাং অগ়ি ও বিষ্ুই দেংতাগণের দীক্ষার পালক । 


৬ | রৈষ্ণব-বিবৃতি । 








এইরূপ শুরু য্ূর্বদীয় ““ শতপথ-বরাঙ্গণে ”ও বিষু। ও বৈবের প্রাধান্ত 
উক্ত হইয়াছে । তদ্‌ ঘথা__ 
“ তন্বিষুঃ প্রথমং প্রাষা স দেবতানাং শ্রেষ্টোইভবৎ 
তন্মাদাহুবিষু্দে বতানাং শ্রেষ্ট ইতি।%  ১৪1১1১1৫ 
অতএব এই সকল বৈপির সিদ্ধান্তে বিষুই যে সমস্ত দেবগণের মধ্যে পরম 
জর্থাত সর্কফোভম তাহা! প্রতিপন্ন হইল। নুতরাং তদেতর কোন দেবতাকেই 
ভাহার সমতুল্য কল্পনা করা বাইতে পারে না। করিলে, তাহা বেদ-বিরুদ্ধ হেতু 
গপরাধের কারণ হয়। এই শ্রোভ-বাক্যাগ্ুসারেই পৌরাণিকগণ ঘোষণা 


করিয়ছেন-_ ঃ 
« যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈ:| 


সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষগ্তী ভবেদ্ঞরবং |” হঃ ভঃ বিঃ ধু ১1৭ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি নারায়ণ বিষুঃকে ব্রঙ্গরুদ্র(দি দেবতার স্িত সমান জ্ঞান 
করে, সে পাষণ্ড নামে অঠিহিত। 
| _ উল্লিখিত শ্রতি-বাক্যে এক্ষণে এই মীমাংদিত হইল যে, (বব ব্দে- 
প্রণিহিত ধর্ম এবং বিষুঃ ও বৈষ্ণব শব্দও সম্পূর্ণ বেদ-মুলক।২ বেদের প্রাচীন 
সংহিতা! ভাগে যে বিঞুং ও বিষু-উপাসনার উল্লেখ আছে, তাহা ইত:পৃর্র বিবৃত 
হ্ইয়াছে। সেই বিষ্ণুর উপাদক মাত্রেই যে বৈষ্ণব নামে অভিহিত হুইতে পারেন, 
ই সহজেই অনুমিত হয়। তথাপি বৈদিকগ্রস্থে * বৈষব” শবের যে স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে, এলে প্রদশিত হইতেছে । যথা এতরের ব্রাঙ্গণে-_ 
| “ বৈষ্ণবো ভরতি বিজু বৈ যজ্ঞ স্বয়মেবৈনং 
তদ্দেবতয়া স্বেন চ্ছন্দস! সম্বর্ধয়তি |” ১1৩1৪ 
অর্থাৎ বিুমন্্রে দীপ্ত ব্যক্তিই: বৈষ্ণব নামে অভিহিত । যঞ্জই বি্চর 
ন।ম। সেই বিধুঃ ম্বয়ংয়ের স্বয়ং; তিনি ম্বরংই 
| স্বাধীনভাবে সেই পুরুষের ( যিনি দীক্ষা! লইয়! বৈষ্ঞব 
ইইনাছেন, তাহার ) বন্ধন করিয়া থাকেন । 


বৈষাব শব্দ বৈদিক। 









ল ০৮11০ 
প্র গর ? 
ধাঁ 2 
.... বেদে পর্ধপে কেবল « টবষব + শব দেখা যাঁয়। শৈব, শাক্ত, 


সৌর, গাণপতা কিন্বা স্মার্ত আদি শব পুরুষ-বিশেষণরূপে বেদে দুষ্ট হয় ন1। স্থতরাং 
বৈধ্ঃবত্বই বৈদিক মুখ্য বিধান | শ্বয়ুং বেদই বৈদিক দেবতাগপের মধ্যে বিধুখকে 
সর্বোত্তম নির্দেশ করিয়!ছেন । এইজন্য বেদার্ং- প্রঠপাদক পুরাণে ও ইতিহাসে 
সেই বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর সমুজ্জল গ্র্তিচ্ছশি এবং $উপাসন।র ভউপাদের প্রণাণী, 
বিশদরূপে গুকটিত আছে। সেই সঙ্গে তুপাসক বৈষবের মহিম।ও ভূরিশঃ 
কীর্তিত হয়াছে। বেদ-বেণাস্তে, তঙ্পে, মগজে সর্ধত্রই সনাতন বৈষ্ণবধর্মের বিমল- 
উৎস উৎসারিত আছে। সুতরাং বৈষ্ঞবধশ্ধ যে অনাদদিকাল হইতে প্রবষ্তিত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অনেকে বেদে কর্।জভুত রুদ্রাদ দেবগণের মন্ত্র দেখিয়া রুদ্রাদির সাম্প্রদা ফিক 
রা নি রর বি উপাসন|কেও বৈদিক বি! মনে করেন; কিন্তু 
বেদার্থ নির্ণয়ের নিয়ম তাহারা অবগত নঙেন। 
বেদের ছয়টা বিভাগ । শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও স্মাখ)। বেদের 
এই ছয়টী বিভাগের মধ্যে অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু পর-দৌর্বল্যই শিয়ম.। এই বিভ্ীগ 
সকলের লক্ষণ ও বাধাবাধক হা-জ্ঞান ভিন বেদার্থ-নির্ণর সহ্জ-সাঁধ্য নছে। 
« জৈমিনিশ্ত্রে ” লিখিও আছে-__ 
« শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-ন্থান-সমাখ্যান।ং সমবায়ে পরদৌ বরল্যমর্থ-বি প্রকর্ষীৎ |” 

উক্ত হুত্রাঙ্ছপাঁরে বুঝা ঘাইতেছে, শ্রুতির বাধক কিছুই নাই। শ্রুতি 
সর্ধপ্রধান। নিরপেক্ষ ও সর্ধবাধক | * নাম মারেণ নিদদেশঃ ক্ষতিঃ ৮ অর্থাৎ 
নাম মাত্রে নির্দেশের নামই শ্রুতি ; তহাই শ্রুতির লক্ষণ । এই বিভাগ-নি্দেশ 
অনুসারে বি614 করিয়। দেখিলে পৃর্কোত্তি “ বৈষ্ণবা ভবতি ” ইতাদি বৈদিক 
'াকাটা শ্রুতি ও নিরপেক্ষ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবে । সুতরাং বৈষ্ণব-িদ্ধান্ত যে 
সম্পূর্ণ বৈদিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরস্ বেদের ফড়বিধ বিভাগ, লক্ষণ ও 
ভাছার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ না জানিয়া বেদমন্ত্র মাত্র দেখিলেই বুঝিতে হইবে 
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যে, ইহাই প্রমাণ ও এতৎ-প্রতিগাগ্ধ বস্তু উপাস্ত, ভাঁহা কদাচ স্ধীজনের 
অন্গমোদিত হইতে পাঁরে না। ফল-ঃ শ্রুতি. ৮তিপাণ্ত বৈষ্ণবত্বই বে মানবজীবনের 
চরম লক্ষা_বৈষ্ণবত্বট যে মানবজীবনের চরন পরিণাতি, নিরসেক্ষ-বগারপর।য়ণ 
রিক্তমত্ররই শ্বীকার্ধয। 

বেদের ব্রঙ্গণ ভাগের কাবার ছুইটা বিভাগ আহে। যথা ত্রাহ্মণ ও 
আরণ্যক । সমস্ত উপনিষদ এই ব্রাঙ্গণ ও অ.বণাক |বভাগের অন্তর্গত। এই 
জন্তই উপনিষদ ভাগকে বেদে অন্তিম ভাগ বলা হইয়া গাকে এই উপানষদেই 
বেদের জ্ঞান-কাগ্ডের মীম ংসা অছে। মন্ত্ব ও 


উপনিষদ বৈষব দিছ্ধান্ত। | | 
ব্রাহ্মণ ভাগ অপৌরুষের, ইহার অপর নাম শ্রুতি । 





সুতরাং ত্রাঙ্ঘণ ও আরণ্যক ভ।গের অগ্তগগঠ উপনিষদও আর্তি নানে অভিহিঠ। 
বিষণ ও বৈষব ধর্শের প্রাদান্ত এই উপনিষদ ভাগেও পরিনৃষ্ট হর। রং 
সংহিতার কাঁল হইতে 'এই্ট উপনিষদ প্রচারশ কাল পর্যাস্থ যে বিু-উপাদনা 
জধ্যাতভাবে চগিয়া আ.সয়াছে তাহা এহদ্বারা পরিচিত হয়। বৃহদারণ্যক 
উপদ্ষিদে কথিত আছে__ 
«বু নং কল্পয়ত্‌ হষ্টা রূগাণি পিংশতু । . 
আঁদিঞ্চত গুজাপতিধ্ণিতা গর্ডং দনাতু তে. ৬৪1২১ 
 তৈত্তিণীযোপনিষদে _ 
£ ও শন মিত্র: শং বরুপঃ | শ্পো ভবত্রধাম। | শল্ন ইন্দ্র বৃহস্পতঃ। 
শন্নো বিষুঃরুরুক্রমে; ৮ ১1১২১ | 
আবার কঠোপন্ষিদে বর্ণিত আছ্ছে-- 
«বিজ্ঞান; সার. ্বস্ত মন: প্রগ্রহবানর: । 
সোঁধবনঃ পরমাপ্পো ত তদ্বিষেো: পরমং পদং 0” ৩৯ 
অর্থ!ৎ বিজ্ঞান যাহার লারধিশ্বরূপ এবং মন প্রগ্রহ ('অশ্বানির লাগাম) 
স্বরূপ 'পে ব্যক্তি অধবার "পার. বিষুর 'পরমপ্কে লাভ করে) বিধুর পরমপগ 
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স্পা» পাস পাসপসট শা পপ এ ও সপ পালিত 





সপ সিস্ট সত তা এ. ২৯৯ ০ পি পিসি তি সপ সিপশী স্পস্ট সপ 


লাভ সে জ্ঞানের চরম সীমা লাভ, তাহ। « অধবার পার * বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে 
বিষুরর পরমপদ লাভ যে ব্রদ্ধনমা ধর সয় কাত অনুভব মাত্র লয়। তাহা ইতপূর্বে 
প্রিব্যক্ত হইয়াছে । উপনিষদ? বিভাগের সঃয় জ্ঞাননিষ্ঠ খধিগণ ভগবজ্জে।তি- 
প্বরূপ [নার্বশেষ ব্রন্গেরই যে কেবল অন্ু,ন্ধান কারতেন তাহা নে, তাহারা! সেই 
বরঙ্গছ্যোতিৰ আশ্রয় ভগবান্‌ খ্ঞুঃ। সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিন্তও অহরহ চেষ্টিত ছিছ্েন। 
এই বিষ দর্শদের সাধন এইরূপ নিণীত আছে। যথা-- 

| “ আর়ম্য তস্ভাগবতেন চেতদা |” 

ক্আাথব্্বণ উপনিষদ, ৪র্থ খণ্ড। 

অর্গাৎ ভগবৎ-প্রবণ টিন্ত দ্বারাই সেই বিষ্ু-দর্শন আরত্ত। এই তগবৎ- 
প্রবধতাই ' ক্তি' ননে অঠিহিতা। বেদের সংহঞ্তা ভাগে কোন মন্ত্রে তক্তি শবের 
নিরিভিভিউতা। স্পট উল্লেখ ন থাকলেও কর্দা-জ্ঞ|ন-যোগাদি শাসনের 

টা অতীত এক স্বাভাবকী চিন ত্তিদয়ী উপামনা 

গ্রণ।ণী দ্বাঁংশ 'য শ্রীভগবা নর উপ।সনা বিহিত ছিল তাহা উক্ত শ্রুতি প্রমাণে 
নুপ্র ভীত হয়। “ ভগবং-প্রবণ চিত্ত এই বাক্যে আ্ীতগবৎ শরণাপত্তির ভাবই 
পরিবাক্ত হয়। এই শরদাঁপত্তি বা অন্ুরক্তির নামই ভক্তি । মহষি শাগিলা 
ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া"ছনৰ_-" ভর্তঃ পরাণুরক্তিরীশ্বরে ” অর্থাৎ 
ভগবানে পরম তান্ুরাগের নামই ভক্তি। এই ভক্তি শ্রীভগবানের স্বর্নপ-শক্তি 
বিশেষাক্মিকা বিয়া শ্রীভগধানের ককপা-াঁপেক্ষ। যেহেতু শ্রীতগবৎ্কগ! ডিন 
শ্রীভগবং-প্রান্তির উপায়স্তর নাই। 

তি বঙেন_ 

নায়মাত্বা গ্রবচনেন লভ্যে। ন মেয়! ন বহনা 
শ্রুতেন যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্যং ॥ 
কঠোপনিষৎ। ১1২২৩ 
এই আত্মাকে অর্থাৎ বিষুঃকে প্রবচন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কি বুদ্ধি দ্বারা 


২৪. | বৈষ্ঞবস্বিবৃতি | 





কি বিধিধ শান্ত শ্রবণ দ্বারাও নয়, কিন্ধ ধাহাকে তিনি কপ! করেন তিনিই তহাকে 
পাইতে পাবেন । 
এই বিশদ বৈদিক সিদ্ধান্তের নামই বৈষ্ণব ধন্ম। শুদ্ব-সত্ব খধিগণ সাত্বিক- 
ভাবে শ্ীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তীয় নাষ শ্রবখ-কীর্নাদি বারা যে তাহার 
উপ!সনা করিতেন, এই সকল শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। অথর্বশির উপনিষদ 
বলেন_-. 
“ বিষণ দেখত] কৃষণাবণেন বস্তাং ধ্যারতে নিত্যং 
স গচ্ছেদ্‌ বেঞ্বং পদম্‌ 1 €। 
আবার মৈত্রায়খযপনিষদ্‌ বলেন-__ 
“ ছিরগ্য়েন পাত্রেণ স্তাস্যাঙিহিতং মুখম্‌। 
তত্বং পুধগ্পাবুণু সত্যধর্্মায় বিঞবে |” ৬1৩৫ 
শতি-প্রতিপা্ অদ্য ব্রদতবও যে শ্রীবিষুরই আশ্রিততত্ব এবং সেই শ্রীবিকুই 
ধ্ঘ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণোপনিষদে তাহ! ম্পু পরিব্যক্ত আছে_ 
“ ব্রহ্মণ্যো দেব কীপুঝো। ব্রহ্মণ্যো মধুস্দনঃ | 
রহবণ্যঃ পুগুরীকাক্ষো বুঙ্গণ্য! বিষুগরুচ্যতে ॥? ৫ । 
শীবুন্দাবনে নন্দপত্রী যশোদার একটী নাম “ দেবকী ” বলিয়া! কথিত আছে, 
স্থতরাঁং এই শ্রত্যুক্ত ' দেবকীপুত্র * বাক্য সেই যশোদানন্দন শ্ীকৃষ্ণকেই যে নির্দেশ 
করিতেছে, এরপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অসঙ্গত হইবে ন|। 
আবার ছান্দে]াগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে -- 
« অথৈতদ্‌ ঘোঁর আঙ্গিরসঃ কৃষ্গায় দেবকী'পুত্রায় উত্কা৷ উবাচ।” 
অর্থাৎ অনস্তর আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর নামক খবি দেবকীপুও শ্রীকফকে 
সন্বোধন করিয়া কহিলেন । আবার বিষুই যে রুদ্র স্বরূপ তাহ! “ নমো রুদ্রায় 
' বিষবে মৃভ্ান্মে পাহি ।”__ এই বাক্যে প্রমাণিত হইল। এই বিজু লক্ষণ শ্রুতি 
এইকপ নির্দেশ করিয়াছেন । বথা নৃসিংইতাপন্থপনিষদে--২।৪ | 


বিষ্ুর' লক্ষণ । 
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* অথ কন্মাছ্চযতে মহাবিষুণমিতি যঃ সর্বাল্লে ণকান্‌ ব্যাপ্পোতি ব্যাপয়তি 
ন্গেহো যথ। পললপিগ মোতপ্পোত মনত প্রাপ্তং ব্যতিষক্তে ব্যাপ্যতে ব্যাঁপয়তে। 
য্মা্ন জাতঃ পরোইহন্যোইস্তি য আঁবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতি: প্রজয়া 
সংবিদান স্ত্রীণি জ্যোতিংষি চতে স ষোড়শীতি তক্ম।ছৃচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি 1” 
ফলত: যিনি নিখিল জগতে অন্তর্ধানীরূপে অন্ুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নিম্নম করিতেছেন, 
সেই সর্বব্/পক পরতত্বই বিষ নামে অভিহিত। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুও 
বিষুণ হইতে পৃথক নহে। শ্রীভগবান্‌ স্বীয় স্বরূপ-শক্তিতে. অচিস্ত্য-তকৈর্যয- 
মহিমবলে বিশ্ব-ব্যাপকরূপে প্রতিষ্িত থাকিয়াও প্রপঞ্চে ভাহার বিবিধ শ্রীমৃ্তি 
প্রকটিত করেন। নুসিংহতাপনী শ্রুতি বলেন _- 

“ তুরীয়মতুরীয়মাআ্মানমনা্মানমুগ্রমনুগ্রং 
বীরমবীরং মহাঁস্তমমহীস্তং বিষুমবিষুওং 
 জঅলস্ত্জলম্তং সর্ববতোমুখমসর্ববতোমুখমিত্যাদি 1৮ ৬ 
র্ুগবানের শক্তি ও .প্রশ্বধ্য একবারেই অচিস্তয! তিনি বিভু হুইর়াও 
পর্থিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন হইয়।ও বিভূ। তবে তাহার বিজ্ঞানময় আন্তুদঘনত্বই স্বরূপ 
মৃত্তি। ক্রমবৈণিষ্ট্য প্রকাশের জন্তই শ্রুতি শ্রীভগবানের « সচ্চিদানন্দ ” নামের 
সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ তকাগ্রে সৎ, তৎপরে চিৎ, অবশেষে আনন 
এইরূপ পদ্‌-বিষ্ত।দ করিয়।ছেন। (এই আনন্দঘন-স্বরূপ শ্রীভগবানই বৈষ্ণব-দর্শন 
মতে ভক্তগণের পরম উপান্ত-তত্ব।) সচ্চিদানন্দৈক রমস্বরূপিণী ভক্তিই তাহার 
সাধন। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন-- 
* ভক্কিরন্ত ভজনং তদিহামুজ্রোপাধি নৈরাস্তে 
নৈবামু'ম্মন্‌ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষন্ম্যম্‌।' 
অর্থাৎ ভক্তিই ইহার ভজন। তাহা কিরূপ? ইহলোক ও পরলোক-সনবন্ধীয় 
কামনা নিরাঁসপূর্ধবক এই কৃষ্ণাথা পরব্রন্দে মনের &্য অর্পণ অর্থাৎ প্রেম তদ্ধারা 


তম্ময়ত্ত্ব হওয়া, এইটাই ইহার ভজন--এইটাই নৈঙ্কর্ম্য অর্থাৎ কন্মাতিরিক্ত জ্ঞান। 
৪ 


২৬ ... বৈষব-বিবৃতি ) 





 বৈদিকভাষায অনেক স্থলে উপ|সনাকেও জ্ঞান বলা হইয়াছে। বেদান্ত 
খাটীন ভাষ্যকার বৌধায়ন বলেন-_ 


“ বেদন মুপাঁসনং স্তাত্তদ্িষযে শ্রবণাৎ !” 


অর্থাৎ উপাসন।ই জ্ঞান, যেহেতু তথ্থিষয়ে বহু শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই জ্ঞান বা উপাসনার চরম তত্বই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই 
পরাভক্তি নামে অভিহিত। এই পরাতক্কি-প্রভাবেই 
ধীর ব্যক্তিগণ সেই আনন স্বরূপ শ্রীভগবান্কে দর্শন করিয়া থাকেন। যথ। 
হ্তি__ 
৭ তঘ্ধিজ্ঞানেন পরিপশ্ঠস্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমমৃতং যপ্থিভাতি।” মও্ুকে ২২1৭ 
গোপাল তাপনী শ্রুতি তাই মুক্তকঠে তক্তির জয় ঘোষণা! করিয়া বলিয়াছেন-- 
ভক্তিরেবৈনং নয়তি তক্তিরেবৈনং দর্শগতি 
তক্তিবশঃ পুরুষে ভক্তিরেব ভুয়সীতি বিজ্ঞানানন্দ- 
ঘন: সচ্চদাননোকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি 1” 
অর্থাৎ তক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়! যান, ভগবানের চরণ দর্শন করান, 
জ্ীভগবান্‌ ভক্তিতেই বশীভূত, ভক্তিই ডগবৎ-প্রান্ডির শ্রেষ্ঠ সাধন। বিজ্ঞানানন্দ- 
ধন শ্রীভগবান্‌ সচ্চিদানন্দৈকরসরূপিণী ভক্তিযোগে অবস্থিত । 


অতএব বৈদিককালেও ভগবন্তুক্ত খাষিগণ কন্্ম ও জ্ঞানের উপরিচর এই 
বিশুদ্ধ ভক্কিমার্গে নাম শ্রবণ-কীর্ভনাদি দ্বারা যে ভগবানের ভজন1 করিতেন "তাহ! 
নিয়লিখিত শ্রুতি-গ্রমাণে অভিব্যঞ্জিত হইগাছে। বথা-_শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শঃ, 
বিঃ ধৃত শ্রুতি-_ 
৮ ৭ আন্ত আনত্তো নাম চিদ্‌ বিবিজতন মহন্ত বিষে হুমতিং তলামহে।” 
1খেদ ২ কাটি ২অঃ ২৬নু | 


তক্তিই বিষুর সাধন । 


ভক্তির সাধন। | ২. 








অর্থাৎ হে বিষ্ণো ! যে দকল বাক্তি তোমার এই বিষণ, নামের অনস্তাডুত 
মাহাত্মা অবগত হইয়া বাঁ বিচার করিয়া উহাই সতত উচ্চারণ করেন, তীহাদের 
ভজনাদি নিয়মের কোঁনও অগ্তথা হয় না। কারণ, নাধোচ্চারণে দেশ-কাল- 
পাত্রের বৈষম্য নাই । নামই মহঃ অর্থাৎ সর্ধপ্রকাএক, পরমানন্দ ও ব্র্ধ-স্বরূপ, 
সুম(ত অর্থৎ সুজ্ঞেয়, আত্মস্বরূপাঁদিবৎ দুক্ঞের নহে। অথবা (ম্থ--শোঁভনা মতি 
__বিগ্তারূপ) সাধ/সাধনাত্মিকা শোভন! বিষ্টারূপ সেই নামকেই আমরা ভজন! করি। 
ভজ ধাতু হইতেই ভক্তি শবের উৎপত্তি। নাগ শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ 
ভঙজনাই ভক্তির সাধদন। শি আরও বলেন-_ | 
“ও পদং দেবন্ত নমপা বান্তঃ শ্রবস্তবখব আন্মুক্তম। নামাঁনি চিদ্দণিরে | 
যজ্বিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃতৌ |" এত। 
অর্থাৎ হে পরমপুজ্য! আপনার পদারবিন্দে আমি বারংবার নমস্কার করি। 
“যেহেতু তোমার এ শ্রচরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে তক্তজন যশঃ ও মোক্ষের 
অপিকারী হইতে পারে | অন্ত কথা কি, ধাহাঁর! এ শ্রীপাদ-পন্স নির্বাচনের জঙ্ট 
বাদবিতণা করিয়া থাকেন এবং পরস্পর কীর্ভনে উহার অবধারণ করিয়া থাকেন, 
সেই ভক্তগণের হৃদয়ে আপক্তির বিক।শ ঘটিলে তাহারা স|ক্ষাতের জন্ত চৈত্- 
স্বরূপ আপন|র নামকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। | 
শ্রতি আরও বলেন-- 
“ও তমুস্তোতারঃ পূর্বং যথাবিদ খতস্ত গর্ভং জনুষ। পিপর্কন। 
আস্ত জানস্তে৷ নাম চিদ্‌ বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণে! সুমতিং ভজ।মছে ॥” এত 
অহো। সেই পুরাতন, বেদের তাৎপর্য-গোচর ত্রঙ্ের সারভূত সচ্চিদানন্দঘন 
শ্ীভগবান্‌ সম্বন্ধে তোমরা যেমন জান, সেইরূপ কীর্তন করিয়! জীবন সার্থক কর। 
কিন্ত আমরা তাহ1 পারিতেছি না। অতএব হে বিষে! ! আমরা-যখন তোমার | 
স্ব বাঁ কীর্তন কিরূপে করিতে হয় জানি না, তখন তোমার নামকেই ভঙ্গনা 
করি। নিরবচ্ছিন্ন নাম করাই আমদের নিত্য কার্ধ্য। 


২৮ বৈষ্ব-বিবৃতি | 
এই যে বিশ্ুদ্ধা শ্রবণকীর্তনাদিময়ী উপাসনা ইহ! ভক্তিবার্দেরই অন্তর্গত | 
সর্বব্যাপী বিশাল বৈষ্ণবধন্ম এই ভক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত _ 


ভক্তিতর মোক্ষেরও . ভক্তিবাদই বৈঝ্বণম্মের প্রাণ। জ্ঞানের চরম ফল 


উপবিচর। 





যেমোক্ষ, মেই মেক্ষেও ভক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি 

হর। ব্রঙ্গ-স্থত্রকার বলেন 
আগ্রারণ।ৎ তত্রা।প হি দৃষ্টমিতি 1৮ 81১১২ 

কোন কেন শ্রুতিতে মুক্তি পবাস্থই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে । আবার 
কৌন শ্রতিতে উহার পরেও উপাসনার উপদেশ পরিরৃষ্ট হয়। অনএব 
সংশয় হইতে পারে, উপাপনার ফল যখন যুক্তি, ৩খন মুক্তি পর্ধ্যস্তই উপাদনার 
রুর্তব্যতা স্বীকৃত হউক। ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে_-“ আগ্রারণাৎ শোক্ষাৎ 
তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরন্ববন্তত ইত ।” 


মোস্ষ পর্যান্ত তো উপাসন1 করিতেই হইবে, আরার তাহার পরও উপাসনার 
কর্তব্য আছে। কারণ, আতি বলেন-- 

« সুর্বদৈন মুপাসীত যাধঘিমুক্তি। যুক্তা অপি হোন মুপাদত ইতি।” 
লৌপর্ণোপনিষদ্‌। 

অর্থাৎ ত।বৎ সর্ব] উপাসনা কর, ফাৎ ভিডি না হয়। মুক্তির পরেও 
এই যে বিমুক্তি, ইহাই*পঞ্চম পুরুষর্থ ্েম। ইহাই পরাভক্তির ফল। অতএব 
মুক্ত-পুরুষগণও এই প্রেম লাভের ০) সর্বদা উপাপনা করিবেন । এই শোত- 
প্রমাণে মুক্তির পরেও যে রে 1. কর্তবাতা আছে তাহা পরিব্যক্ত হইল। মুক্ত 
, ব্যক্তিগণ ফলাকাকজ্ষারহিত, ধিধি-নিবেধের অতীত হইলেও শ্রীতগবানের অন্ত 
সৌন্বা্যয-মাধূর্ধ্যা দিতে সম। রস হইয়। উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পিত্ত-দগ্ধ 
ব্যক্তির শর্করা ভোর্জনে পিত্ত নাশ হইলেও যেরূপ শর্করা ভক্ষণে গ্রবৃত্তি দেখ। 
, স্বায়, তব্জপ ভগবছুপাসনারও নিত্য চিত হইয়াছে। 


বিষুই যজ্ঞেশ্বর | ২৯ 


পসরা 





াসিপিশাস্সিসিপাপিসসপীি পপিস্প 





( অতএব ওপনিষদ্‌ জ্ঞান মণ জ্ঞানরূ্প বঙ্গের সপন, সাধন ভক্তি 
তেমনি প্রেমরূপ ভগবদ্ুক্তির সাপন। জ্ঞান যেমন বোদক কাল হইতে বর্গ 
সাপনার দহ্থণ্জ ভক্তিও সেইরূপ বৈদিক কাল হঃতে শ্রীভগবানেঘ্ সাধন-সম্বল ট 
বৈদিক মন্ত্গুলি ভক্তিময়ী উপাসনার সুম্পষ্ট উচ্ছাস। বৈদিক উপাসনায় 
ভক্তিরই প্রাধান্য ণক্ষিত হয়। উপাসণ1 ভক্তিরই পর্যায়। আরামানুজ-ভাব্যে 
কথিত আছে 


পি 
৬ 


ঞরবানু্মুতিরেব ভক্তিশাব্দনাভিধীয়তে। 
উপ|সন পণ্যায়ত্বাতান্ত শব্ন্ত ॥৮ 
এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, যাহা বেদন (জ্ঞান ) তাহাই উপাঁসন। উপ্াসন 
পুনঃপুনঃ অনুচিত হইলেই ফ্রবান্ন্মুতি নামে অভিহিত.হইয়! থাকে, এই ঞ্বানুস্বৃতিই 
ভঞ্ষি। স্ুগং জ্ঞান এই ৬ঞ্সিরই অন্তর্গত। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন__ 
“যস্ত দেবে পরা তক্তিধথা দেবে তথা গুবো। 
তন্তৈতে কিতা হার্থা' প্রকাশস্তে মীত্মন: ॥” ৬২৩ 
রর যে ভক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বৈষ্ণবধন্ম প্রতিষ্িত, সেই 
তক্তিবাদও যে সম্পূর্ণ বৈদিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই ). | 
সে যাহা হউক এক্ষণে অনেকেই এই আপত্তি করিতে পারেন যে, বিষ্ণুর 
 সর্কাবেদবেত্ত্ যুক্ত বা অধুক্ত? কারণ বেদসমূহে প্রায়ই কর্মের বিধান দর্শনে 
বিস্তু য্াঙ্গভূত বির সর্বাবেদবেদধত্ অযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। 
বৃষ্টি, পুত্র ও স্ব্গা্দি প্রাপ্তির নিমিত্ত কারীরী, 
পুত্রেষ্টি ও জ্যোতিষ্টোম।দি যজ্ঞ সমূদায়ই কর্তব] 
বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে, বিষুরর প্রাধান্ত ব্যক্ত হয় নাই। তবে যে বিষুর 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল যজ্ঞের অঙ্গভূত দেবতারূপই জানিতে 
হইবে।- এপ পূর্বপক্ষ কদাচ সঙ্গত বোধ হয় না। বিষ্ণুর সর্বববেদবেদ্ত্বই যুক্ত। 
করণ, সুবিচারিত উপক্রম-উপগংহারাদি ষড়বিধ তাৎপর্য লিঙ্গ দ্বারা বেদের 





দেবতা নহেন। . 
অনার 
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তাৎপর্য, ব্রদ্ধেই পর্যবসিত হয়। শ্রুতি বলেন-_ 
« যোইসৌ সর্ব বেদৈগীয়ত "| ইতি গোপাল তাপন্থ্যপনিষদে | - 
£ সর্কে বেদ! য পদমামনস্তীতি ”_কঠবলী। ২১৪. 

« অর্থাৎ যিনি সকল বেদে গীত হয়েন।” এবং “' সকল বেদ যাহার শ্বরূপ 
কীর্তন করিয্া। থাকে »' ইত্যাদি ক্রতি-বাক্য গুাঁলই বেদে বিষ্ণুর প্রাধান্ত ঘোষণ। 
করিতেছে । নীতায় শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন-_ 

| *€ বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেছে 
বেদ।স্তরৃত্বেদবিদেব চাহম্‌।” ১৫1১৫ 

'অর্থাৎ সকল বেদ কেবল আগার বিষয়ই বলিয়!। থাকেন- আমিই বেদাস্ত- 
কর্তা ও বেদবেত । 

মহাভারতে ও উক্ত হইয়/ছে-_ 

“ সর্বেধ বেদাঃ সর্বববিদ্যাঃ সর্বশান্তা: 
সর্ধবোধক্ঞাঃ সর্ব ইজগ্যাম্চ কৃষ্ণঃ1% 
. বেদাস্তের প্রধান ভাষ্ত শ্রামস্তাগবৎ বলেন-_ 
“ কিং খিধত্তে কিম।চষ্টে কিমনুদ্ত বিকল্পরেং। 
ইত্যন্তা হৃদয়ং লোকে নান্টো মদ্বেদকণ্চন ॥ 
মাং বিধত্েংভিধত্তে মাং বিকল্প)াপোহাতে হাহং |” ১১২১৪২ 
“ কর্মকাণ্ডে বিধিব।ক্য ঘর কি বাক্ত হয় দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য ছারা কি 
ধ্যক্ত হয় এবং জ্ঞানকাণ্ডে কি উক্ত হয় তাহা আর কেহই জানে ন1, আমিই জানি। 
বেদ সকল আমাকেই যজ্ঞরূপে বলিয়৷ থাকে আম|কেই দেবতাঁ্পে প্রকাশ করিয়৷ 
খ্বাকে এবং অমাকেই প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্‌ এবং প্রপঞ্চকে আমারই স্বরূপে ব্যক্ত 
করিয়া থাকে। অতএব আমিই দর্বন্বরূপ।” আবার সাক্ষাৎ পরম্পরা ভাবে 
বোসকল তাহাতেই (ব্রদ্দেই) প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে। শ্রীভগবানের ন্বপ-গুধ 
নিরূপণের দারা বেদের . জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ বন্ধে এবং জ্ঞানানভূত বর্ণ 
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প্রতিপাদন দ্বারা পরম্পরা সম্বপ্ধে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে । বৃষ্টি-পুত্র-স্র্গাদি- 
ফলদায়ক কর্ম সকল জীব-রুচি উৎপাদনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে । বৃষ্ট্যা্ি 
ফল দর্শনে রুচি উৎপন্ন হইলে সে বাক্তি যাহাতে বেদার্থ বিচার পূর্বক নিত্যানিত্য 
বন্ত-বিবেক ছারা সংসারে বিতৃষ্ণ ও ব্রহ্মপর হন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্ট। বৈদিক 
কর্ম নকল কাম্যফল-বিধায়ক হইলেও, কি জ্ঞ/নোদয়ের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেও 
বৈদিক কর্ীনুষ্ঠীন কেবল উহার চিত্তগুদ্ধি রূপ ফলও প্রদ/ন করিয়। থাকে । 
72 ইন্ত্রাদি দেবতা সকল ভগবানেরই শক্তি, এবং তাহারা 
কর্ধাঙ্গরূপেই বেদে অচ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব 
যে যে শাস্ত্রে শিব, ্রক্কৃতি, গণেশ, সুধা ও ইন্াদি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থ! দৃষ্ট হয়, 
সেই সেই শাস্ত্রে তাহাদিগকে সগ্ডণ দেবতা! বা নিগুণ ব্রঙ্গ লাভের কল্পিত উপায় 
বলিয়। স্থির করা হইয়াছে । গীতায় প্রীভগবান্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন-- 
« যেহপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌস্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং ॥” ৯২৩ 

অর্থাৎ হে অজ্ঞুন ! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাপুর্ব্বক অন্ত দ্েবতাগণের ভঙ্জন 
করিয়া থাকে তাহারা! অবিধি পুর্র্বক অ|মারই ভজন। করিয়া! থাকে । 

হুতর|ং ভগবৎশক্তিভৃত ইন্্াদি দেবতার অঙ্নে গৌণ ভাবে শ্রীভগবানেরই 
" অর্চন! সিদ্ধ হুয় এবং তত্দারা। চিত্ত-শুদ্ধি রূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । ও 

এস্বলে আরও সংশয় হইতে পারে যে, শ্রযুক্ত রুদ্রদি শব্ধ শিবাদি দেবতা 
বিশেষেরই বাচক অথবা উহার! ব্রহ্মবস্তকেই বোধ করাইতেছে কিন্বা ত্র সকল শব 
দেবতা বিশেষেই প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে? এরূপ আশঙ্কা কদাচ 
সঙ্গত ৰোধ হয়না। যেহেতু হ্য়াদি সকল শব ব্রহ্ষপররূপেই নির্ণীত হইয়াছে। 
সকল নাম তাহাকেই নির্দেশ করিঘু। থাকে । শ্রুতি বলেন_- 

« নামানি রিশ্বীনি ন সন্তি লোকে যদাবিরামীৎ 
পুরুষস্ত সর্বং | নামানি সর্বানি যথা বিষস্তি 


রুচি উৎপাদনের নিমিতৃ। 
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তং বৈ বিধুরং পরমমুদাহরভ্তীতি।” ভাববেযশ্রুতি। 

(অর্থাৎ এই বিশ্ব বা নাম কিছুই ছিলনা ; সকলই সেই পরমপুরষ ভগবান 
হইতে আবিভূতি হইবে, সমস্ত নাম£ বাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট তি'নই বিজু নামে 
অভিহিত। তাই পুরাঁণ মকলও মুক্তকণ্ডে ঘোষণ! করিয়াছেন । যথা ব্রহ্মাণ্ডে: 

“ কৃত্তিবাসস্ততো দেবা বিরিষঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ | 
বংহনাদ্‌ ব্রহ্মনামাস।বৈশবধ্যাদিন্ত্র উচাতে ॥ 
এবং নানাবিশৈঃ শব্বৈরৈক এব ত্রিবিক্রমঃ | 
বোদযু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুযোভ্তমঃ ॥% 
পুনশ্চ স্কানো-_- | | 
“ খতে ন।রায়ণাদিনি নাম।নি পুরযোভ্তমঃ | 
প্রাণাদন্ ব্র.ভগবান্‌ রাজবং ত্যন্বকং পূরং ॥৮ 
পুনশ্চ ব্রা্দে__ 
“ চতুপ্ুখ; শতানন্দো ব্রন্মণ: পদ্মভূরিতি। 
 উগ্রে। ভদ্মধরো নগ্রঃ কাপালীতি শিবস্ত চ॥ 
বিশেষ নামানি দণৌ স্বকীয়ান্তপি কেশবঃ | 
২. ফলত: বেদ-পুরণাণিতে নানাবিধ শব্দ দ্বারা সেই এক ্রিবিক্রম বিষুই 
কীর্ভিত হইয়। থাকেদ। শাভগবান্‌ শ্থয়ং। হরি-নারায়ণাদি ভিন্ন হ্রাঁদি নাঁম প্র. 
শিবাদি দেবতাকে প্রদান কখিয়াছেন। এস্থলে এইমাত্র নিয়ম জানিতে হুইবে যে, 
যেস্থলে এঁদকল নাম অন্যকে বোধ করাইলেও কোন বিরোধ হয় না, সেই স্থুলে 
ঈন্তান্তের অগ্রাধান্ত এবং যে স্থলে বিরোধ হয় সেইস্থলে উহার! অন্তাকে বোধ না 
করাইয়া বিষ্ুকেই বোধ করাইবে। : 
॥ আরও কুন্দরপুরাঁণ, ৪র্থ অধ্যায়ে উত্ত ইনুছে। | বর্থা-_ 
“ আদিতাদা দিদেবোহসাবন্গাতত্বাদজ্স্ৃতঃ। 
 দেবেষু চ মহাদেবো। মহাদের ইতি স্মৃত;॥ 
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পাতি যন্দাৎ গ্রজা: সর্ধাঃ গ্রজাপতিরিতি স্থৃতঃ। 
বৃহত্বাচ্চ স্থূতী ব্রঙ্গা পরত্বাৎ পরমেশ্বরঃ ॥ 
বশিত্বাদরপাবশ্তত্ব|দীশ্বরঃ পরিভাষিতঃ | 
খাঁষঃ সর্বত্রগত্তেন হরি; সর্ববহরো যতঃ ॥ 
অনুৎপাদাচচাপুর্বত্বাৎ স্বয়ভূরিতি স স্বৃতঃ। 
নরাণাময়্নং যন্মাৎ তন্মানারায়ণে স্মতঃ ॥ 
হরঃ সংসার-হরণাদ্‌ বিভূত্বাতিষুরুচ্যতে | 
ভগবান্‌ সব্ববিজ্ঞানাদনাদে।মিতি স্কৃতঃ ॥ 
সর্বজ্রঃ সর্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব সব্ধময়ো যত ঃ। 
শিবঃ স্তানিম্মলে! যন্মা দ্বিভূঃ সর্ধগতো যতঃ ॥ 
তারণাৎ সর্বছঃখাঁনাং তারকঃ পরিণীয়তে। 
বছনাত্র কিমুক্তুন সর্ব বিষু্ময়ং জগৎ ॥” 

» অর্থ দেই বিষণ সকলের আদি বণিয়া তাহাকে আদির্দেব কহে, এবং 
অঙ্জত্ব হেতু তাহার একটা নাম অজ। দেবতাঁগণের মধ্যে তিনি মহাদে অর্থাং 
শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়৷ তিনি মহাদেব নামে অভিষ্থিত। প্রজাসকল অর্থাৎ নিখিল 
জীবজগৎ তাহা! হইতে রক্ষিত বা পালিত হয় বলিয়! তাহার নাঁম প্রজাপতি । 
 বৃহত্ব হেতুই তিনি ব্রঙ্গ! এবং পরত্ব হেতুই তিনি পরমেশ্বর নামে উক্ত। বশি্বাদি- 
সিদ্ধিতে তিণি ধশীতৃত হন না বলিয়! তাহাকে ঈশ্বর কহে। সর্কত্রগামী বলিয়াই খষি 

এবং সর্বহূর বলিয়াই তাহার নাম হরি। নরের অয়ণ অর্থাৎ আশ্রয় হেতুই তাহার 
নাম নারায়ণ। সংসার হরণ হেতুই হুর এবং বিভূত্ব বা সর্ব্য/পকতার নিমিত্বই বিধুঃ 
নামে কীর্ডিত। সর্বাবিজ্ঞান হেতু তিনি ভগবান্‌ও অবন হেতু ওম্‌ নামে অতিহ্িত। 
ফলতঃ তিনিই সর্বজ্ঞ, শিব, বিহু এবং সর্বদুঃখ-বিনাশের কারণ তারক নামে 
কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং এস্থলে আর অধিক উল্লেখের প্রয়োদ্ধন নাই, 
নিখিল জগৎই বিষয় বলিয়| জানিবে। 


৫ 


৩৪. বৈষ্ঃব-বিৰৃতি। 


অতএব জগৎ সংসারে যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয় সকলই বিষুময়-সকলই' সেই 
আননদন্বরূপ জ্ীতগবানের আনন লীলার মধুর প্রতিচ্ছবি। তাই শ্রুতি বলেন 
“ সর্বং খবিদং বঙ্গ |” ছান্দোন্ত ৩।১০।১ 
' আবার গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 
“ বিউভ্যাহমিদং কৃতননমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।” ১1৪২। 

(হুতরাং এই বিশবতদ্ষাণ্ড যে বৈষ্ব-জগৎ নামে অভিহিত তাহা কিক্ষণ বযকতিমান্র- 
কেই স্বীকার কর্মুত হইবে । কি শৈব, কি শাক্ত, কি সৌর এমন কোন শাস্তরই 
নাই যাহা*বৈষণব শাস্ত্রের অনুগামী নহে । আন্ঠান্থ শাস্ত্রের মন্ব অনুধাবন করিলে 
অন মিত হইবে, বৈধৰ শান্ই সর্ব শাস্ত্রের সার-_বৈষ্$ব ধর্দাই সকল ধর্মের আশ্রয়, 
বৈধৰধন্ধব জগতের সকল ধর্ম মতকে সামিপ্রস্ত ভাবে ক্রোড়ে লইয়া উদারতা ও মহ- 
ত্বের পরাকাষ্ট প্রদর্শন করিতেছে। যাহার! ত্রমান্ধ তাহারাই অন্তানয শান্ত্ের সহিত 
বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভেদ জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবী মায়ায় আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকে মাত্র) 

: কুতরযামলে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে__ 

« সান বৈষ্ণবাদন্াননদেবঃ কেশবাৎপরঃ 1” রুদ্রযালে, উত্তর থণ্ডে। 

এইজন্ত বৈষ্ঃব ধর্শের উজ্জ্বল মহিমা সকল শান্ত্রেই গল্লাধিক পরিমাণে 

বিষোধিত হইয়াছে। বেদের সংহিতা! ভাগে যে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ের সুক্ষ ধার] 
ৃষ্ট হয় ত্রাঙ্মণ ও উপনিষদ ভাগে কিঞ্চিত প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়| বেদান্তে তাহা 
পুষ্টকায়। তরঙ্গিণীতে পরিগত হইয়াছে, পরে গীতা, ভাগবত, পুরাণ পঞ্চরাত্রাদিতে 
উদ্ভুসিত হ্ইয়া। অনস্ত-বিস্তার বহাঁপাগরে পরিণত হইয়াছে। এই বি্বপ্লাধী 
বৈষ্কৰ ধর্মের বিষয় বিবৃত করিতে হইলে একটা শ্বতন্ত্র বিরাট গ্রন্থ হুইয়! যাইবে। 
সুতরাং এস্থলে অধিক আলোচনা অনাবস্তক। 





দ্বিতীয় উল্লান। 
2 

বৈদিক কালে শুদ্ধসত্বধিগণ কর্তৃকই যে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম প্রথম 
প্রবপ্তিত হয়, তাহা! ইতঃপুর্ধ্ বিবৃত হইয়াছে । বেদ বিপুল জলধির স্তায় অনস্ত- 
বিস্তার ও অতর গভীর। এই বেদ-মহ্ুসমুদ্র কত প্রকার যে সাঁধনতত্ব-নির্দি 
নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? বেদে কনা, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারী 
দিগের জনয বছৰিধ বিধি সন্নিবেশিত থাকায় তন্মধ্য 
হইতে শুদ্ধ তক্তদদিগের উপযোগী উপদেশরত্ব সংগ্রহ 
কর! অহীব ছুঁরহ ব্যাপার। শবে সহ্জার্থ যে শক্তি দ্বারা উপলব্ধ হয় 
তাহাকে অভিধা কহে। বেদ শাস্ত্রে সেই অভিথা দ্বারা যে অর্থ পাওয়! যায 
তাহাই গ্রান্থ। সমস্ত বেদ ও বেদান্ত বিচার করিলে দেখা যায় তগবন্তক্তিই বেদ 
শাস্ত্রের অভিধেয়। জ্ঞান কন্ম যোগাদি অভিধের়ের অবান্তর সম্বন্ধ, মুখ সম্বন্ধ 
নহে। যে সাত্বিকভাবাপন্ন ঝ।ষগণ যক্াঁদি কর্ম পরিহার করিয়া শ্রবণ কীর্তন|দি- 
ময়ী ভগভুক্তির সাহায্যে শ্রীভগবানের উপা্ননা করিতেন তাহারা সাত্বত নামে 
অভিহিত। এই সাত্বত সম্প্রদাযই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি-প্রবর্তক) একই 
ব্ক্তির দ্বারা সমান অনুরাগে সকল দেবতার উপাসন! অসম্ভব । এই জন্যই 
উপাসকের ্বস্ব প্রকৃতি ও রুচি অনুদারে একনিষ্ঠ সাম্প্রদ্থায়িক উপ1সনার উৎপত্তি। 
ইহারই ফলে বৈদিক কালে যাজ্জিক-সন্প্রদায় ও সাত্বত-সম্পরদায় এই দুইটা বিভাগ 
ৃষ্ট হয়। তবে বৈদিক কাল হুইতেই যে পঞ্চ-উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়|ছে 
তাহা নি:সংশয়রূপে স্বীকার কর! যায় না। বৈষ্ণবধন্ম-সম্প্রণা্-অভ্যুদয়ের অনেক 
পরবন্তী কালে যে সৌর-শাক্তাদি সম্পর্মাযের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বছল প্রমাণ 
পরিদৃষ্ট হয়। বেদার্থই বৈষ্ঞবধন্ম। পুরাকালে সমন্ত বেদার্থই ভগব- 
ভতময়রপে পরিগৃধীন্ভ হইত। এই ভগবৃত-জ্ঞানমুলক তক্তিময় বেদার্ঘ, ক্রমে 


বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। 


৩৬ বৈষণব-বিরৃতি | 





কামনা-কুহ্াটিকায় আবৃত হইয়া ত্রেতাযুগের প্রারস্তেই কম্কাণ্ড রূপে প্রবস্তিত 
হয়। এবিষয়ে ক্ীত-গ্রমাণও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যথা মুণ্ডকে- 
“ তদেতৎ সাং মন্ত্রু কম্মাণি কবয়ো 
ষান্যপশ্তং স্তানি তেঞ্জায়াম্‌ বুধ সম্ভতানি 1” ১২।১ 

অর্থাৎ ইহা সত্য যে, কবিগণ বৈদিক মন্্রমূহে ষে সমস্ত ভগবন্ত্্যাত্মক 
কর্ম দুষ্ট করিয়াছিলেন তাহা! ত্রেতামুগে কঁছ প্রকারে বিস্তৃত হইল অর্থ(ৎ সেই 
ভক্তিময় জ্ঞানের দৌর্বল্যে কর্মানুষ্ঠানই বেদার্থবূপে পরিকল্পিত হইল। 

বেদমূলক পুরাণও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন__ 

« নারায়ণাৎ বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃত যুগে স্থিতম্‌। 
কিঞিৎ তদন্থা জাতং ভ্রেতায়াং ছ্বাপরেহখিলম ॥/ 

অর্থাৎ সতা যুগে শ্রীভগবান্‌ হইতে বিনিষ্পন্ন জ্ঞান অবিকৃত ভাবে অবস্থিত 
ছিল। ত্রেতাহুগে তাহার কি্চিং অন্যথা ভাব হয় অর্থাৎ ভগবন্তক্তিময় বেদর অর্থ 
কর্ম গ্রতীতি হয়। এই সময়েই বিরুদ্ধ দর্শন-শান্ত্র লকলের ল্্টি হইয়াছে । 

অবশেষে ঘ্াপরষুগে কামনা-কলুষিত জীবগণের হৃদয় এরূপ হুর্বল হইয়া 
পড়ে যে, উহার! বিশ্তদ্ধ বেদাথঃয় জ্ঞানকে কোন 
গ্রকারেই উপপন্ করিতে-সমর্থ হইল ন1। ক্রমেই 
জানের বিনাশে অজ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল। এই সময়েই ভগবান্‌, শ্রীকফ- 
ঘ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে অবতীণ হঃয়া বেদের শাখাঁবিভাগ করিলেন এবং সেই, বিপুল 
বেদের অর্থ ৰিনির্ণয়ের নিমিত্ত উত্ভরপীমাংস! বা বেদাস্তদর্শন প্রণয়ন করিলেন। 
'নস্তর সেই অক্ঞান-তিমির।বৃত জন.সমাজকে পুনরার ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করবার 
নিমিত্ত এবং বেদ উপনিষদ ও,স্থৃতি শাস্ত্রের উচ্চ উপদেশ সকল সহজে বুঝাইবার 
নিমিত্ত সরল সংস্কৃত ভাষায় পুরাণ সমূহের রচনা করিলেন। এইজন্ত বেদোক্ত 
দলেবেদেৰীর ন্যায় আরও অনেক দেবদেবীর মুর্তি ও পূজাবিধি পুরাণে ,পরিকরিত 
হইযাছে। প্রীভগবানের যে জনস্ত শক্তি অনস্ত-প্রভাব এই বাক্ত বিশ্্ষাণডের 





পুরাণের সি । 


পুরাণ বেদের অঙ্গ । ৩৭ 








প্রন্ঠেক অণু পরমাণুতে ওতঃপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, সেই শক্তর এক 

একটী বিকীশকেই এক একটী দেবতা নামে অভাহত করা হঃয়াছে। এইবাপ 

ৰেদোক্ত তেত্রিশটা দেবতা, পুরাণে ঠেগ্রিশকোটী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । যথা__ 

“ সদ|র! বিৰুপাঃ সর্দে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ। 

ব্রৈলোক্যে তে ত্রয়প্ত্িংশৎ কে।টিসংখা ওয়াভবন্‌ ॥' পদ্মপূরাণ। 

: কল প্রভাবে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়র আচার ব্যবহার ও খামর্থয 

অনুগারে তই সকল দেবতার আখ্যায়িক। ও অর্চনবিবি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 

হইয়াছে । উল্লিখিত পুরাণ সকল যে বেদেরই অঙ্গবিশেষ-_ পৌর।ণিক সিদ্ধান্ত যে 

সম্পূর্ণ ্রতিমূলক তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ পাওুযাম। 

পুরাণ বেদের অঙ্গ * (বদ নামালৌকিক: শব্দঃ”- অর্থাৎ অলৌকিক 

শব্দের নামই বেদ। বর্তমান কালে সেই বেদার্থ- 

নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ বলিয়াই বেদার্থ বিচারস্থলে ইতিহাস-পুরাণাম্রক শব্দই 

অবলম্বনীয়। এই শব সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ এবং বেদার্থনির্ণায়ক | তাই শান্ত 
লিখিত হুইয়াছে__ 

« ইতিহাস পুরাঁণাভ্যাং বেদং সমুপবৃহয়েৎ ॥ 
অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের ছাঁরাই বেদকে ম্পই্ করিতে ব! বেদের অর্থ 
গ্রহণ করিতে হইবে। বেদার্থকে পূরণ করে বলিয়াই ইহার নাম না | তাই 


£ তত্ন্দর্ডে” লিখিত হইয়াছে_ 
« পৃরুণাৎ পুরাণম্‌ ন চাবেদেন বেদস্ত বৃংহণং 


সম্ভবতি, ন হৃপরিপুর্ণস্ত কনকবলযন্ত ত্রপুণ পুরণং যুজ্যতে |” 
বেদ ভিন্ন বেদের পুরণ সম্ভব হয় না। অপূর্ণ কনক-বলয়কে কি সীদক 
দ্বার! পুরণ করা! যায়? যদিও সীপক দ্বারা স্বরণবলয্ষেউটঅবকাশ অংশ পূরণ হইতে 
পারে কিন্ত তাহাতে স্বর্ণাংশের পুরণ হইল একথা কে স্বীকার করিবে? অতএব 
বর্ণবলর়ের অভাৰ পূরণে যেমন স্বর্ণই সমর্থ, সেইরূপ অপৌরুষেয় বেদার্থ পুরে 
পুরাণই সমর্থ ৰলিয়া পুরাণেরও বেদ সিদ্ধ হইল। 


৩৮ | বৈষ্ঞব-বিবৃতি | 


১ 





* বেদবিভাগকর্তী বেদব্যাস আরও বলিয়াছেন-_ 
- একতশ্চতুরে বেদান্‌ ভারতশ্চ তদেকতঃ। 
পুরা কিল স্থরৈঃ স্টঃ সমেত তুলয়া ধৃতম্‌॥ 
চতুর্ভঃ সরহশ্তেভ্যে। বেদেভো] হবিকং যদা 
তা প্রভৃতি লোকেহম্মিন্‌ মহাভার ত মুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ পুরাক।লে দেৰতাগণ সমবেত হইয়া তুলাদণ্ডের এক দিকে চারিবেদ 
এবং অপর দিকে ভারতপুরাণ স্থাপন পূর্বক ধারণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, সরহ্ন্য 
চারিবেদ অপেক্ষা ভারতই অধিক ভারবিশিষ্ট । তদবধি ভারত গ্রন্থ ' মহাভারত 
নাঞ্ডেআখ্যাত হয়। এই জন্তই লিখিত হইয়াছে__ 
“ ঘো খিগ্তাচ্চতুরো বেদান্‌ সাঙ্গ পনিষদঃ দ্বিজ। 
ন চাথ্যান মিদং বিগ্াৎ নৈব সস্তা বিচক্ষণ ॥৮ 
অর্থ|ৎ যে ব্যক্তি সাঙ্গ চারিবেদ ও উপণিষদ্‌ পাঠ করিয়াও এই ইঠিহাস. 
প1ঠ না করেন, তাহাকে.কদা5 বিচক্ষণ বলা যায় না। 
ভখিষ্] পুরাণও বলিয়াছেন-_- 
« কাপ পঞ্চম বেদং যন্সহাভারতং শ্বৃতং 1৮ 
অর্থাৎ কৃষ্ণৈপায়ন-ক থিত যে মহাভারত তাহাকে পঞ্চম বেদ ৰলা হয়। 
আবার বেধান্তের অকৃত্রিমভাম্বয শ্রামদ্ভাগবতের বেদোৎপত্তি-গ্রকরণে উক্ত 
হইয়াছে-_ 
« ইতিহাস পুরাণ।নি পঞ্চমং বেদমীশ্বরং 
সর্ধেত্য এব বক্তে ত্যঃ সম্থজে সর্বদর্শন: 1 ৩1১২1৩৯ 
.. এরই ইতিহাস ও পক সকলও পঞ্চম বেদ| এই সকলও তাহার ৰদন 
হইতে আবিভূ্তি হুইয়াছে। 
শ্রীমদভাগবতের আরও বহুন্থলে ইতিহাদ ও পুরাণ সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ উক্ 
হইয়াছে। 


পুরাণ বেদের অঙ্গ ৷ ৩৯ 








£ ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচাতে । 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমাঁন্‌॥” 
সংখ্যাবাচক ধ্দ সমান জাতিতেই প্রযুক্ত হয়। এলে ইতিহাস ও 
পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলায় উভয়েরই বেদত্ব পিদ্ধ হইল। বেদ যাহী সংক্ষেপে বা 
অম্পষ্ট ভাবে বলিয়ছেন ইতিহান ও পুবাণ তাহাই স্ুবিস্তর ও সুস্পষ্টভাবে 
পরিব্যক্ত করিয়াছেন । ধেদের খগাদি ভাগে উদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের 
বিধিবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। পুরাঁণেতিহাস পাঠে তাহার কোন বিশেষ বিধান না 
থাকায় উভয়ের মধ্যে ্েদ সুচিত হইয়াছে । সমস্ত নিগম-কল্পলতার সংফল শ্থরূপ 
পীরষ্জ নামে যেমন জাতি-নিবিবশেষে সকলেরই অধিকার আছে সেইরূপ এই 
পুরাণেতি উহাস বেদের অঙ্গবিশেষ হইলেও ইহ।তে সকলেরই অধিকার আছে। পুরাণও 
অপোরুষত্ব বিষয়ে যে খগাদির তুল্য, বৈদিক সাহিত্যেও তাহার যথেষ্ট 


মাণ পাওয়। যায়। যথা মাধ্যন্দিন শ্রুতি-_ 
“ অরেহস্ত মহতোভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদ্‌ 


খথেদো| যদ্ুর্বেধঃ সাঁমবেপৌইথর্ববাজিরস- 
ইঠিহানঃ পুরাণমিত্যাদি। ( বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ ২৪1১০ ) 
অর্থাৎ খগ্থেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, . অথর্ববেদআঙ্গিরস, ইতিহাস ও পুরাণ 
এই সকল পরবেশ্বরের নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
আবার ছান্দোগ্যোপনিষদেও কথিত হইয়াছে-_- 
« স হোবাচ গণেদং ভগবোইধ্যেমি যজুর্ধেদং 
সামবেদমাথর্ববণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং 
বেদান1ং বেদমিত্যাদি |” ৭1১1২ 
পুনশ্চ তৈত্তিরীয়ে-&. 
« যদ্‌ ্রাঙ্গণানীতিহাসান্‌ পুরীণানি কল্পান্‌ 
 নারাশংদীমের্দীহুতয়ঃ 1” | 


৪০ বৈষ্ণব-বিবৃতি | 


পুনশ্চ শতপথব্রান্ষণ, অশ্বমেধ প্রকরণে__ 
« অথ নবমেইহন্‌ তানুপদিশতি পুবাণং বেদঃ। 
দোহমিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীতৈবমেবাধ্বযুঞ্ সন্প্রেব্য ত 1" 
পুনশ্চ অথ্ববেদীয় গোপথ-ত্রক্ষণে-- 
« উমে সর্বে বেদাঃ নির্মিত: সকল্পাঃ 
সরহৃন্যা; সত্রাঙ্গণাঃ মোপানষৎকা:ঃ 
সেতিহাপাঃ সান্বাখ্যানাঃ স পুরাণ! ইত্যাদি ।” 
এই সকল শ্রোত-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে পুরাণ ও ইতিহাস 
বেদেরই অঙ্গবিশেষ। সুতরাং ধাহারা উপন্য।সের কল্পনা-কুন্ুম বলিয়া পৌরাণিক 
. সিদ্ধান্তকে উড়াইয়৷ দিতে চাহেন, তাহারা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহাতে মন্দেহ নাই। 
এই পৌরাণিক উপাসনার কাল হইতেই সাম্প্রদায়িক উপাসকের স্থষ্টি হইয়াছে । 
(তন্মধ্যে বৈষণব-সম্প্রদায় যে সকলের আদি এবং সম্পূর্ণ বৈদিক তাহা ইতঃপুর্বব 
বিবৃত হইয়াছে । বৈষ্ণব-সম্প্রদ।য় প্রবর্তিত হইবার 
পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সৌর, শাক্ত, গাণ- 
পত্যাদি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান. 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বেদে নু, গণেশানি দেবতার নামযুক্ত মন্ত্র দৃষ্ট 
হইলেই বুঝিতে হইবে যে সৌর-গাণপত্যাদি সশ্্রদায়ও বৈদিক কাল হইতে প্রবর্তিত, 
তাহা কদাপি স্বীকার কর! যায় না। শুরু যজুর্কেদে-- 
«“ গণনাং ত্বা গণপতি হুবামহে প্রিয়ানাং তব প্রিক্পতিং হবামহে ৮--২৩।৯৯ | 
. এই যে একটা মন্ত্র আছে, ইহাকে অনেকে গাণপত্য সপ্রদায়ের যুল সুত্র বলিয়! 
মনে করেন। বন্ততঃ তাহা নহে? সত্যযুগে এই মন্ত্র ভগবৎ-্তব দ্বরূপ ছিল; 
ত্রে্ায় এই মন্ত্র অশ্বমেধ যক্তে অশ্বাভিধানী গ্রহণে ৰিনিষুদ্তু হয়, পরে স্বাপরে এই 
নর শ্মার্তকর্থ্ে গণেশ পুক্জান্ বিনিযুক্ত হইয়াছে । আবার খথেদের ২য় মণ্ডলে, 
২৩ সৃক্তে--২1৬।১৯, « গণানাং ত্বা গণপতিং হ্বামছে, কবিং কৰীনাসুপমন্ত্র 


অন্তান্ঠ উপাসক 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তি । 





পরেশ্পাসক সম্প্রদায় ৪১ 





সাদর সি পা পিপি সি স্্পাপাস্পিশ টিপা শািশ্শা্ািশািশাশিশাশিশাপাস্টিাশিলা পিসি পাশাপাশি শিস শপ 





সম্তমমি হাদি £ যে খক্‌টী পরিদুষ্ট হয, ইহাও শ্রাীভগবানেরই স্ততিবাচক। ম্ুতরাং 
বৈষ্ব-সম্প্রণায় প্রবন্থীত হইব » বছপরে যে দৌর-গাণপত্যাদি সম্প্রদায় গবর্তিত 
হুঈয়|ছে, তাহ! সহজেই অনুমেয় । 
উপাসন1 গ্রণালীতেও দেখিতে পাওয়া যায়, সর্বিণ বৈণকন্ম্ের 'প্রারস্তে 
“ & তদ্বিষেণো পরনং পদ ।মতা দি ”” বৈদিক বিষুমন্ত্রে আচমন করিয়া পরে সুর্যযাধ্য 
প্রদ।ন করিত হয়। স্থ্যার্ধের পরই গণেশ পুজার বিধি দৃষ্ট হয়। ইহাতে এই 
সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ষে, সর্বাগ্রে বিষ্ণ-উপাসনী বিধি প্রবস্তিত হয়, পরে 
হুর্ষে।পাসনা, তৎপরে গণেশ উপাসন| বিণি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার বু পরে 
/শৈব ও শক্তসম্প্রনণার়ের উদ্ভব হইয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন, বৌদ্ধ ও 
জৈন-ধর্দের প্রাবলো বেদোক্ত দনা তনধন্ম যে সময় নষ্ট-শ্রী ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়। ছিল, 
সেই সময় হইতেই সা্প্রপাক্নিক উপাপনার উৎপত্তি । সেযাহা হউক, এই সময় 
হইতেই যে পাঞ্চাপাসক সম্প্রদায়ের অভয় আরম্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধন্মের সহ্তি প্রতিযে।গিগার ফলেই প্রথম 
“ শ।ক্তবন্ম” পরে এই শাক্তবন্খ পরিবস্তিত হইয়াই “ ম্মার্তধন্ম ” হইয়াছে । 


তৃতায় উল্লা। 


৮৫0৫ 


বৈষ্বধন্দ্ের প্রতিষে।গী ন্মার্ধর্ঘম । 


মর্ধাগ্রে দেখিতে হবে, « ম্মার্ভ ” শব কোন্‌ সময় হইতে বাবন্থত 
হুইতেছে। বৈদিক সময়ে কোথাও * ম্মরর্ভ” শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। যেহেতু 
বেদের কোন স্থানে ধন্মের বিশেষণরূপে * ম্মার্ড ” শফের উল্পখ দেখাত পাওয়া 
যায় না। বেদের কোনস্থানে “' নার্ভ” শঙ্খ এমন ভাবে ববহৃত হইয়াছে কি ?__ 
যাহ।র অর্থ “ স্মার্ত ধর্ম” বুঝাইয়া থাকে কিনব স্মার্ড্নাবলন্ধী বাক্তিকে বুঝাইয়। 
থাকে ?--ভবে কোন কোন স্থানে কর্মের বিশব্ণরূপ « ম্মান্ত” শবের উল্লেখ 
বেদে দেখিতে পাওয়া যায় বাট) ষথা- * ম্মরর্ভবদাজা সংস্কার: ৮১ « শ্মাত্্যজ্ঞো- 
পবীত; 7, “ ম্মর্ত প্রায়শ্চিত্ত; * ইত্যাদি। এই সকল স্মার্ত শব্দের কেবল 
গৃহসত্রোক্ কর্মের তাৎপর্য শুচিত হর- আজকালকার আনব শ্মার্তবন্থের 
ত।ৎপর্ধ্য প্রকাশ পায় ণা। আজগাল ঘাহা ম্ব্তধধ্্ নামে পরিচিত, উহ কেবল 
শুতি-প্রতিপাঁদিত নহে, উহাতে তত্ব, পুরাণ, জ্যে। ঠিয, খৈগ্ক প্রস্ততি নানা শাস্ের 
মত মিশ্রিত আছে। 

আব।র বে'দর কোণাও « ম্ু-যাঞ্জবন্ধ|!দ ” স্মৃতির নামোল্লেখ দেখা যায় 
না| তবে করগ্রন্থে গৃষ্থ কর্মের বিষয়ে শ্মংর্তশব্দের উদ্নেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাই 
বলিয়া কি উহা স্মৃতির বাচক হইতে পারে? “মুণং নাস্তি কৃত; শ|ঘ1৮”? যখন 
বেদের সময়ে স্মৃতির ওচণনই ছিল না, তখন বেদে স্থার্তবন্মের উল্লেখ কিরূপে 
সম্ভব হইবে? তাণ্ড মহাব্রাঙ্গণ ২৪ অব্যয়, ১৬শ খণ্ডের এক স্থানে ধিখিত 
আছে-- 

« ঘদৈ কিঞ্িনুনুরবদভত্ষেজম্‌ 1” 
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লাস শপ 


এই বাকেযোক্ত “মনু ঃ শবের অর্থ আধুনিক কোন কোন ম্মার্ত পঞ্ডিত 
ফুভূব মনু ' করিয়! লইগছেন এবং “ অব্দৎ+ পদ্দের অর্থ ' কহিরাছিলেন '__ 

সুতরাং মন কি কহিয়!থিলন ?--4 মনুদ্ধৃতি ৮1 অতএব তীহাদের মতে বেদে 
মগ্স্থৃতির ইহাই প্রমাণ হইয়। গেল। যদি “ তুষ্াতু দুর্জনে। স্ায়েন "উক্ত 
প্রকারে মন্ুম্থৃতিকে বেদ-প্রুতিপাদিত বলিত্বা মানয়াই লওনা যার, তাহা ২ইইলে দেই 
মনন চ্ভত পঞ্চ দেবোপ।সন!র বিধান (যাহা হইতে ম্মার্ত €ওয়া যায় ) কোথায়? 
কোথার রুদ্রাক্ষ ? কোথায় ভন্ম? কোথায় চিধ্যক্‌ পুশ, ই মন্ুস্থাতিত এ সকল 
ব্যবহারের ধিপান ত পরিধি হয় না? 

বেদথ-নির্ণায়ক 'ও বেদশাগাসমুহের বিভাগকর্তা ভগবান ব্যাসদেব স্বয়ং 
« ব্রহ্মস্থন্ে ” ( বেদান্তদর্শনে ) ম্মার্গতের নিন্দা কর্য়াছেন-- 

“« ন চকস্মর্তণতাদ্ন্ম(ভিলাগাৎ শারীখন্ড 1৮ 2২1২০ 

অর্থ,ৎ স্মার্ত -স্লাতি-গ্রঠিপাদ্দিত প্রধান এ শাণীর-*রীর'তিষঠিত আীব 
কদ।চ অন্তর্ণামী হইতে পাবে না) যোহতু অন্তর্যামীর সর্বদ্রটতাদি গুণ কথিত 
হইয়াছে কিন্তু প্রধান ও জীবে? পক্ষে সেগুণ থ।কা আঅসপ্৯7। 

এস্কলে ' ম্মর্ত ” শব জড় প্রর্কৃতির গ্রহণ স্থচিঠ হইম|ছে ' প্রাচীনকাল 
স্থঃশাস্্ুর ক্ষণ এই্টরূপ ছিল-_বে শান্ধরে পভ প্রচাহাপই জগতের কারণ বলয় 
(সন্ধাস্ত কৰা 5য়, ভাঙার নাম শ্বতশাক্জ। অতএব বাহবা জড়-গ্রকৃতি হঈতেই 
জগতের স্থষ্ট মানয়া থাকেন, “সম্মত? শবে শাহাদিগকিহ বুঝাহথ। থাকে । 
কিন্তু আড়-প্রকূৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি, এই শিদ্ধীন্ত বেদ বিরদ্ধ। সেই ওস্য 
তগবান্‌ বাদরায়ণ ইহা রন্মগত্রন পৃ্দপক্ষ মণ্যে গ্রহণ কগিরাহেন। 

বেদে ঈশ্বরকে* জগতের স্ষ্ট-হিটি- গজস্ষের কর্তী এ৭ং গুরুতিকে তাহার 
বঠিরগ| শক্তি বলা হইয়াছে । এই গ্রক্কতি ঈশ্বরেণ অনী1 ও একাম্ক। বশবছিশী। 
সুতরাং প্রকৃতিকে জগতের কারণ এবং পরতন্ব বলিছা স্বাকার করা সপ্পুর দি 
বির গিজ্জান্ত। 


৪8 বৈষ্ব-বিবৃতি 





শীবৈষ্ঞব ধর্ম, হিংসা-মদ্য ম.ং»-জ্্ীসঙ্গশূন্ত__নিবৃত্তি প্রধান ধর্ম । যদি বলেন 
গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ত স্ত্রী-সঙ্গ-বর্জিত নাহন? তত্তর এই যে, গৃস্থ বৈষ্ণবগণ 
খতুগানী স্বদার-নিরত বন্যা! ব্রহ্মচারী রূপে পর্গণিত। এই বৈষ্ণব ধশ্মে_ 
এই নিবুভ্িগার্গে সংঘারে সকল লোকই অনুরাগী হইতে পারে না। যেহেতু এই 
গ্রবুত্তি-গ গেভনময় সংগাবে অধিকাংশ জীবই হি*সা, ম্চ, মাংস ও স্ত্রীসঙ্গা»ক্ত 
পরিদৃষ্ট হয। এই সকল প্রবৃত্তিপরায়ণ লোক বৈষ্ণব ধন্মের সহ্তি প্রতিযেখিগ তা 
করিয়া শংক্ত বন্দর ” নামে এক ধম্মা গড়িয়া তুলন এং সেই সঙ্গে ' তন্ত্র" ন'ষে 
এক শের পুগ্তক রচিত হয়। এই তন্ত্র ও শাভপন্মের “দেহাই” দিয়া দেশে 
তখণ এগ্য, মাংস, হিংসা ও ব্যভিচারের এক এঞ&ৰল ্রেরত বাহি 5 হইয়াছিল। 

এই রূপ যখন শাক্ত ধর্মের আচার বাবহারে সমাজ ব্যাকুল হইয়া উঠিল 
এবং সমাজে ভয়ানক আঅশাস্তি দেখা দিল তখন জন-১ম।জ সেই শাক্ত ধন্ম ও 
তন্ত্াক পুনরায় হেয় দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন । 

শান্ত বন্ম বেঞব বন্মের এবং ভন্ত্র বেদের প্রতিযেগীরূপে প্রচারিত। কারণ 
বৈষঞন ধর্ম, যাহ! বঙ্জন করিয়।ছে -শাক্তবন্্ব তাহা সদরে অঙ্গীকার করিয়াছে । 
শাক্ত ধর্শু ও তন্ত্র কেবল হিংসা-গ্রী-মগ্য-মাংস ইয়াই ব্যস্ত, বৈষ্বধর্থন এ সকলকে 
দুরে রাখিয়াও সন্ত্রস্ত । বিশেহতঃ তন্ত্র ও শাক্তবন্ম বেদবিরুদ্ধ জড়বাদেরই গুচারক 
অর্থাৎ উহার] পুরুষ (ঈশ্বর) হইতে জগতর স্ষ্টি না মানিয়া শক্তিকে 
( গ্রক্ৃতিকে ) ভগতের কন্ত্রী ও পফতত্ব বলিয়া স্বীথার করেন। জড়বাদই 
স্ার্তমত। এইরূপে সমাজ যখন শাক্তর্দ ও তন্ত্রের প্রচারে ব)াকুল হইয়াছিল। 
পেই সগয়ে শাক্তধর্মবলঘিগণই সমাজের বিশ্বাস-স্থাপতের জন্ত অপনাদের “ শান্ত ” 
নাম পরিবর্তন করিয়া “ স্মার্ত ” নামে পরিচয় গ্রাণন করেন। যেছেতু, এ সময় 
উহণরা আপনাদিগঞ্ে * বৈষচ৭৮ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না, অথচ 
সমাদের ভয়ে * শান্ত ” ব'লভেও সঙ্কুচিত হন; সুতরাং তখন ম্মার্ত নামে অভিহিত 
করা একরূপ যুঞি-সঙ্গতই হইয়!ছিল 
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পিসি 





শাক্ত-জঁড়বাঁদ এবং জড়-দর্শন প্রতিপাঁদক গ্রস্থই "স্মৃতি” নামে কথিত। এই 
লইয়াই তখন উহার! "শ্মার্ত” নামে পরিচিত হইলেন। ধর্ম শর্খের সহিত এই 
স্সার্ত ন|মের যে হইতে সংযোগ আরস্ত হয়, প্রতিহাসিক পু তগণ তংসন্বপ্ধে নান) 
অনুমান কহিয়া গাকেণ। শাক্তের স্বভাব ছিল কি?-বৈষ্$ব ধর্মের সহিত 
প্রতিযোগিতা কর। | বৈষ্ণব মগ্ত-মাংস-হিংসা-ব্যভিচগার আদি বজ্জন করিরা 
থাকেন, কিন্ত উহাদের পক্ষে এ গুলি পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়| 
উঠিল; কাজেই তীহারা ভথন 'ন্মার্ত' রূপ ধারণ করিয়া প্র সকলের গ্রতি কিঞ্চিং 
ওদাসীন্ত গ্রকাশ ক'রলেন। যথা- 

«“ ন মাংসভক্ষণে দোষে ন মগ্তে ন চ মৈথুন । 
গ্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তস্ত মহাফলা ॥ মনত ৫৫৬ 

অর্থ।ৎ মাং) ভঙ্গণে দোষ নাই, মগ্ত পানেও দোষ নাই, স্ত্-স্গমেও দোষ নাষ্ট, 
কেন না, এই গুলি জীবের প্রবৃত্তি) সু»রাং ইহাতে পৌষ টি আছে ৪ তবে 
নিবৃত্তিতে মহাঁফল লাভ হুয়। ্‌ 

শাক্ত'ন্ম ধন আপনার নিজ মুদ্তিতে ছিল, শখন মগ্য মাংসাদির অবাধ খিধান 
গ্রবর্তন করিয়াহিল, পরে ন্মর্ভ আকারে পরিণত হইয়1 এইরূপ তটস্থ ভাব ধ.রগ 
করিল।--ণ্মগ্তপান কর, মাংস ভক্ষণ কর, কোন দোঁধ নাই, পরন্ত যদ না কর, 
ভালই হয়।” যে সস্।দি পানের বিদান প্রথমে কর' হই্লাছিল, এক্ষণে তাহার 
সম্পূর্ণ 2িষেব কিূপেই বা করা ষাইতে পারে? এবং নিষেধ করিলেই বা বৈষ্ঞব 
ধর্মের সহ্তি প্রতিধোগিতা থকে কই? কাজেই প্র স্ল বিশানের প্রতি 
ওধাসীন্ত মাত্র প্রকাশ করিয়া শাক্ত'ন্্ম পরে শ্মার্ত' আকারে পরিবন্তিত হইল | 

এস্থলে কেহ যেন মনে না করেন, আমি ম্মত্ব ধর্দের নিন্দাবাদ করিতেছি, কি 
সমস্য মহাত্মাগণের হৃদয়ে ক্লেশ প্রদান কহিতেছি। বেদ-বদান্তে স্ব্ধন্মের কি 
শিদ্ধান্ত আছে, তাহ প্রতিপ।দন করাই অ'মার উদ্দোশ্ত । বেদে ত কোথাও স্মার্ত- 
ধন্মের নাম পাত্তয়! যায় না । বেদান্তহুতজে উক্ত মঠের নাম স্বৃতি-প্রতিপাদিত মত 


৪৬ বেষ্ব-বিবুতি 
কথিত হইয়াছে । এই তে বেদাবরদ্ধ জ্ড়প্রতৃতিকে জগংকর্তী বলয়া মানিরা 
লওয়া হইয়াছে । যদি মন্ত্র-যাজ্ঞবন্ধণদি সংহি তায় ঈশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি স্বীরুত 
হয় এবং উহা্দিগক জঙবাদের কলঙ্কমুত্ত কর! যায়, তা! হইলে ভগবান্‌ বাঁদ- 
র।য়ণের লক্ষণানুসারে উহ|দগকে স্থাি নামেই অভাহত করা যায় না। ম্মার্ভবর্ম 
অর্ধাচীন হহব।র আরও এক প্রমাণ এই যে, উহ! পরম্পর স্বার্থ বরোধ-বিজড়িত। 
“ মন্র্থ-বিপরীতা যা ১1 স্বৃতি ন প্রশস্ততে ॥" 
অর্থ।ৎ যে স্বৃতি মনু অর্থের (বপরীত ভাব প্রকাশ করে, সে স্বৃতি প্রশস্ত 
নহে । সহজেই বুঝা যাইঠেছে ষে, রী মময় মন্থুম্থতির 
বিরুদ্ধ-অর্থপ্রকাশিকা আরও বনু স্বৃভি বিদ্মমান 
ছিল। মনু, আপনিই আপনার স্তৃতির প্রশংলা এবং আপনার মত-বিরুদ্ধ স্মৃতি- 
সমুহ্র অগ্রাপস্তয অর্থ নিকুটতা ঘোষণ। করিঃাছেন। খেনূপ আজকাপকার 
বিজ্ঞাপন-দতৃগণ আপনার পুস্তকের শতমুখে প্রশংলা করিয়া অন্যেণ পুস্তকের 
হেয়তা! এতিপ.দণর চেষ্টা করেন। মন্তু বেশ 'নৎমুখে আপনার স্বৃঠির গ্রশংসা 
করিয়| উক্ত পণেরই অগ্রমরণ করিয়াছন বলির] মনে হর ! 
'£ ইদং শান্তরং তু কৃত্বানৌ মামেব স্বরম||দ ঠ:। 
বিংববদ্‌গ্রাহয়াম/স মরীচঠাদ.ং ্হং মুনীন্‌॥”” মন্ু। 
অর্থ।ৎ শ্ৃষ্টির আদি1.ল এহ শান্তর রচনা করিরা ব্রঙ্গা কেবল আমাকেই 
পড়াইয়াছিলেন, পরে আমিই মরীচ/াদি মুনিগণকে পড়াহয়ছি। 
সেযাহা হউক, প্রচলিত অগ্ান্ত স্বৃতি অপেক্গ মন্তুযঠিরই অর্ধিক সমর 
স্ষ্ট হ়। কিন্তু স্মরণ রাখ! কর্তব্য বর্তনন আকারে আমরা যে মস্ত দেখিতে 
পাই উহা আসল ননুস্থৃতি নয়। উহ! একখা,ন আধুনিক পুস্তক । প্ডিঞগণের 
মতে উহা! খুষ্ীর ২য়, শগাকণে রচিত।  চন্থুপংহিতা অপেক্ষাও তাতি প্রাচীন 
বাবহার শাস্্ অছে_যেমন “ আপস্তদ্ঘ সুত্র, বৌবায়ন স্যর, আশ্বলায়ন সুত্র 
প্রভৃতি, এ গকল গ্রস্থও থৃষ্টীয় মের ২০* হইতে ৬৯০ বৎসর পুর্বে রচিত। এই 


মনুস্থৃতির আধুনিক ঠা। 





মনুস্মতির আধুনিকতা । ৪৭ 
অনুষ্ট,পছনে রচিত মনুনংহিতা। প্রাচীন সুত্র শাস্তের পরিবন্তিত আধুণিক সংস্করণ 
বিশেষ। ভহা কৃষ্ঃ-যর্কেদাস্তগত মৈরারণ শাখার উপরিভাগ মানপ-কআ।টরণের 
ধন্্্র হইতে পদ্ঠে রচিত হইয়াছে । মহধি ভূপুষ এ মানবীয় ধর্মশান্্রকে সংহিতা" 
রূপে নিবদ্ধ করেন এবং পধ্যায়ক্রমে আগার, বাবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন কণ্ডে 
বিভক্ত করেন। কিন্তু বর্তন কাবে এই তগু-সষ্কলিত মন্ুস্থৃতিই ম্গর রচিত 
বলিয়া কথত। ইহাও আঁবার লৌপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মেধাঁতিথিভাম্ 
পাঠে জানা যায়-_-আসল ভূপ্ুপ্রোক্ত মনুস্থতিও লোপ পাইয়াছিল, নানাগান হইতে 
সাহারণ শুত ম্দন উহা! সন্কণিত করিয়া বর্তমান আকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। 

শাকধর্খের অতাস ছিল_বৈষবধন্মের প্রতিযোগিতা করা। যখন এই 
শাক্তরধন্ম মগ্ত-মাংঘাদির গ্রাত ওদাণীগ্ একাশ করিব “ম্মাণ্ড” রূপ ধারণ করিল, 
তখন কি হইয়া বৈষুব-ধান্মের সহিত বিরোধ করিবে, ইহা একটা চিন্তার বিষয় 
অশস্ত হইয়াছিল। বহু অন্তুণগ্জানের পর “তিধধ/কৃপুণ্ড” ও “বধ” লইয়া ন্মর্ভ 
আঁকারেও, বৈধণবধর্মের সহিত এক প্রবল বিরোধের স্থত্রপ।ত হইল। 
বৈষ্ুবজন ত্রাঙ্গামুহূর্তে উঠিয় ক্রিয়া-কল।প »ম্পন্ন করেন। এই কারণ 
« অরুণোদয়পিদ্ধ। ৮ একাঁদণী পরিহ্যাগ করিয়া দ্বানীব্রত করিয়া থাকেন, কিন্ত 
্মর্তজন এই মতের বিরুদ্ধ * সূর্যে।দিয়-বেধ” উল্লেখ করিয়া বিরোধে প্রবৃত্ত হন। 
বৈষ্ণবজন উর্ধগতিকে তক্ষ্য করিয়া “ উর্দধ-পুড।” ঠিলক ধারণ করেন। 
কিন্ত ক্্তর্নুমতে « ঠির্যাক্পুণ্ড।? প্রকাশ করিরা ন্মর্তজন আপনাদের হঠকারিত 
পুর্ণ করিয়া'ছন। এস্থলে বলা আবগ্ুক, মনু-যাক্জবন্ক।দি স্তৃতিগ্রন্থে ত কোথাও 
«সূর্য্য দ়বদ্ধা ৮ * একাদণীর ত্যাগ এবং * তি্যক্‌ পুণ্ডের * নাম পর্যন্ত দৃষ্ট হয় 
না। জুতবাং জানি ন। স্মার্ভখণ অগ্ত কোথা হই: এই সকল বিানের ডদ্কা 
বাজাই'তছেন। 
“« নির্ণয় সিন্ধু” আদি নিবন্ধ গ্রন্থে একাদশীর বেধ-গ্রকরণে বৈষব ও মার 
মতের বিভিন্তা কথিত হইয়াছে । অরুণোদয়-বেধ জইয়! একাদশীর বচন দক্ণ 





বৈষব-নিবৃতি। 





বৈষ্চবপর এবং গর্ধোদয়-বে! লইয়া একাদশীর বচন সকল স্মার্তপর লিখিত হইয়াছে 
এই্টরূপেই উ'তে উভয়মতের সমন্বয় করা হইয়/ছে। স্মার্ত রথুলন্দন ও 
শিএকদণী তত প্রতি বিচারে বৈষব মত ও স্মর্ভ মত পৃথক্‌ উল্লেখ কনিয়াছেন-_ 

“ ইত্যবিশেষাদত্র বৈষ্টবেনাপি পুর্ণেগোস্তেতি । অরুণোদয়বিদ্ধা হু বাদহ।ং 
পারণন্ত।লাভেই? প বৈষ্বৈন্োপোযা। ”' ইত্যাদি । 


সাধারণত: এঠ্যেক ধর্ম-মতই এক একটা দার্শনিক ভিত্তির উপর গ্রতিষ্িত। 
হর্শনশান্ত্র ব্যতিরেকে কোন মতই বুঝিতে পারা যায় না। সৃতরাং * ম্মার্ত” 
বলিয়া বখন একটী ধর্মমত মানিক লওয়া হইয়াছে, তখন উহার একটী দর্শন থাকা 
»চাই। এইজন্যই বৈষ্ঠব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মায়।বা-দর্শনকেই হানি আপনাদের 
'গ্মার্তনতের দর্শন মানিয়া লইয়,ছেন। 
যে হইতে বৈষ্ঃব-ধর্ের সহিত একাদণী ও ঠির্ধাক্পুঙড। প্রভৃতি লইয়া বিভর্করবাদ 
“উপস্থিত হইয়াছে, সেই হইতেই জগৎ মিথা| বলিয়া! ঝগড়াঁও বাবিষছে। যে স্থৃতি- 
মহ লইয়া সমার্তধর্ম গঠনের দাবী করা হইয়া থাকে, নকল স্তিলানের মধ্যে 
'কোথাও “অদ্য়বাদের” মাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়। যায় না এবং জগৎকে এ 
ঈবলিয়াও কোথাও উল্লিখিত হুয় নাঁই। | 
'  ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্ধা আম্ুরী জীবগণের বিমোহনাধই মায়াবাদ শান্ত প্রণয়ন 
করিয়াছেন | উহাতে ব্যামোহকর অন্বযবাদের সহিত জগৎ মিথ্যা, পাপপুণ্য ভ্রম 
মা কহিয়াছেন। ইহা উচিতই হইয়াছে।_ইহ! না বলিলে জীব মোহিত হ্ইবে, 
(কিসে 1 কিন্ত স্মার্থ মহাশয় ইহাতে বড়ই গোলঘোগে পড়িলেন। যখন পাপগুণ্য, 
রগ “নরক সবই মিথা, তখন ার্ভকপের বিজয়-ভেরী কিরিপে বাজিতে পাঁরে ? 
আর যদি এ সকলকে সত্যই বল! যায়, তাছা হইলে ত মায়াবাদ, অধ হমত হইতে 


পৃথক হইয়া পড়ে। 'এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়! মাত নিধি বিচার পুর্ববক দুইটা 
মার্গের সৃষ্টি করিলেন। 


শিখা-রকুহ্য | 
যথা--১ম, ব্যবহার মার্স, ২য়, পরমার্থ মার্গ। ব্যবহার মার্গে_-ধর্ম, কর্ম, পাঁপঃ . 
পুণা, স্বর্গ, নরক সবই সত্য, আর পরমার্থ মার্গে_সব মিথ্যা ! চা ৃ 
কি অভূত সিদ্ধান্ত! পাঠক বিচার করিয়! দেখুন দেখি | এক ব্যজির 
নিকট একখানি “জাল নোট, আছে, সে ব্যক্তি তাহ! ভাঙ্গাইতে গিয়! 
বলিতেছে-_« যতক্ষণ তুমি আমাঁর মত ধেশীকায় ( অন্ধবিশ্বাসে ) থাকিবে, ততক্ষণ 
এ নোট * আসল », তারপর যখন বুঝিতে পারিবে, তখন ইহা “ জাল নোট ”--ত1 
যাই হউক তুমি কিন্ত আমাকে টাকা দিয়ে দাও” স্মা্ড ধর্ম ঠিক্‌ এইরূপ ধরণের 
বলিযই বোধ হয় না কিঃ ধর্মাধন্ম, পাপপুণ্য,সবর্সনরক সবই সত্য অথচ এ 
সবই মিথ্যা) এক্ষণে সামান্ত বিটার-ৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, যে ধ্ 
পরমারথমার্থে মিথ্যা, সে ধর্ম কিরূপ সারবান্? এবং উহ্বীর অনুষ্ঠানেই ঝা.কি. 
প্রয়েজন আছে 2 মিথ্যা! স্বর্গের নিমিত, মিথ্যা দীনপুগয করা কি জগৎকে মিথ্যা 
ভ্রমে ফেলা উদ্দেস্ত নহে? | ৮: 
অন্তু লিখিগাছেন--" যেস্ছলে শ্রুতি ও স্থতিতে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেন্থলে 
শ্রুতিরই প্রাধানত স্বীকার করিতে হইবে” « শ্রুতিস্থতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব 
গরীয়তী ৮৮ পরন্ধ এন্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে, যখন শ্রুতির অর্থ লইয়াই 
সৃতিশীস্র রচিত হইছে, তখন শ্রুতির সহিত স্থৃতিশান্ত্রের বিরোধ কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে? টাকা এবং মূলের বিরোধ কোথায় ৯ কোথায় অর্থের সহিত মুব 
পাঠের বিরোধ দৃষ্ট হয় ? জানি না ইহা কিরূপ স্থৃতিশান্ত্র, যাহ। শ্রুতি-বিরুদ্ধ। 
্বৃতির সহিত বিরোধ ঘটলে শ্রুতিরই মান্য করিতে হইবে, এই লইয়াই মুর 
গৌরব) কিন্তু আজকালকার স্মার্তপিতগণ এই মতের আদৌ অনুদরণ করেন না. 
পি রি রা বেদে এক শ্রুতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়” 
| _ তাহাতে শিখা-মুগ্ডনের বিধান লিখিত. আছে এব 
'শিখাকে পাঁপরূপ বলা হইয়াছে । যথা--সাঁমবেদ-তাওামহ রাণী 
৮ শিখা অন্ুপ্রবপন্তে পাপ্ঢমানমেব তদপন্তে 
_. লথীয়াং সং স্বর্গলোকময়ামেতি 1? ৪ অঃ ১৯ ও ।' 
রদ 





ক বৈষঞব-বিবৃতি। 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিখা-মুগ্ডন করে, সে.আপনার পাপরাশিকে নাশ করে, 
এবং লু হইয়া ন্বর্গলোক গমন করিয়া থাকে 1* এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন 
'বেদে ত শিখামুণগনের কথ! লিখিত আছে, তবে ম্মার্তমহাঁশয়দের শিখ! ধারণ সম্বন্ধে 
এরূপ উতৎকট আগ্রহ কেন?) যাহার শিখা নাই, তাহাকে হিন্দু বলিতেও সঙ্ষে।চ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। আরও স্মার্তগ্রন্থে কিরূপ প্রবল আগ্রহের কথা লিখিত 
"আছে, দেখুন 
| “ খন্বাটত্বাদি দোষেণ বিশিখশ্চেন্নরো। ভবেৎ। 
কৌশীং তদ ধারয়ীত ত্ন্ধগ্রন্থিযুতাং শিখাম্‌। 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি টাক-রোগাঁদি দোষের কারণ বিশিখ অর্থাৎ শিখাশৃন্ত হয়, 
'্ভাহারও মস্তকে বর্গগ্রস্থিযুক্ত কুশের শিখা সংলগ্ন করিয়া দিবে। 

ধন, স্মৃতিশাস্ত্রে শিখা ধারণের আগ্রহ! ধন্য শ্রুতিস্থৃতির বিরোধে শ্রুতির 
মান্ট! ক্রতি বলিতেছেন--« যুড়াইয়! ফেল শিখা-পাপ। ন্থতি বলিতেছে-- 


* এই শ্রুতিবাঁক্যের তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বহিঃহুক্র ও মন্তকে এক 
গছ কেশ শিখ! স্বরূপ ধারণ করিলেই ব্রহ্ষবাদী বা! ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যেহেতু 
্ «“ শিখা জ্ঞানময়ী যন্ত উপবীতঞ্চ তন্ময়ং] 

্রাক্মণং সকলং তন্ত ইতি যজ্জবিদোবিছুঃ ॥'” ব্রহ্ষোপনিষৎ। 

বেদজ্ঞ থধীগণ বলিয়া থাকেন-_ যিনি জ্ঞানময়ী শিখ! ও জানময় স্থান ধারণ 
০০৭ তিনিই নিখিল ব্রাঙ্ষণের অবলঙ্ন। 

হ্বতরাং__ 

« অগ্নিরিব শিখা মান্ঠ। যত জানমনী শিখা। 
স শিখীত্যুচ্যতে বিধানিতরে কেশধারিণঃ | 

অগ্নির স্তাঁয় জানময়ী শিখাই মানা, যিনি ভ্ঞানমক়ী শিখা ধারণ করেন, 
[তিনিই প্রকৃত শিখাধারী নামের যোগ্য। কেবল বাহ্‌ শিখা ধারণ করিলে কেশরাশি 
আজ ধারণ হয়। 


গায়ন্রী-রহস্য । ৪৯. 
না না, কদীঁচ সুড়াইওনা, কেশ ন| থাকে ,; কুগেনএ শিপ গলদ 
ছাড়া থাকিও না11 

এই শিখখ-রহস্য হইতেও আর একটা বড় রহস্ত আছে। যে গায়ত্রী মন্ত্রকে 
মূল মনে করিয়া শ্মার্ডন্রাতৃগণ * সাম্প্রদায়িক" মন্ত্রকে 
নিন্দা করিয়! থ।কেন, বেদে লিখিত হইয়াছে,_-সেই 
গায়ত্রী দ্বারা হ্বর্ণপাভ হয় না । যগাঁ__সামবেদ--তাগ্যমহাব্রাদ্ষণে__ | 
“ দেব! বৈ চ্ছন্দাংস্তাক্রবন্‌ যুক্মাভি স্বর্গ- 
লোকময়ামেতি তে গায়ত্রীং প্রাযুগ্তুত তয়া 
ন ব্যাপপঃবন্॥৮ 4 অঃ ৫ খণ্ড। 
অর্থাৎ দেবতারা মন্ত্ীত্তিকা, তাই, দেবতার ছন্দ ব! মন্ত্রের প্রতি কহিলেন 
«“ আমরা তোমাদের দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করিব।৮ এই বলিয়। দেবতার! গায়ন্রীর 
প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গায়ত্রী বারা সেই দেবত|দের হ্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিল না। 
এক্ষণে পাঠকগণ ! বিচার করিয়। দেখুন, ম্মার্তধর্মে গায়ত্রীর কি মহিমা 
এবং বোধ উহার কিরূপ অকিঞ্চিংকরত| ! ইহাই শ্রুতি এবং শ্থৃতির বিরোধ । 
আপনি মন্ধুম্বতির বচন অনুস।রে যদি শ্রুতিকেই গ্রাবল মান্য করিয়! থাকেন, তাহা 
হইলে গায়ন্ত্রীর প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না, আর গায়ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা 
রাখিতে গেলে, বেদের [সন্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পরস্ত গায়ত্রী দ্বারা 
ব্গবাসী দেবতাগণেরও যখন স্ব প্রাণ্ডি ঘটে না, তখন তৌঁদাঁর-আমার ত কথাই 
নাই--আমাদের স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না। 
আরও এক বড় কৌতুকের বিষয়, যখনই ব্যবস্থা লইয়া! বগড়। হয়,--তখনই 
« বৈষ্ণব ব্যবস্থা ” আর « স্যার ব্যবস্থ। % লইয়া, কিন্তু কখন শুনা যায় না যে, শৈব 
ব্যবস্থা আর ন্মার্ত ব্যবস্থা কি শান্ত বাবস্থা আর ম্মার্ত ব্যবস্থা লইয়া! কোন বাদ- 
বিতও হইয়াছে অথবা অন্থ কোন ব্যবস্থার সহিত স্মার্ভ ব্যবস্থার ঝগড়া উপস্থিত 
হুইয়াছে। 


গায়ত্রী রহস্ত | 


৫২ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 








'শৈব, শাক্ত, সৌর, গাঁণপত্য কি জন্ত স্মার্ভধর্ষের বিগ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধ" 
জ্ঞান হয় না, কেবল বৈষ্ণব ধর্মের সহিতই প্রতিযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়। নুতরাং 
ইছাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ের সহিত বিরোধ করিবার নিমিত্ত যে 
* শীত্তধর্শের  সথষটি হইয়াছিল, , শমার্ভবন্্” তাহারই রূপান্তর মাত্র। পাঠকজনই 
বিচার করিয়া দেখুন, স্মার্তমতালম্বী ব্যক্তিগণ যেরূপ বৈষ্ণবগণের উপর দ্বেষ 
প্রকাশ করিয়! থাকেন, সেরূপ শৈব কি শাক্তগণের উপর দ্বেষ একাঁশ করেন না; 
ব্ববশ্ত ইহার কোন কারণ আছে ত? যখন স্থার্তধন্্ন জড়বাদ, তখন চৈত্ন্যবাদের 

সহিত অবশ্ত ঝগড়া থাকিতে পারে। বৈষ্ণবধর্্ন চৈতত্যবাদ বণিয়াই মা ধর 
্‌ সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে। 

অন্যবিধ কারণ এই যে, শৈব, শাক্ত, গাণপত্যাদি ধর্ম, সাম্প্রধায়িকরূপে 
প্রচলিত হইলেও পৃথক পৃথক লমাঁজবদ্ধ হয় নাই ; এই জগ্কই উহাদের উপর তারদৃশ 
দৃষ্টি পতিত হয় নাই। কিন্তু বৈঞ্ণবপন্ম চারি সম্প্রদায় ও উহাদের শাখা-প্রশাখায় 

' বন্ধিত হইয়া পৃথক সমাজবন্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে 
 ত্রা্গণ ও বৈষ্ণব ঠিক পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত আছেন বিশেষত: পারমার্থিক 
ব্যাপারে ত্রাঙ্গণ অপেক্ষা বৈষ্ণব মহিমার উৎকর্ষ শাস্ত্রে ভুরি ভুরি বর্ণিত হওয়ায় 
সকলের তীক্ষ দৃষ্টি ইহার উপর পতিত এবং অনেকেরই চক্ষুতে অসহা। 

_ স্মার্তবন্থের এই এক এ্রতির সহিত বিরোধ দেখা যায় যেঃ মতন ভন্মধারণ 
* অর্থাৎ বিভূতি ধারণ সম্বন্ধে বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন, রিন্ত এরতি.( বেদ) ভন্মকে 

পাপরূপ ও অশুদ্ধ বণিরা ঘোবণ। করিয়াছেন_ 
« যচ্চ রাত্রোপনমাদধাতি তন্তান্নস্ত জগ্ধস্যেষ 
পাপা সীদতি ভন্ম তেনৈন মেতদ্যাবর্তয়তি ॥” 
শতপথ ব্রাঙ্গণ ৬ কা; ৬ অঃ ৪ প্রপাঃ 

যে ব্যক্তি রাত্রিতে সমিধ অর্থন করে, তাহাঁর অল্পের পাগস্বরূপ সেই ভন্ম 

হয়; এজন্য ভন্ম অবগ্ত বর্জন করা কতব্য। পাপের তাৎপধ্য মল। যেরূপ 


রী 


বিভৃতি-রহস্ত। ৫৩ 





ভোঁঞজন করিলে অন্নের মল ত্যজ্য ও অপবিত্র হয়, সেইরূপ আগ্রির সমিধ 
ভোঁজনের পর সমিধের মল--ভম্ম হয়, সুতরাং উহ1 পরিত্যাগ করা উচিত । এরূপ 
বুবিবেন না, আমি নিজের মতলবে ভন্ম শব্দের _* মল * অর্থ খাপন করিতেছি? 
বেদের এক শ্রুতিতেই ভম্মকে মল বলিয়] বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা-- 

« অগ্নেন্মাস্তপ্নেঃ পুরীধমশীতি 1৮ 

শতপথ ৭ কা ১ অঃ ১ প্রঃ। 
অগ্নি হইতেই ভন্ম হয়__-উহা অগ্রির পুরীষ (মল )। 
এই জন্যই বৈষ্ণবজন শ্রীগোপীচন্দনাি ধারণ করিয়া থকেন। বেদান্ুসারে 

ভন্মকে পাপ ও পুরীষস্বরূপ মনে করিয়] পরিহার করিয়াছেন। তবে ম্মার্ডধন্মের 
উদ্দেপ্ত এই, যাহা বৈষ্ণবজন করেন না, উহাই শ্মার্ভজনকে করিতে হইবে, তাই 
ভম্মধারণ প্রথ। প্রচার করিয়া দিলেন । কিন্তু বেদ ভম্মকে যে পাপ ও পুরীষ স্বরূপ 
বলিয়াছেন, তাহ! কেহই আঁর দেখিলেন না। উহাদের সিদ্ধান্তই এইরূপ-- 
বৈষ্ণব যাহাকে ভাল বলাতিছেন, তাহ উহীদের পক্ষে মন্দ--আর বৈষ্ণব যাহাকে 
মন্দ বণিতেছেন তাহা৯ উহাদের ভাল, ইহাই শান্ত, আর ইহাই বেদ। 

' অনন্তর মনুন্থৃতির মধ্যে পরম্পর কিরূপ বিরুদ্ধভবের সমাবেশ আছে, 
তাহার ছুই চা।রট। উদাহরণ এন্থলে গ্রাদশিত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে উক্ত 
হইয়াছে | 

“ উদ্ৃবর্থাত্ুনশ্চৈব মনঃ সদসদীত্মকম্‌। 
মনসম্চাপা হঙ্কার মভিমন্তারমীশ্বরম্‌ ”॥ ১৪॥ 
অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্ম হইতে ততস্বরূপ সদনদাত্মক মনের স্থষ্টি করিলেন এবং 
৮.৮ অহঙ্কার উৎপন্ন করিলেন। 

শক আশ্তর্ধ্য ! পরমাত্বা শ্ব়ং কি মনকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ ছিলেন 
না? তাই ব্রহ্ম! স্বয়ং পরমাত্মা। হইতে মন উৎপন্ন করিলেন এবং মন হইতে 
অহঙ্কার হৃষ্টি করিলেন? 


৫৪ বৈষ্ণব-বিবুতি | 





ন্ঁ 


এম্থলে মন হইতে অহস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু এই অব্যায়ের ৭৫ 
সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 
ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া মনকে স্ষ্টি করিতে নিয়োগ করেন। মন সষ্টি 


করিতে আরম্ত করিলে প্রথম সেই মন হইতে 
« আকাশং জায়তে তন্মাৎ তন্ত শব্ঘ-গুণং বিছুঃ1”-- 


আঁকাঁশ জন্মে--শব্ষই এ আকাশের গুণ। 
মনুই যদি সকলের শর্ট হইলেন, আর মনুই যদি চাতুর্বর্ের স্থষ্টি করিয়! 
থাকেন, তাহাহইলে ত ব্রহ্ধার মুখ, বাছু, উরু ও পাদ্দেশ হইতে চাতুর্কর্ণের উৎপত্তি 


অসত্য হইয়! পড়ে 2 ্‌ 
“ অহং প্রজা পিশক্স্ত তপস্তপ্ত। সুহ্শ্ঠরম্‌। 


পতীন্‌ প্রজানামস্থঞ্জং মহ্ষীনাদিতো দশ ॥ 
মরীচিমত্র্ঙ্গিরসৌ পুলস্তং গুলহু ক্রতুম্‌। 
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ তৃগুং নারদমের চ॥৮ মন্তু ১৩৪।৩৫ 
মন্থু বলিয়ছেন-আমিও প্রজাস্ঙির মানসে সুছুশ্চর তপস্তা করিয়া 
প্রথমতঃ দশ জন মহতি প্রজাপতির স্ষ্টি করিলাম গেই দশ জন যথা,__মর্রীচি, 
'আন্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা, পুলহ, ত্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ট, ভৃগু ও নারদ 
মনু এই দশ মহর্ষিকে আপনার পুত্র বলিয়া [লখিয়াছেন। কিন্তু এই মনু 
বচন বেদবিরুদ্ধ। যেহেতু খগ্বেদ ঈম, ৬৫ হৃক্তে ভৃগু, বরুণের পুত্র বিয়া উক্ত 
হুই়্াছেন। | 
আবার য্ুর্কেদ, শতপথব্রাঙ্ষণেও লিখিত হইগাছে-_ 
* তৃগুর্ বৈ বারুণির্বরণং পিতরং 
বিদ্যয়াতিমেনে।” ১১কা। ওপ্রপা, ব্রা, ১কং। 
অর্থাৎ বুরুণের পুত্র ভৃগু আপনীর পিত। বরুণকে বিগ্ভার নিমিত্ত অঠি মানত 
করিয়াছিলেন । ইহাতেও তৃগুকে বরুণের পুত্র বণিয়া লেখা হইয়াছে। সুতরাং 
রা জরতির ছুইটা বচন ছারা মমস্ৃতি বচন বিরুদ্ধ বণ গ্রতিপন্ন হইতেছে । 








স্মৃতির বিরুদ্ধ ভাব । ৫৫. 





মন্ুম্থৃতির ৩ অধ্যায় ১৬ গ্লেকে লিখিত হইয়াছে 
“ শুদ্রবেদী পতত্যব্রেরুতথ্যতনয়স্ত চ। 
শৌনকন্ত স্ুতোৎপত্তা তদপত্য তয়া ভূগোঃ ॥” 
অর্থাৎ অব্বি ৪ উহথ্যতনয় গোতঘ খধির মত এই থে, শূদ্রবেদী অর্থাং 
শূদ্রাকে বিবাহ করিলে দ্বিজ পতিত হইয়া থাকে । শৌনকের মত এই যে, শৃদ্রার 
সহিত বিবাহ হইলেই যে পতিত হুইতে হইবে, তাহা নহে, শুদ্রাতে পুত্রোংপাদন 
করিলে পতিত হইতে হয়। ভূগুর মত এই যে, শূদ্রাকে বিকাহ করিলে বা শুদ্রাতে 
পুত্রোৎপাঁদন করিলে পাতিত্য হয় না, শূদ্রার পুত্রের পুত্র হইলে পতিত হইতে হয় । 
অর্থাৎ যখন শু'দ্রুর বংশ হইয়া পড়ে তখনই পতিত হইয়া! থাকে, নতুবা অন্য কোন . 
সময়ে পতিত হইবে না। এই মতভেদ লইয়! অধিক আলে[চন! করিতে আমি নিরস্ত 
হইলাম। আমি এই গ্লোকটীর সন্ধন্ধে সামান্য মাত্র অ|লোঁচনা করিতেছি। যদি 
মালোচ্য শ্লোকটা ্বয়ং মন্ুরই রটিত হয়, তাহ1 হইলে তিনি নিজ পুত্রের মত পৃথক 
গ্রহ করিলেন কেন? তবে কি ভৃগু, মন্গুর মত মানিতেন না ? 
যদি বলেন, মন্থ প্রীতিবশতঃ আপনার পুত্রের আগ্রহে এ বিষয়ে আপনার 
মত কিছু প্রকাশ করেন নাই! হইতে প|রে,-ইহ! অবশ্থ মানিয়। লইতে পারা 
যায়ঃ কিন্তু এই শ্লোক মূল মন্ুস্থৃতিতে কিরূপে থাকিতে পারে? যেহেতু মনু 
মূলম্থৃতি ভূতকে পড়াইয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় স্থৃতির ১ম, অধ্যায় ৫৯ গ্লোকে 
লিখিত হইয়াছে-_ 
| . « এতদো্যৎ ভূপুঃ শান্ত শ্রাবরিস্যত্যশেষতঃ। 
এতদ্ছি মত্তোহধিজগে সর্বমেষোহখিলং মুনি ॥% 
অর্থাৎ মহ্ধি ভৃগড আপনাদিগকে এই শান্তর আন্তোপাস্ত শ্রবণ করাইবেন, 
যেহেতু ভূগতই নিখিল শীল্র আমীর নিকট সম্যক্‌ প্রকীরে অধ্যয়ন করিয়াছেন। 
এখন কথা হইতেছে, মনুস্থৃতি যদি ভৃগু অধ্যয়ন করিলেন, তবে ভূগুর মত মনু- 
স্বৃতিতে কোখা হইতে আদিল? 





৫৬ বৈষ্ণব বিবৃতি । 





পিসি 


আর যদি এ শ্লোকটী ভূগুই পরে মন্ুস্থৃতিতে লিখিয় দিয়া থাকেন, এই 
কথা মায়া লওয়1 যাঁয়, তাহা হইলেও উহ অসঙ্গত হইয়! পড়ে। ভৃগু যর্দি 
পরবন্তীকাঁলেই লিখিতেন, তাহা হইলে « ইহা আমার মত ” এই কথাই লিখিতেন, 
« ইহা! ভূগুর মত » কদাচ পিখিতেন না। সুতরাং ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 
এই বচনটা অবপ্ত কোন নৃতন মন্থু কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে। 


আরও দেখুন- মন্ুপ্বৃতিতে কিরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বিখিত হইয়াছে__ 
«খগ্থেদো দেবদৈবত্যো। যজুর্কদস্ত মানুষঃ | 
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্রস্তম্মাৎ তন্তাপু চিধ্বনিঃ | 
৪ অ, ১২৪ শ্লোক। 
অর্থাৎ খণ্বেদের দেবত। দেবগণ, বজুর্ধ্বেদের দেবতা মন্ুষ্যগণ এবং সামবেদের 
দ্বেবত পিতৃবগণ। এ কারণ সাঁমবেণ্রে ধ্বনি খক্‌ যজুর ধরণি অপেক্ষা অপবিত্র। 
বাঃ! কি সিদ্ধান্ত? যে সামব্দকে গীতায় শ্রীভগবান্‌ আপনার স্বরূপ কহিয়াছেন, 
_« বেদানাং সামবেদোহম্মি ”। মন্ুস্থতি সেই সামবেদের ধ্বনিকে অশুদ্ধ. 
_ ৰলিয়াছেন। | 


অতএব পূর্বকালে বৈদিক সম্প্রদাঠিদের মধ্যেও পরম্পর বিদ্বেষ ও 
নিলা পরিস্দুট হইয়! উঠিয়াছিল। বর্তমান কালেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পর ঘোরতর বাদ-বিসম্ দৃষ্ট হয়। ভক্তিবাদী সাত্বতগণের 
সহিত জড়কণ্মাদী স্মার্তগণের কি ভক্তি-বিহীন পাষগুগণ্র যে চির-বিরোধ, তাহা 
কেবল সাশ্রদায়িক অসমগ্রস্ততা ও বিদ্বেষিতার ফল বুবিতে হইবে। এই জন্যই 
'শা ও বৈষ্ঞবে চির-দবন্দ। উল্লিখিত মন্থুর উক্তিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের স্পষ্ট 
আঁভাদ পরিস্ফুট । আরও দৃ্ট হয় যজুর্বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত ; শুরু বজুঃ ও কৃ 
ঘছঃ। শুরু বভূর্বেদিরা নিজে অধরমুর্ আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃষযূর্বেদ িগকে 
চরকাধ্বধূরট নাম দিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি দুষ্কত 


্রয়ীতত্ব। ৫৭ 





স্থানে বলিপান দিতে নিণ্ধেশ করিয়াছেন--« দুক্কৃতায় চরকাচাধ্যম্‌।” ৩১৮ 
( বাঁজসনেয়ি-সংহিতা ) 
অর্থাৎ দু্ধৃতের নিকট চরকাচার্য্যকে বলিদান দিবে। 
অথর্বববেদীরা কিরূপ দরয়ী-খত্বিকগণকে নিন্দা করিতেছেন, দেখুন-_ 
"বহহূচো হস্তি বৈ রাষ্্রং অধবয্য্নাশয়েৎ ক্ুতান্‌। 
ছান্দোগে৷ ধনং নাশয়েতম্মাদ থর্বদণো! গুরঃঃ ॥” 
অথর্বপরিশিষ্ট-১১২ ঘঅ:। 
আবার অনেক পণ্ডিতন্ন্ত ব্যক্তি অপর তিন বেদের তুলনায় অথর্ব্ববেদের 
উপযোগিতা স্বীকার করিতে কুষ্টিত হন। এমন কি ইহাকে হিন্দুর পবিত্র বেদের 
মধ্যে গণ্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া! থাকেন। 
যজ্ঞা্দিকাধ্যে « ত্রয়ী » অর্থাৎ খক্-সাঁম-যজুঃ এই তিন বেদই প্রশস্ত, 
এজন্য বেদের নাম «ত্রয়ী "| কিন্তু বস্ততঃ বেদের মধ্যে গন্যাংশ ( খক্‌ )) 
গস্ভাংশ ( যছুঃ) ও গান (সাম) এই তিনই আছে বলিয়া বেদ সাধারণের নাম 
ত্রয়ী । অথর্বববেদের মধ্যেও ধররূপ পঞ্চ, গণ্ঠ, গান (খক্‌-যজুঃ-সাঁম ) তিনই 
আছে; সুতরাং পরম্পর অবিচ্ছেদ শিত্য সম্বন্ধ 
যত্তের অঙ্গ চারিটী। হোক কন্মন, উদগাতৃ, অধ্বরযু্ত এবং ব্রহ্ম কন্ম। এই 
চারিটা কর্ম যথাক্রমে খখেদ। লামবের, যজুর্কেদ ও অথর্ববেদ দ্বারা নিষ্পন্গ হয়। 
প্রথম তিনবেদের দ্বারা! যক্তের অর্ধেক সম্পন্ন হয়, এবং অরর্ববেদের ক্রহ্গকন্ দ্বারাই 


 ষজ্জ পুর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে ।' 
“ যথৈকপাৎ পুরুষো যন্‌ অন্ুভয়চক্রে বা 
রথো ভ্রেষং স্েতি এবমেবান্ত যজ্জে। ভ্রেষং স্েতি।” 
গোপথ-ত্রার্ণ ৩২ 
একপদ-বিশিষ্ট পুরুষ যেমন গ্রমন বিষয়ে অশক্ত অথবা একটা মীন্র চক্রযুক্ত 
রথ যেমন গমনে অশক্ত সেইনপ ত্রহ্গহীন অর্থাং অথর্ব মন্ত্রহীন যজ্ঞও নিক্ষল' 


বলিয়৷ জানিবে। 


€৮ ধ্ফ্ব-বিকৃতি । 


আরও উত্ত হইয়াছে 
“ প্র্ধাপতির্জ্রমতন্থত। স খচৈব হৌন্রমকরোৎ, যজুষাঁধবর্ধ্যবং 
সামৌদগত্রং অথর্ধাঙ্গিরোভি ব্র্ত্ধং ” ইতি প্রক্রম্য *স বা এস ব্রিভিব্ধেদৈ 


ধর্জন্তান্য তরঃ পক্ষঃ সংক্কিয়তে ৷ মনধৈব ব্রঙ্ধা যজ্ঞস্তান্তিতরং পক্ষং সংস্করোতি।” 
গোপণ-ব্র।ম্ধণ ৩২ । 


প্রজাপতি একটী যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ধকের তারা 
'হৌন্রকর্শ, যনুর্ব্দ দ্বারা আধ্বরধ্যব কর্ম, সামের ছারা গঁদগাত্র কর্ম এবং অথর্ব- 
বেদ ঘার। বহ্ষ-কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব প্রয়ী দ্বারা যজ্ঞের এক 
পক্ষ সংস্কার করিয়াছিলেন আর ব্রহ্ধা ( আর্ক.) মনের স্বারা অন্ঠপক্ষ সংস্কার 


করিয়াছিলেন। 
এতরেয় ব্রাহ্গণেও উক্ত হইয়াছে_- 


“ তদ্‌ বা ত্রয্য। বিছ্যায়ৈকং পক্ষং সংস্ু্বস্তি, 
মনসৈব ব্র্গ সংক্করোতি ৮ ৫1৩৩। 
তবে যেখানে শ্রেষ্ঠ অথর্বববিদ্‌ ব্রাহ্মণের অভাব হয়, সেই স্থলেই সেই ফেই 
শাখাতে যেরূপ ব্রক্ষকর্ম উক্ত হইয়াছে, তন্দবারাই যজ্ঞকন্্ম নিশ্পন্ন হইবে, এই 
'অভিপ্রায়েই “ স ত্রিভিরেদৈবিধীয়তে ৮-_ এই স্বৃতি প্রবর্তিত হইয়াছে। 
ত্রয়ীতে (খক্‌ যু সাম) কেবল পারত্রিক বিষয়ই অভিব্যক্ত হইয়াছে-- 
. অধর্ধবেদে এহিক ও পার্ত্রিক উভয় কল্যাণকর তত্বসমূহ বিত্তস্ত থাকাই উহার 
 বিশেষস্ব। অধর্তা নামক ব্দ্ধা এই বেদের জরা বণিয়া এই বেদের নাম অথ্ববেদ 
হইয়াছে। পুরাকালে স্বযস ব্রন্ধা স্ষ্টির নিমিত্ত তপস্তা আরম্ভ করিলে তাহার 
লোমকুপ হইতে ঘর্মধারা নিঃস্থত হয়। সেই শ্বেদজ বাঁরি মধ্যে স্বকীয় ছায়া 
অবলোকন হেতু তাহার বীর্যপাত হয়। সেই রেতঃপাতে জল দ্বিবিধ বূপ- 
বিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে একত্রস্থিত থেই রেতঃ ভূজ্জামান হইয়। ভৃগু নামে মহধি 
, হুইলেন। ভৃগু স্বীয় জনক ব্র্ধার দর্শন জন্য ব্যাকুল হইলে-এইরূপ দৈববানী 
হুইল--« অথব্বাগেনং এতান্বেবাগস্িচ্ছ ৮। গোঃ ব্রাঃ ১৪ । 


অথর্্ববেদের প্রাধান্য । ৫৯ 





অর্থাৎ তুমি যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহাকে এই জলের মধ্যে 
দেখিতে চেষ্টা কর। দৈববাণী দ্বারাই তিনি “ অথর্ব” আখ্যালাভ করেন । 
অনস্তর অবশিষ্ট রেতোযুক্ত জল দ্বারা ব্রহ্মার মুখ হইতে * বরুণ * শব্দ উচ্চারিত 
হইল এবং সমস্ত অঙ্গ হইতে রস ক্ষরিত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মার অঙ্গরল হইতে 
“ অঙ্গিরস ” নামক মহধি উৎপন্ন হইলেন । অনন্তর স্যষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মা এই 
অথর্ব্বা ও অঙ্গিরাকে তপন্তা করিতে বলিলেন। তহাঁদের তপন্তা-প্রভাবে 
একা মন্ত্র সমুহের দ্রষ্ট বিংশতি সংখ্যক অথর্্থা ও অঙ্গরা উৎপন্ন হন। এই ' 
খধিগণ সকাশে ব্রহ্গ! যে মন্ত্র সমূহকে দেখিয়াছিলেন, তাহাই ** অথর্বাঁঙ্গির” বেদ 
নামে অভিহিত। একর্চা্দি ্ধিগণ বিংশতি সংখ্যক বলিয়া, এই বেদও ২০ শ, 
কাণ্ড-ধিশিষ্ট। অতএব সকল বেদের সারভূত বণিয়াই অধর্ববেদ শ্রেষ্ঠ বেদ । 
« শ্রেষ্ঠো হি বেদ স্তপসোহধিজাঙো '্ষজ্ঞানং হৃদয়ে সন্বভৃব 1” গোৌঃ ত্রাঃ ১৯। 

তপন্তা। দ্বারা সমুৎপন্ন এই শ্রেষ্ঠ বেদই ব্রহ্ষজ্ঞদিগের হৃদয়ে বিরাজিত হয়। 


ইহা সকলের সারভৃত বরঙ্গাত্মক কর্মমনির্র্বাহক বণিয়া ইহার অপর নাম 
্রঙ্গবেদ-_ 
“চত্বীরো। বা ইমে বেদ খণ্থেদো যভূর্ষেঃ স|মবেদে বরহ্মবেদঃ। গোঁঃ ব্রা ২১৬ 


এই অথর্ববেদের মন্ত্র, দ্ধ মন্ত্র ইহাতে তিথি, নক্ষব্রার্দি বিচারের আবশ্যক তা 
নাই। অষ্টাদশীক্ষর শ্রীকষ্টমন্ত্রাজ যে “ গোপ|ল-তাপনী ” শ্রুতিতে বর্ণিত 
আছেন, সেই গৌড়ীয় কৈষ্ব-সম্গ্রদায়ের অবল্বনীয় তাপনী-তি এই অথর্ববৰের 
বা ব্রহ্মবেদের পিপ্ললাদ শাখ।র অন্তর্ঘত। কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাগ্রভু এই 
শ্রতিকেই সর্বোত্তম জানিয়। গ্রহণ করিয়।ছেন এবং কলির জীবকে অর্লীছু ও 
দুর্বল বোধে করুণ! করিয়। এই শ্রত্াক্ত দিদ্ধ-মন্ত্র ঘে!ষণা করিয়াছেন । 
«“ ন তিথি নচনক্ষংন গ্রহে ন চ চন্দ্রমাঃ | 
অথর্ব মন্ত্র সংগ্রাপ্তা। সর্বসিদ্ধি ভবিষ্যতি॥" পঃ ২৫ | 
অথর্ববেদের সংপ্রাপ্তি ঘটিলে, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ও চন্ত্রশুদ্ধাদির কোন 
গ্রয়োজন হয় না; এই মন্ত্র বার! সর্ব বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তাই 


৬০. বৈষ্ব-বিবৃতি | 





শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীমন্ত্ররাজ-মাহাত্ম্য বর্ণন-গ্রসঙ্গে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহ1ও 
প্রসঙ্গতঃ এন্থলে লিখিত হইতেছে । যথা-_ 
| বৃহদগৌতমীয় তত্ত্রে-_ 
« সর্ব্েষাঁং মন্তবর্ধ্যাণ।ং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে। 
বিশেষাৎ কৃঞ্চমনবো৷ ভোগমোক্ষেক সাধনং ॥৮ 
অগন্তযসংহিতা ৰলেন-__ | 
« সর্ক্ষু মন্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণব মুচ্যতে। 
গাণপত্যেযু শৈবেষু শীক্ত দৌরেধভী টং ॥” 
অতএব-_ 
« শ্রীমদেগাপালদেবন্ত সর্বৈর্্ধ্যপ্রদমিনঃ । 
তাদৃক্‌ শক্তিযু মন্ত্েযু ন হি কিঞিছ্িচার্য্যতে ॥% 
তথ। শ্রীকেশবাচার্ধ্য-বিরচিত ক্রমদীপিকায়_- 
“ সর্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেযু , নারীবু নানাহ্বয়জন্মভেষু। 
দাত! ফলান! নতিবাঞ্চিতানাং দ্র/গেব গোপালকমন্ত্র এষ; ॥” 
আরও স্বন্দপুরাণে কমলালয়থণ্ডে উক্ত হইয়াছে-_ 
“ যস্তত্রাথর্ব্বান্‌ মন্ত্রান্‌ জপেম্ছদ্বাসমন্্ি তঃ | 
(ত্যামর্থোস্তবং কৃতমং ফলং প্রাপ্পোতি স বং ॥ 
যে বাক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক অথর্ববেদের মন্ত্র মমুহকে জ?া করে মে নিশ্চয়ই সেই 
বেদমন্ত্র-কথিত সম্যক্‌ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে। 
মংস্তপুরাণে কথিত হইয়াছে-_ 
“ পুরোহিতৎ তথাথর্কমন্্র ব্রাহ্মণ-পারগং | ” 
অথর্বমন্ত্র-ব্রাহ্মণ-কাওাভিজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত পুরোহিত পদবাচা। 
মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে-- 
« অভিযিক্তোহধর্বমন্ত্রে হীংতূঙক্তে সসাগরং ৮” অর্থাৎ রাজা অধর্বমন্্র 
ঘ্বায়া অভিষিক্ত হইলে সাগর! ধরণীর অধিপতি হন। | 


বৈষ্ুববৈদ । ৬১ 





শান্তি-পোষ্টিকাঁদি কর্ণ, বাস্তস-্কার, গৃহ-প্রবেশ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, 
জাতকন্ম, বিবাহ প্রভৃতি মকলই অথর্ত্বেদের অনুদরণ। অতএব ধাহারা বৈদিক 
তত্ব না জানিয়! অথর্ববেদকে--'ষবানর বে?'_যজ্ঞার্দি কর্মে অথর্ব অর্থ।ৎ অনুপ- 
যোগী ইত্যাদি নিন্দা করেন তীঁহ!র| কতদুর ত্রান্ত--কত বিদ্বেষপর তাহা সহজেই 
অন্ুমেয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ এই অথর্ব ঝা! ব্রঙ্গবেদের মন্ত্রভাগের অনুসরণ করেন 
বলিয়া শক্ত ব| ম্মার্তগণ এই বেদকে এতটা স্বণার চক্ষে দেখিয়। থাকেন । এই 
চারি বেদের মণ্যে সাম ও অধর্ববেদই বৈষ্ণব বেদ । বৈষ্ণবদিগের দশকর্শশ প্রভৃতি 
নমন্ত ক্রিগ্নাকাঁণ্ডে এই ছুই বৈদিক মতেরই অনুসরণ করা হইয়া থাকে । শ্রীঅষ্টা- 
দৃশাক্ষর গোপালমন্ত্াশ্রিত বৈষ্ণবমাত্রেরই বেদ--অথর্ববেদ, শাখ1__পিপ্ললাদ শাখা । 

বহব্‌চ অর্থাৎ খণ্ধেদী খাত্বিক যজমানের রাজা নাশ করেন, অধ্বযু্ অর্থাৎ 
যদ্ুর্বেদী খত্বিক যজমানের পুত্র নাশ করেন, ছন্দোগ অর্থাৎ সাঁমবেদী খত্বিক 
যজমাঁনের অর্থনাশ করেন ; অতএব আঁথর্বণ খত্বিকই প্রকৃত গুরু । ৃ 

বৈদিক কালে--সেই সত্বাদি যুগেও যখন এরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব 
ৃষ্ট হয়। তখন বন্বর্গান কলিকালে এই বৈষ্ণব-প্রধান যুগে কর্মবাদী স্মাত্বগণ 
অনুয়া বশতঃ বিদ্বেষপরবশ হইয়। বৈষবগণকে নিন্দা] ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা 
করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি 





গস 


*চারিবেদের ভাষ্] সায়ণাচার্্য ও মাধবাচার্ধ্য নামক ছুই সহোদরে মিলিয়া 
রচন! করেন, এজন্য এই ভাগ্য সায়ণ-মাধবীয় নামে গ্রচারিত। উভয়েই বিজয় নগরের 
রাজ! বুন্ধ নরপতির সভাসদ্ব ছিলেন। এই বুক্ধ নরপতির বংশধর শ্রীংরিহর। 
ইনি অর্ববেদের ভাষ্য রচণা করিতে সায়ণীচার্যযকে অনুমতি করেন। খুষ্টায় ১৩৭৫ 
অব সায়ণ-মাধব ছুই ভ্রাতা বিজয়নগরের রাঁজ-সংদারে প্রতিষ্ঠিত. ছিলেন । 
এরূপ প্রমাণ পাওয়া! যায়। অতএব সারণাচার্্য প্রায় ৫৫* বৎসরের পূর্ববর্তী 
_ বলিয়া গ্রতিপন্ন হয়। 


৬২ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





আরও দেখুন 
« যোযস্ত মাংস মশ্লাতি স তন্নাংসাদ্দ উচতে। 
মত্হ্যাদঃ সর্বমাংসাদ স্তম্মাৎ মত্ম্তান্‌ বিবর্জয়েং ॥ ৫অঃ ১৫। 
অর্থাৎ যেযাহার মাংস খায়, তাঁহাকে তম্মাংসা? কহা যায়, যেমন বিড়াঁলকে 
মৃষিকাঁদ, নকুলকে সর্পাদ বলে; সুতরাং মৃত্ভোজীকে দর্বমাংসাদ বগা যায়। 
অতএব মংম্তভোজন পরিত্যাগ করিবে। 
যাহাতে মতস্তভোজনের এইরূপ কঠিন নিষেধ লিখিত হইয়াছে, আবার 
সেই গ্রন্থের ধর্থ, অধ্যায়ে উহার প্রতি কিরূপ অবাধ আগ্রহ প্রকাশ কর হইয়াছে 


দেখুন__ 
৬ « ধানান্‌ মত্ভ্ঞান্‌ পয়ো মাংগং শাকং চৈব ন নির্ণঃদেং। ৪1২৫৯ 
অর্থ/ৎ ধান! (ভূ্ট যবত গুল), মতস্তা, দুগ্ধ, মাংস ও শাক অবাচিতভাঁবে উপস্থিত 
শ্ছইলে গ্রহণ করিবে- প্রত্যাধ্যান করিবে না। অর্থাৎ যে দিবে তাঁহার নিকট 
হইতেই লইবে। মতন্ত এবং মাংদের এমনই মাহাত্য কি যে, কাঁহাকেও মানা 
করিও না, যে দিবে, তাহার নিকট হইতেই লইবে ?--বাঁঃ ! কি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত !! 
“নিুক্তন্ত যথান্য।য়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ। 
স প্রেত্য পণুতাং যাতি সম্তভধানেকবিংশতিম্‌ ॥” 
| | মনু ৫অঃ, ৩৫। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রান্ধে বা মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়! মাংদ ভোজন না করে, 
সে মৃত হইয়! ক্রমে একবিংশতি জন্ম পশাযানি প্রাপ্ত হয়। 
ধন্য ! মাংস-ভক্ষণের মাহাত্ময,__মাংস-ভক্ষণে কি অপূর্ব ধর্ম-গৌরব লাঁভ| 
মাংস না খাইলে একুশ জন্ম পণ্ড হইতে হইবে। ইহা! যে সন্ধ্যাবনান| অপেক্ষাও 
বড় ধর্ম! যেহেতু সন্ধ্যাবন্দনা না করিলে শূর্রের সমান হুইতে হয়, পরস্থ মাংস 
না খাইলে একুশ জন্ম পর্য্যন্ত পু হইতে হইবে । অতএব উহ্াই একটা বড় ধন্ম-_ 
বাহাতে মাংস না খাইলে পণ্ড হইতে হয়। এই বাক্যানুদারেই ন্মরর্ত মহাশয়গণ, 


মাংসভক্ষণে আগ্রহ কেন £ | ৬৩ 


পস্াশসিসপি 











বৈষুবের প্রতি এতদূর 'নারাঞ্জ' হইয়াছেন। বৈষ্ণব মাংস ভক্ষণ ত দুরের কথা, 
কদাপি ম্পর্ণ পর্য্যন্ত করেন না। স্মার্ভ মাংদভোঁজন না করিলে ২১ জন্ম নরকে 
পড়িবেন। অভতশ্রব এই বাক্য অনুসারে বেশ বুঝ! যায় যে, « শাক্তধর্্মই » শ্মা্ত 
আকাদ্বে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এই জন্যই উহাঁতে মাংস-ভক্ষণের উতৎকট মহিমা 
এরূপভাবে বর্ণিত হইরাছে। 
আরও দ্বেখুন__ 
“বেণে বিনষ্টোহবিনয়াক্সছষশ্চৈব পাখিবঃ | 
দানে বন শ্চৈব সুমুখো। নিমিরেব চ॥ 
পৃথুম্থ বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্‌ মন্থুরেব চ। 
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বযযং ত্রাহ্মণ্যখৈব গ।ধিজঃ ॥% 
মনু ৭ অঃ। শ্লোক ৪১৪২। 
অর্থ বেণ, নহুষ রাজা, স্ুদ।স, যবন, সুমুখ ও নিমি ইহারা সকলেই অবিনয় 
জন্ত বিনষ্ট হুইয়াছেন। বিনক-ধর্মবলে মহারাজ পৃথু এবং মনু সাম্রাজ্য লাভ 
করিয়াছেন, কুবের ধনৈর্্ধ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গাধি-তনয় বিশ্বামিতর ক্ষত্রিয় 
হইয়াও ব্রাহ্মণ লাভ করিয়াছেন। 
এক্ষণে প্রচলিত মনুস্থৃতি যে স্থষ্টির আদিতে উৎপন্ন এবং বিরাট্‌ পুরুষেক্ পুত্র 
মন্ন কতৃক বিরচিত, তাহা উল্লিখিত শ্লোক-প্রমাণে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। ইহ! 
কুষ্টির বহুকাল পরে যে রচিত হইয়াছে, তাহ! বেশ বুঝা! যায়। যেহেতু উহাতে 
ই বে, নছুষ, নিমি, পৃথু ও বিশ্বামিত্রের যখন বর্ণন রহিয়াছে তখন এই স্থতি যে 
উহাদের পরে বিরচিত হুইম্বাছে, তাহাতে সন্দেহ ন।ই। এই জন্তই এই সব পুক্কারত 
ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। আর যদি এই স্মৃতি মন্থকত্ৃকই রচিত হইত, তাহা 
হইলে « মন্্ু বিনয়-বলে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ”_-একথ মনু স্বয়ং লিখিভে 
যাইবেন কেন? আবার ঈম, অধ্যারের ৬৬৬৭ শ্লোকে বেণরাজী মঙ্গুর পূর্ববর্তী 


৬৪ বৈধব-বিবৃতি। 





০ হরে 


বলিয় স্পষ্ট পিখিত হঈশ্মাছে | যগ1-_ 
“অয়ং দ্বিজৈহি বিদ্প্তিঃ পশুধন্মো বিগহিতঃ। 
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণোরাজ্যং প্রশালতি॥ 
স মহীমখিলাং ভূপ্জন্‌ রাজধিপ্রবরঃ পুরা । 
বর্ণানাং সন্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ৮” 
অর্থাৎ এই বিধবা-বিবাহ পশুধন্ম বপিয়া স্ুবিঘান্‌ দ্বিজগণ কর্তৃক নিন্দিত 
হইয়াছে। পূর্মে বেণরাজার রাজ্যশীননকালে এই ধর্ম মন্ৃঘ্ূপমাজে প্রচলিত হয় 
বিয়া! উক্ত হইয়াছে । এই রাজধিপ্রবর পুরাঁকালে সমস্ত ধরণীর অধাশ্বর হ্ইয়। 
কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়াই এই বিপি-প্রচলন পূর্বক বর্ণসঙ্করের স্যপ্টি করেন । 
এক্ষণে বেশ বুঝা ঘাইতেছে যে, এই বিধি মন্্ুর পূর্ববন্তাকালে প্রচলিত 
হইয়াছিল। সুতরাং ঘেণ রাজার রাঁজ্যশাসন-সময়ে বিধবা-বিবাছের প্রচার, এই 
মনুস্থৃতির যে বহুপুর্নে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহ! এই বচনেই সিদ্ধ হইতেছে। (১) 
অতএব এই স্মৃতির যে বচন প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহ 
অন্রান্ত-সন্য বলিয়। কিরূপে গ্রহণ কর! য|ইতে পারে -- 





টপস, 


(১) ধৈদিক কালেও স্ত্রীলোকের! প্রথমে একপতির পাণিগ্রহণ করিয়া পুনরায় 

অন্তপতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। যথা অথর্ববেদ-সং হিতান্ন _- 

“যা পুর্বং পতিং বিস্বাথান্তং বিন্দতেইপরং | 

পঞ্ষৌদদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ ॥ 

সমান লোকে। ভবতি পুনর্ভবাপর: পতিঃ। 

যে|হজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণা জ্যোতিষং দদাতি ॥ ৯৫1২৭২৮। 

থে রমণী পূর্বপতি সত্বে অন্থপতি গ্রহণ করেন, অজ-পঞ্চোদন দান করিলে 

তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে না। [দ্তীয় পতিও যদ্দি দক্ষিণা দ্বারা দীপ্ডিমান অজ 
পঞ্চোদন দান করেন তাহ হইলে তিনি এবং তাহার পুনরুঘাহিতা পত্রী উভয়ে 
একলোকে গমন করেন। 


বিধবা-বিবাহ বৈদিক । ৬৫ 





“ইদং শান্ং তু কৃত্বাহসৌ মামেব স্বরমার্দিতঃ | 
বিধিবদ্গ্রাহ্য়ামাস মরীচ্যাদীনৃং মুনীন্‌।॥” 
অর্থাত, স্থষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়! বিধিপূর্ব্বক স্বয়ং 
আমাঁকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন এৰং আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যন 
করাইয়াছি। 
এই এমাণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দ্রৌপদীর পঞ্চস্থামী-গ্রহণ কেবল 
দৈব ঘটন। নয়, তাহা শাস্ত্রীয় বিধান ও সামাজিক প্রথারই অনুগত । আবার 


ততৎকাঁলে বিপবা-বিবাহও ষে প্রচলিত ছিল, এই মন্তুটী পাঠ করিলে তাহা অনায়াসে 
বুঝিতে পারা যায়-- | 
“উদীর্ঘ নাধ্যতি জীবলে।ক.মিতী স্থুমেতমুপশেষ এহি। 


হস্তগ্রাতস্তাদি ধিযোস্মেতৎ পত়ুর্জনিত্বমভিসংবভূব |% 


তৈত্তিণীয় আরণ্যক ৬ প্রপা, ১অম্ু, ১৪ মগ্ত্র। 
সায়ণাঁচার্ধা ইহার ভাস্ত এইরূপ করিয়াছেন-- 
“তাং প্রতি গতঃ সব্যে পাধাবভিপান্তোথাঁপয়তি। হে নারি! ত্বং ইতা্ুৎ 


গতপ্রাণং এতং পতিং উপশেষে উপেত্য শয়নং করোবি, উদ্দীঘ'অন্মৎ পতি- 
: সমীপাছুক্্ঠ, জীবলোকমভি জীবন্তং প্রাণিসমূহং অভিলক্ষ্য এহি আগচ্ছ। ত্বং 
 হস্তগ্রাভগ্ত পাণিগ্রাহবতঃ দিধষোঃ পুনবিবাহছেচ্ছোঃ পতুাঃ এতৎ জনিত্বং জাক্বাত্বং 
অভিসংবভূব অভি্কাখন সমাক্‌ প্রাপ্প,হি 1” 

অর্থাৎ খত্বক মৃতপতির সমীপে শামিত স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়। বাম হস্তে , 
ধরিয়া তাহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্রপাঠ করিবেন--“ হে নারি ! তুমি মৃত 
গতির সমীপে শয়ন করিতেছ কেন? উহার নিকট হইতে উ্খিত হইরা জীবিত 
লোকের নিকট আগমন কর। তোমার পুনর্ব।র পাঁণিগ্রহণাভিলাষী পুরুষের 
পত্বীত্ প্রাপ্তি ভোমার সম্যগ রূপে সম্ভব হুইগাছে। ্‌ 

এই বাখ্াুনারে বিধবা-বিবাহ বেদবিছিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে 


এবং বেদব্যাখ্যা তা সায়ণাচার্য্যেরও যে নিনংশয় অভিমত, তাহা ও পরিব্যক্ত হইয়াছে। 
রি 


৬৬ বৈষঃব-বিবৃতি। 











যদি শ্থষ্টর আরস্তেই এই শান্-রচিত, হইত, তাহা হইলে স্থষ্টর অন্ততঃ 

লক্ষবর্ষ পরে যে সকল ঘটনা বটিরাছে, তাহার ইতিবৃত্ত উহাতে সংগৃহীত হইল 
কিরূপ? অতএব ইহাতে এই দিদ্ধ হইতেছে যে, প্রচলিত মন্ুম্থৃতি আসল মম্ুস্থৃতি 
নহে যাহা ব্রহ্ধা মন্থুকে এবং মন্ধু, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পড়াইয়াছিলেন। দশম 
অধ্যায়ে বামদেব, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র আদি খবির কথা লিখিত থাকায় এই 
গ্রন্থের আধুনিকতা সহজেই পিদ্ধ হইতেছে । যথা-_ 

গশ্বমাংসমিচ্ছননো হস্ত; ধশ্মাধন্স্মবিচক্ষণ£ | 

প্রাণান।ং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্‌ ॥ 

ভরঘাজঃ ক্ষুধারতস্ত সপুত্রো বিজনে বনে। 

বহুবীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বুধোস্তক্ষো মহাতপাঃ ॥ 

কুধার্তশ্চ।ভ্, মভ্যাগা দ্িশ্ব/মিত্রঃ শ্বজাঘনীম্‌। 

চণ্ডালহস্তাদাদায় ধন্মাধশ্মবিচক্ষণ: |" 


অর্থাৎ ধর্মীধন্াবিচক্ষণ খষি বামদে ক্ষুধার্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ কুকুর-মাংদ 
ভোজনাভিলাধী হইয়াও পাঁপলিপ্ত হন নাই। পুত্র মহাতপন্থী ভরগ্বাজ ক্ষধার্ত 
হইয়] বিজন বনে বৃধুনামক স্থত্রধরের ধু গে| গ্রহণ করেন। তাহাতে তাহার পাঁপ 
হয় নাই। ধর্ম্মাধন্মবিচক্ষণ খাষি বিশ্বামিত্র ক্ষৎকাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হইতে 
কুকুর-মাংস লইয়া ভোজন করিলেও পাপে লিপ্ত হন নাই। 

আধার একাদশ অধ্যায়ের ১২শং হইতে ১৫শঃ শ্লোকে আরও এক বড় 
কৌতুকের কথ! লিখিত হইয়াছে যে, যদি যক্তকার্ধ্য সম্পাদন জন্ত ধনের অভাব হয়, 
তৰে বৈশ্ব ও শুদ্রের নিকট হইতে সহজে না হয়, বলপূর্ববক লুন করিয়া লইয়া 
আসিবে । বাঃ! কি সুন্দর অনুশ(সন ! মন্ুত্বৃতি কি তবে ডাকাতের “ওস্তাদ” 2 
বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এইরূপ শত শত বিরোধ ও অসঙ্গতি এই 
আধুনিক মন্ুস্থতিতে স্থান পাইয়াছে। কয়েকটী উদ্দাহরণ দেখান হুইল মাত্র। 


বেদবাহা। স্মৃতি । ৬৭ 


৯ সপাসস্পিপস্পি এপিসিশপসিপপসি পাস সি 





টি 








7 সপে 





এইরূপ বিরোপ ও অসঙ্গতি অন্যান্য স্মৃতিতে যথেষ্ট আছে। সর্বস্থৃতি- 
চক্রবন্ঠিনী মনুদ্মৃতিরই সাগান্ত দরিগ্র্শন মাত্র করিয়া “ যথা রাজা তথা প্রভা 
এই ন্টায়কেই নিমিত্ত করা! হইল। বুদ্ধিমান জন উহী৷ দেখিয়। অবগ্ত বিচার 
করিবেন। তবে ইহা অবগ্ত স্বীকার করিতে হইবে বে, মন্াদি*দ্থৃতিতে শত শত 
উত্তম সিদ্ধান্ত আছে, দেহাভিমানী কশ্মাজড়ন তদনুপারে কন্মানুষ্ঠঠন করলে অবশ্য 
লাঁভবান্‌ হইতে পারিবেন, তাহাতে সনোহ নাই। | 

কিন্তু যে সকল ন্মার্মন্য মহাদয় আপনাদের উচ্চ জ্ঞান-ত্তা প্রকাশ করিতে 
গিয়। বৈষ্ণবের উপর অযথ| আ.ক্রোশ প্রকাশ করে তহাদের শিগ্র থর-গল্ল।স 
করিম দেখাই এই কদর প্রবদ্ধ প্রকাশের প্রয়াস, নতুবা ক্ৃঠির মত খণ্ডন বা সমার্ত 
জনের নিন্দ। করা উদ্দেশ্য নহে ।* | 


মন্ত্র ও ত্রাঙ্গণভাগই অপৌরুষের--ভগবদ্বাঁক্য। কর্পনত্র ও অপরাপর 
যাবতীয় শাস্ত্র পৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্য-রাচত। মন্ত্ত্রাক্ষাণর নাম শ্রুতি, উহ! 


তঃ-প্রমাণ। উহাতে ভ্রম প্রমাদ|দ থাকিবার সন্তাবণা নাহই। অতএব 
কল্পস্থত ও মনুস্ৃতি প্রভীতর যে যে অংশ শ্রতিমূলক তাহাই সর্বাবাদিসম্মত 
প্রমাণ, শতি-বিরুদ্ধ অংশ অগ্রামাণ্য। যথা 

« শ্ুতিস্মৃঠি বিরোধেষু শ্রতিরেব গনীয়পী ? 

শ্তি ও স্মৃতির মধো পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইলে শ্রুতিকেই প্রধান বলিয়া 

ম/নিতে হইবে | এ বিষায় স্বয়ং মন্ু-দংহিতাও বলিয়াছেন 

“ যা! বেদবাহাঃ স্থৃতয়ো যাশ্চ কা শচ বৃদৃষ্ট়ঃ | 

সর্বান্তা নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্টা হি তাঃ স্বৃতাঃ ॥+ 

১২ আ;ন৫। 


১৮৯০০০৭-০০প্প  ব্নস্পী পসপ ল ,.. শপ শপ শিশির িীতীতি? 


*এই উল্ল।সটীর প্রান অধিকাংশ ধা মবৃন্দাবনবা/সী গ্রীঞ্ীরাধারমণ জীউর 
সেবাইত গ্রপাদ মধুসথদন গোস্বামী সার্বভৌম কৃত "স্মারভ্শ” নামক হিন্দী পুস্তিকা 
হইতে সঙ্কলিত। 








৬৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





যে সকল স্বৃতি ও তর্ক বেদ-বিরুদ্ধ সে সমুদয় নিক্ষল জানিবে, এবং সে 
সকল তমোনিষ্ঠ বা নরক-সাধন বলিয়া! কথিত হইয়াছে । 

ইহাতে বুঝা যাঈতেছে যে, অধিকাংশ স্থৃতি বেদ হইতে সঙ্কপিত বা বেদ- 
সন্মত নহে। গ্গীরবর্তি-খধিদের ন্বকপোল-কল্পিত ও সমাঁজ-শ|সনের অন্থকৃলে স্বার্থ- 
প্রণোদিত শাদন-শান্ত্র বিশেষ। আবার কোন কোন অংশ পরম্পরাগত লোকাচাঁর 
অবলগ্ন করিরাও লিখিত হইয়াছে । কুমাঁরিল উ্র-প্রণীত “তন্বাত্তিকে” লিখিত 
আছে-- 

“তত্র যাবদ্ধম্্ মোক্ষ সমন্ধি তঘেদ গ্রভূম | যত্র্থ স্থখবিষয়ং তল্লোকবাবহার 
পুর্বক মিতি ববেক্তব্যম্‌। এবৈবেতিহা'স পুরাণয়ো রপুযুপদেশ বাক্যানীং গতিঃ |” 

উহার মধ্যে যে যে অংশ ধন্্ব ও মোক্ষ সম্বন্ীয়, তাহা বেদ হইতে সঙ্কলিত, 
আর বে যে অংশ অর্থ ও সুখবিষয়ক তাহা লৌকিক আচার-ব্যবহার দৃষ্টে সংগৃহীত 
হুইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। উতিহাদ ও পুরাণের উপদেশ 
বাক্যেরও এইরূপ গতি জানিবে। 


সম 


চতুর্থ উল্লান। 


ডিশ 


শৌল্পসানিক প্রকবল। 


--7808 








সাত্বত সম্প্রদায় । 
/ 
(বৈদিক বিশুদ্ধ বৈষ্ব-সম্প্রদায়ই সাত্বত নামে অতিহিত। ইতিহাঁম ও 


সাত্বত সম্প্রদা়।.. পুরাণাদিতে এই বৈষ্ণব-মন্প্রদায়ের আঁ. দ-প্রবর্তিক 
7 আত্বতগণের বিশেষ পরিচয় ও লক্ষণ পরিদষ্ট হয়| 
পন্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে -_ 
« অত্বং সত্বাশ্রয়ং সব্বগুণং মেবতে কেশবম্‌। 
যোইনগ্তত্বেন মনসা সাতবতঃ সমুদর|হতঃ ॥ 
বিহায় কাম্যকন্মাদীন ভজেদেৰাকিনং হরিং। 
সত্বং সত্বগুণাপেতং ভক্তা! তং সাত হং বিছুত॥ 
মুকুন্দপাদ-সেবায়াং তন্নাম শ্রবাণ1হপি চ। 
কীর্ডনে চ বতো৷ ভোক্তা নায়ঃ স্তাৎ স্মরণে হবরেঃ॥ 
বন্দনার্চনয়াভ রি রণিশং দাস্তসখ্যয়োঃ। 
রতিরাত্মপণে যনস্ত দৃঢ়ানন্তন্ত সাত্ৃতঃ ॥” 
অর্থাৎ সত্ব ও সত্বের আশ্রয়, সত্বগুণস্বরূপ শ্রীহরিকে যে ব্য অনন্যমনে 
সেবা! করেন, তিনিই দাত্বত নামে অভাহত। যিনি ক/ম্য-কক্মাদি পরিত্যাগ ' 
করিয়া সব্বগুণালম্বনে সববুত্তি শ্রমতগবান্কে একান্ত ভক্তি পুর্দক ভ্না করেন 
তাহাকে সাত্বত বণিয়। জানিবে। শ্রীমুকুন্দের পাঁদপন্স সেবায়, তদীয় নাম শ্রবণ- 
'কীর্ভনে, তাহার শ্মরণে, অর্চনে, দান্তে, সথ্যে ও আত্মসমপণে ধাহার দৃঢ় রতি বা! 
অন্রাগ তিনিই সাত্বত। 


৭০ বৈষ্ণব-বিবৃতি |. 








এই প্রমাণে বৈধিককাণের সাত্বত-সম্প্রদারী বৈষণবগণের ভগ্বস্ভজন প্রণালীর 
তাব ম্প্টরূপে পররস্ফুট আছে । ফলতঃ এই সাত্বিক-বিধানই যে প্রাচীন বৈষণ- 
মত তাহা মহ!ভ|র পাঠে নিঃসন্দেইরূপে অবগত হওয়া যায়। 
“ ভক্ত) পরময়া যুক্তৈম্মনোবাক্‌ কন্মতিস্ত তঃ। 
নারায়ণপরে। ভূত্বা নারায়ণ-জপং জপন্‌ ॥৮ শান্তিপন্দ। 
অর্থাৎ পরমাতক্তির সহিত মন, বাকা ও কন্মপ্জারা নারায়ণপরায়ণ হইয়! 
নারায়ণমন্ত্র জপ করিবে। , 
বৈদিক-সাহিত্যে বিষু ও নাবায়ণের নান ষথেষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। সেই 
প্রাচীনযুগে বিষ্ণুই যে সত্ব নামে অঙিহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বাজ। উপরিচর বনু বৈদিক দেবতা, ইন্দ্রের সমসামায়ক ও তাহার সথা। 
বৈদিককালে সাত্তি এই উপরিচর বন সাত্বত ধর্মে দীক্ষিত ছিপেন। 
2 তাং বৈদ্িককালে বৈষ্ণব বা সাতত-সন্প্রদায়ের 
সাকা অন্তিত্ব সহজেই উপলব্ধ হইয়াছে । যথা। মহাভারতে __ 
« রাজোপরিচরো নাম বভৃবাধিপতি ভুবাঃ। 
আখগুলদখ: খ্য।তো৷ ভত্তে] নারায়ণং হারং॥ 
ধার্মিকো নিত্যত্তস্চ পিতুরিত্যমত ভ্রতঃ | 
সামাজ।ং তেন সম্প্র/প্তং নারায়ণবর।ৎ পুরা । 
সাত্বতবিধি মাস্থায় প্রাকৃস্থধ্য মুখনিন্যতম্‌। 
পৃজয়ামাসদেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্।” মোক্ধর্থ। 


রাঁজ! উপারচর বস্ত্র যে বৈদ্দিককালের সম্রাট তাহ! নিঃসনেহ। তিনি 
ধার্শিক ও হরিভক্ত বলির! 'বিখ্যাত ছিলেন। [তিনি নারায়ণের বরেই সাম্রান্ধ্য 
লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি কৃর্য্য-মুখনিক্ছেত সাত্বত-বধান অন্সারে নিত্য 
স্বরেশ্বর বির পুজা করিতেন। সুতরাং অতি প্রাচীন যুগেও যে সাত্বত-মশ্প্রধায়ের 


সাতৃত সম্প্রদায়। ৭১ 





প্রভাব ছিল, তাহা এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে । অধিকন্তু রাজ উপরিচর 
বন্থুর বহু পূর্বেও যে সাত্বত বা বৈষ্ণব বিধানের প্রচলন ছিল তাহা “ প্রাক্‌ স্্য্য- 
মুখ-নিঃস্ততম্‌ ” এই বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। ফলতঃ সত্বত বিধির আদিম 
প্রবর্তকই সুধ্য । কিন্তু সাত্বত ধর্ম অনাদি; ইহ।র পুবেবও যে সাত্বত ধর্ম প্রচলিত 
ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া ষ|য়। শ্রীভগবাণ্‌ স্বয়ং এই সাত্বত ধন্মের প্রবর্তক ; 
কালের কুটিল 'আবর্তে এই ধর্ম কখন প্রকট, কখন বা অপ্রকট হয়। মহাভারত 
মোক্ষণ্ম পব্বে এই পাত্বত পর্মেৎপত্তির এক বিস্তৃত ইতিহাস পরিরৃষ্ট হয়। 
ভদ্‌ যথা * 


“ যদ্দাদীন্‌ মানসং জন্ম নারামণ মুখোদগতম। 

ব্রহ্ধণঃ পৃথিবীপাল তদা নারায়ণ: স্বয়ং ॥ 

তেন ধশ্মেণ কৃতবান্‌ দৈবং পৈত্রঞ্চ ভারত। 

ফেনপা। খষয়শ্চৈব তং ধর্মং প্রতিপেদিরে ॥৮ 

ভগবান্‌ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে বন্ধা, তীহাঁর মুখ হইতে আবিভূঁতি হইয়া 

এই ধর্ম অবলগ্বন পূর্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা! করিয়া! ছিলেন। ব্রঙ্গারু 
আবির্ভাবের সময়ে নারায়ণ শ্বয়ং এই সাত্বিক ধর্ম প্রকটন করেন। পরে ব্রঙ্গার 
মানস পুত্র ফেনপা ও বৈধানস নামক খগিগণ এ ধর্মের অনুবর্তী হন। অনস্তর 
চন্্র ইহাদেধু নিকট হইতে এই ধন্দের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে ভগবদিচ্ছায় 
এই ধর্ম অস্তহিত হ্ইয়। যায়। 


অতঃপর মার ছ্িতীয়বার চাক্ষুষ জন্ম পরিগ্রহের কালে অর্থাৎ ব্র্ধা 
শ্ীনারায়ণের চক্ষু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সৌমের নিকট হইতে এই সাত্িক ধর্ের 
উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। পরে রজ্রুদেবকে উহা! প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্য 
খষিগণ সেই যোগার মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হয়েন। অবশেষে 'নারায়ণের 
সারা প্রভাবে সেই সনাতন সাত্বত ধন্ম আবার তিরোহিত হুইয়। যায়। 


৭২ বৈষ্ঠব-বিবৃতি । 











অনস্তপ্প তৃতীয়বার ব্রহ্ম।র বাটিক জন্মের পরে অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রানারায়ণের 
বাক্য ইহতে জন্মগ্রহণ কাঁরলে, ভগব|ন্‌ স্বরৎ উহা পুনরায় প্রণস্তিত করেন। 
মহুষি সুপর্ণ তপন্তা, নিয়ম ও দমগ্ডণ প্রভাবে নারায়ণ হইতে এ ধর্ম প্রাণ্ড হইয়া 
প্রতাহ তিন বার উহ্থার আবৃত্তি করিংতন। এ ধর্ম খথেদের মধ্যে কীর্িত আছে, 
এজগ্ঠ তিনি এতৎ সংক্রান্ত খণ্থেদ প্রত্যহ ঠিনবার পাঠ করিতেন । , এই নিমিত্ত 
কেহ কেহ এই সাত্বত ধন্মকে ভ্রিনৌপর্ণ নামে অভিাহত করেন। যথা 





“ ত্রিঃ পরিক্রান্তবানেতত সুপণো ধন্মমুত্তমম | 
যন্মাত্বম্মাদ্‌ ব্রতং হোতৎ প্রিসৌপর্ণ মিছোচ্যতে ॥৮ 


পরে স্ুপর্ণ হইতে বাু এই সনাতন ধন্ম লাভ করিয়। বিদ্ভাভ্যাসী মহধি- 
গণকে এবং মহধিগণ উহা মহানমুদ্রকে প্রদান করেন। তংপুরে এই ধণ্স পুনরায় 
নারায়ণে লীন হইয়া বায়ি। ূ 


চতুর্থবার ব্রহ্ধা, বিজুর কর্ণবিবর হইতে প্রাদুভূতি হইলে, তাহ।র বদন 
নি-্যেত আরণাকের সহিত সরহস্ত এই শ্রেষ্ঠ ধন্ম প্রাপ্ত হয়েন। তখন ব্রহ্মা সেই. 
নারায়ণের মুখোদিত ধণ্মান্ুসারে ভগবান্‌ নারারণের আরাধনা করিয়া এ ধন্মের 
প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাগ্রা স্বারেোচিষ মন্থুকে উহা প্রদান করেন। অনন্তর মন স্বীয় 
পুত্র শঙ্খপ্দকে এবং শঙ্খপদ আপন পুত্র স্থুব্ণীতকে এই ধন্মোপদেশ প্রদান 
করেন । পরে ত্রোযুগ উপস্থিত হইলে আবার এ দণ্ম অন্তহিত হইয়া যায়। 


১+* অন্তর পঞ্চম বারে ব্রহ্ম! ভগবানের নামিক1 হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, 
ভগবান্‌ স্থগ্ং তাহার নিকট এই ধর্ম কীর্তন করেন। ব্রন্ধা এই ধর্ম প্রণ্ড হইয়া 
পরে সনৎকুমারকে উহাগদান করেন। অনন্তর সনৎকুমার হুইতে প্রজাপতি 
বীরণ প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে বীরণ স্বর পুত্র রৈভ্যকে এবং রৈজ্য স্বীনন পুত্র 
দিকপতি কুক্ষিনামাকে ওদান করেন। পরিশেষে সেই ধর্ম পুনরায় অস্তহিত 


হইয়! যায়। 


সাত্বস্ত ধন্মের প্রচারক । ৭৩. 








ষষ্ঠ বারে ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্‌ নারায়ণের মুখ হইতে 
পুনরায় এ ধশ্মু সমুষ্থব হয়। ব্রদ্ধা বিধি পূর্বক প্র ধর্ম গ্রহথ করিয়! বহিষদ নামক 
খধিগণকে প্রদান করেন। তৎপরে ঞ্কে্ঠ নামক এক সামবেদ- -পারাদর্শ ব্রাহ্মণ 
তাহাদিগ্রের নিকট উহা লাভ করিয়া মহার'জ অরিকম্পীকে প্রধান করেন। 
পরিশেষে এ সনাতন ধরন পুনরায় অন্তহিত হইয়| যায়। 
অনন্তর সপ্তম বার ব্রঙ্গাঃ নারায়ণের নাভিপন্ন হইতে জন্মগ্রহণ করিলে। 
প্ীভগবান্‌ পুনরায় প্র ধর্ম তাহার নিকট কীর্তন করেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে। 
দক্ষ স্বীয় দৌহির আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবন্বানকে প্রদ[ন করেন। অতঃপর 
ব্রেতাযুগের প্রারস্তে বিবস্বান মনকে এবং মনু, লোক-প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় পুত্র 
ইক্ষাকুকে প্রদান করিলে, ঠিনি ত্িলোক মধ্যে উহা প্রচার করিলেন । তদবধি 
সেই সাত্বত ধর্ম অগ্যাপি বিদ্যমান রাহয়াছে। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় 
উহা নারািণে বিলীন হুইবে। ফলত; সত্যযুগে ভগবান্‌ নারায়ণ এই বেদ- 
সম্মত প্ীকাপ্তিক ধর্ধম বা সাত্বত ধর্শের সৃষ্টি করিয়। তদবধি স্বয়ং উহ! ধারণ করিয়! 
রহিয়াছেন। দেবধি নারদও নারায়ণের নিকট হইতে এই সাত্বত ধর্ম প্রাপ্ত 
হইঘ়াছেজ | এই সনাতন সত্যধন্মই সকলের আদি, ছুজ্ঞেয় ও হুর্লত। এই 
সাত্থত ধর্ম ষে সম্পূর্ণ ও বেদসন্মত, তাহা মহাভারতে পুনঃপুন লিখিত হইয়াছে__ 
« তৈরেকমতিভি ভূত! ষৎ প্রোক্তং শাস্ত্মুত্বমং | 
বেদৈশ্চতুভি সমিতং কৃণং মেরো মহাঁগিরৌ ॥ 
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃতৌ চ যম্মাদেতপ্তবিষ্ুতি | 
খক্‌ যজুঃ সামভিজ্ঞষ্ট মথর্বালিরসৈ ত্তথা! ॥ ” 
আধুনিক পুরাঁবিদ্গণ এই সাতৃত ধর্মের বিপুল ইতিহাল বিশ্বাস করুন 
বানা করুন, কিন্তু যিনি বেদ বিভাগ করিয়! বেদব্যাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
সেই বেনবা স্বয়ং যখন বলিতেছেন, সাত্বতধর্্ম বৈদিক, তখন শাস্্রপ্রাণ হিন্দমাত্রেই 
এই শান্জবাক্যে যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, তাহ।তে কোন সনেহ নাই। 
১৩ 


ণ৪ বৈষ্ঃব-বিৰৃতি | 








7 সে যাহা হউক, কু্দপুরাণ পাঠে অবগত হওয়! যায়, ঘাপর যুগে যন্রবংশীয 
ূ সত্বত নরপতি দ্বারা এই সাত্বত ধর্মের যথেই উন্নতি 
ইইয়াছিল। যথা 
“ অথাংশো সত্বতে। নাম বিষুঃতক্ত প্রতাপবান্‌। 
মহাত্মা দননিরতে ধনুর্বেদবিদাং বরঃ ॥ 
স নারদস্ত বচনাদ্‌ বাস্থদেবার্চনাংন্বতঃ | 
শান্ত প্রবর্তয়।'মাস কুগডগোলাদিভিঃ শ্রুতম্‌ ॥ 
তশ্ত নায়াতু বিধ্যাতং সত্বতং নাম শোভনম্। 
প্রবর্ততে মহাশাস্ত্রং কুগ্ডাদীনাং হিতাবহম্‌। 
সাত্বত স্তস্তপুত্রোতূৎ সর্বশান্ত্রবিশারদঃ | 
পুণ্যগ্লোকো মহারাজ সেন চৈতৎ প্রকীন্তিতম্‌ ॥ 
সাত্বতঃ সব্বসন্পন্নঃ কৌশলান্‌ যুব স্থতান্‌। 
অন্ধকং বৈধেহং ভোজং বিজু দেবাবৃধং নৃপম্‌ ॥ ” অঃ ২৪। 
অর্থাৎ যছুবংশীয় অশু নৃপতির পুক্র মহাত্মা সত্বত পরম বিষুভত্ত ও 
দানণীল ছিলেন। তিনি দেবষি নারদের নিকট সাত্বত ধর্শের উপদেশ প্রাপ্ত 
হইপ্লা নিরস্তর বাসুদেব অর্চনায় নিমগ্র থাকিতেন। তিনি কুগগোলার্দি ছারা 
সাতৃত ধর্বশান্ত্র প্রবর্তিত করেন। তাহার পুত্রের নাম সাতত। তিনি সর্বধাস্ত্র- 
বিশারদ ও পুণায্লোক নৃপতি ছিলেন । ইহারি দ্বারাও সাত্বত ধর্দের যথেষ্ট গ্রচার 
হইয়াছিল । ৃ 
; (আবার বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ-নির্ণায়ক ও বেদাস্তের অকৃত্রিম ভাব বলিয়া 
শ্রীমন্ত।গবত সমব্ড পুর/ণাপেক্ষা শ্রেঠতম এবং সাত্বতী শ্রুতি ব! বৈষ্ণবীশ্রতি নামে 
শন্ডিহিত। ' এই শ্রীমন্তাগবতেও আমর! বৈষ্ণব-সাম্প্রদার়িকতার নুল্পট পগিচয় 
গত বোঁপদেব .. প্রাণ্ড হই। এক শ্রেণীর প্ডিতন্ন্ঠ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি 
হু এই সর্ববেদাস্তসার শ্রীমভাগবতকে মুগ্ধবোধ ব্যাকয়ণ- 
রচরিতা বোপদেবের লিখিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ 


সাস্বত ধর্শের প্রচারক ॥ 


কত নহে। ৪ 





শ্রীতাগবত বোপদেব কৃত নহে। ৭৫ 





করেন। তাহাদের এই স্বসার মন্তব্য ্রান্তি-বিজ্ত্ভিত ৷ তাহাদের জান ছিল না 
(য, বোপদে৭ হিমান্দ্ির সভাপপ্ডিত ছিলেন। হেমাপ্্ি-ক ত * চতুর্বর্গ-চিস্তামণি*: 
গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণ-দান প্রস্তাবে, শ্রমদ্তাগবতের প্রশংসাহুচক মংস্ত-পুরাণীয় 
বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । এতত্ব/তীত হেমা্রি-কত গ্রান্থর পরিশেষ খণ্ডে কালনিণয়ে 
কলিযুগ-ধর্ম-নির্ণয় স্থলে “ কলিং সভাজযন্তারধ্য১ ইত্যাদি শ্ীমন্তাগবতের শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমন্তাগবত-প্রতিপাদিত ধন্ধঠ কপি কালের জন্ত অঙ্গীক্ৃত করিয়াছেন। . 
উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় গায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশঞ্জ লিখিয়াছেন « বোপদেব 
নজাম রাজের অন্তর্গত দেবাগরি ( দৌলতাবাদ ) স্থিত মহারাজ মহাদেবের 
ন্মািকরণের পণ্ডিত ছিলেন। আবির্ভাবকাঁল থুষ্টায় ১২৬ অব্দ। ইহার, 
পিতার নাম কেশব কবিরাজ । ইনি পণ্ডিত ধনেশ্বারর ছাত্র । . (খাপদেৰ একজন 
বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছি'লন। ভক্তমাল গ্রন্থে তদ্বিষয়় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 
শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিতে কশীরাজ শৃব নানা স্থান হইতে ভাগবত গ্রস্থ সংগ্রহ করিয়! 
গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে পর বোপদে বহু কষ্টে তাহার উদ্ধার সাধন পুর্যক তিন 
খনি টাক! বা সমন্বপ গ্রন্থ রচন| করেন। যথ]-- হুরিলীপা, মুক্তাফল ও পরমহংস- 
প্রিয়া। তত্ততন মুগ্ডবোধ, কামধেস্ প্রসৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ফলতঃ বে।পদেৰ 
ভাগবত-সম্বন্বীয় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও ভাঁগবতোদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়।ই 
ভাগবত বোপদেবকৃত বলিয়া লোকের এক ভ্রান্ত ধারণ! উৎপন্ন হইয়ছে।”* 
ভাগবতেঃ টাকার প্রারস্তে ভ্রীপর স্বামীপাদ এ আশঙ্কা নির।শ করিয়। দিয়ছেন-_ 
« ভাগবতং নাম অন্যৎ ইতাপি-_নাশশ্কণীয়ং "* অর্থাৎ ইহ] ছাড়া অপর ভাগবত 
মহাপুরাগ আছে বলিয়। কেহ যেন আশঙ্কা না করেন । এই শ্রেণীর অজ্ঞদের ইনাও 
বুঝা উচিত ছিল যে, শ্রীভাগবত যদি শ্রীকৃষ্ঃদৈপায়নের লিরচিত লা হয়, তবে ব্য]সদেবের 


(গৌরব কোথায়? যদি প্ভাগবত, বেদব্যাসের ভক্তি-সাধনার মধুময় ফণ না 
রা 


. এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ বোদায় মুদরিত_“* ভাগবত-ভূষণ * রসে র্টব্য। 





খ৬ বৈষ্ুব-বিবৃতি। 








হইবে, তবে শতাধিক নুবিখ্যাত প্রাচীন পঞ্ডিত ইহার টাকা করিবেন কেন ? শত 
শত প্রাচীন স্মার্ভ পণ্ডিত শ্রীমস্তাগবতের বচন উদ্ধৃত করিষ়্া শ্ব স্ব নিবদ্বগুলিকে 
সমলঙ্কৃত করিবেন কেন ? এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যাস্ত 
অতি প্রাচীন কাল হইতে অগ্ভ/বধি এই শ্ররীমন্ভাগবত পুরাণখানি শ্রীতগবৎ-বিগ্রহ 
স্বরূপে সাদরে সম্পৃজিত ও ব্যাধ্যাত হইয়া আসিতেছেন কেন? কি প্রসন্ন 
গম্ভীর ভাষার, কি প্রশাস্ত সমুন্নত ভাবচ্ছটার, কি উচ্চতম কাবা-প্রতিভায়, কি 
দার্শনিক বিচার মহিমায়, কি সর্ধে/পরি ভগবং-প্রেরিত-শক্তি সাহাযো ভগবত্তন্ 
বিচার-নৈপুণো শ্রমদ্তাগবজীভারতের সমগ্র স্বৃতি, সাহিত্য ও দর্শনাদি গ্রন্থের মধ্যে 
শ্রীাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠতা। [চরগোৌয়বার্।* শুধু তাহ! নহে, অন্থান্ত মহাপুর।ণেও 


শ্ীমত্াগবতের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত কীর্িত হইয়াছে। 
যথা, মত্শ্তপুরাণে-_ 


“ যথাবিক্ক ত্য গায়ত্রীং বর্ণতে ধর্দরবিস্তরঃ | 
বৃত্রাস্থর-বধোপে ₹ং তদ্ভ।গবত মিষ্তে ॥ 


ঞ ঞ র্‌ ণ রঃ 
লিখিত্বা তচ্চ যো দছ্যান্বেম সংহাসনান্থিতম্‌ । 
প্রৌষ্টপদ্াং-পৌধযান্তাং স যাতি পরমাং গঠিম্‌ ॥ অ: ৫৩1 
অর্থাৎ গাফ়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া" যাহাতে বন্ের বিভাগ সবিস্ত।র বর্নিত 
হইয়াছে, যাহাতে বৃত্ান্থরের নিধন-ৃত্ান্ত বণিত আছে, তাহাই প্রমন্ভাগবত নামে 
অভিহিত। যে বাক্তি এই ্রমন্তাগবত পি/খয়! ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে 
| বর্ণনিংহাসনের দহিত দান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। 
পুনশ্চ স্কন্দপুরাণে-_ 
 মস্তাগবতং ভক্তা| গঠতে হরিসম্লিধো। 
জাগরে তৎপদং যাঁতি কুলবৃন্দ-সমন্থি ॥' 
অর্থাষ্ট যিনি ভক্তি পুর্র্বক হরিব।সরে শ্রীভগবানের নিফট ভ্রীমস্গবত পাঠ 
ক্রেন, তিনি কুলবৃন্দের সহিত ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাফেন। 


প্রীতাগবতের সর্ববঞ্জেষ্ঠতা । ৭৭ 








আবার পন্মপুরাধেও উক্ত হইয়াছে -_- 
« অন্বরীষ গুকপ্রোক্তং নিত্য তাগবতং শুরু । 
পঠন্ব হমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভব-ক্ষয়ম্‌ ॥? 
অর্থাং ছে অন্ববীষ! যদি সংসার-বন্ধন বিমোচনের বাসনা থাকে, তাহ 
হইলে কালাকাল বিচার না করিয়া (নত্য এই শুকপ্রোক্ত শ্রীমন্তাগবত পুরাণ শ্রবণ 
কর কিন্বা নিজমুখে পাঠ কর। 
এই শ্রীমস্তাগবত অতিশয় পূর্ণ অর্থাৎ ইছা সর্বলক্ষণসম্পর হওয়ায় ইহার 
পূর্ণত্বের আতিশয্য উক্ত হইয়াছে । যথা, গরুড় পুরা'ণ-_ 
« অর্থোহয়ং ত্রন্ষস্ত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ | 
গায়আীভায্যূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥ 
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষান্তগবতোদি ত॥' 

_ অর্থাৎ বঙ্গস্থত্রের অর্থন্বরূপ, ভার়তার্ধের নির্ণায়ক, গায়রীর ভাব্যরূপ 
বেদার্থের বিস্ত/রক সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কর্তৃক গ্রথিত এবং বেদের মধ্যে সামবোদর স্কায় 
পুরাখ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ট । ফলতঃ পূর্বে তেদব্যাসের মনে হুঙ্কার বরঙ্গমৃত্রৎ 
রূপে যাহ। প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে নুবিস্তৃতভাবে শ্রমদ্তাগবতরূপে প্রচারিত 
হইয়াছে! 

কেহ কেহ অগ্যান্ত পুরাণের বেদ-সাপেক্ষ ৮ মনে করিতে পারেন, কিন্ত 
শ্রীমদ্ভাঁগবতে গে সম্ভাবনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত স্থয়ংই সাত্বতী-শ্রুতি স্বরূপ। 
যথ1 শ্ভাগবতে-_ 

“ কথং বা পাওবেয়ন্ত রাজধে মুনিনা সহ। 
ংবাদঃ সমভূৎ তাত য্রৈষ! সাত্বতী-শ্রুভি॥” ১181৭ 

অর্থাৎ হে তাঁত ! কি প্রকারে এতাদৃশ শুকদেবের সহ্তি পাণুবকুল-সম্ভূত 
রাজধি পরীক্ষিতের সংবাদ হুইল, যাহা হইতে এই সাত্বতী ধঁতি বা! বৈষ্ণবীস্রুতি 
ভাাবত-সংহিতার প্রচার হইয়াছে। 


৭৮ রি . ্বঞ্চব-বিবৃতি। 





| (মাবার ্রীমন্তাগবতের উপসংহারে শ্রীতাগবত-মাহা্মা বণনা! করিয়া লিখিত 


হইয়াছে. 
“ রজস্তে তাবদহ্যানি পুরাণানি সতাংগণে | 


যাবস্তাগবতং নৈব শ্রয়তেহমৃতলাগরম্‌॥” ১২1১৩ ১৪ 
_ অর্থাৎ যে পর্যন্ত অমৃতসাগর তুলা শ্রীমপ্তাগবত শ্রবণ না করা যায় সেই 
পর্ধ্যস্তই সাধুগণের সভায় অন্তান্ত পুরাণ বিরাজিত হয়। 
অতএব ই্্রীমস্ভীগবত* যে নিখিল পুরাণাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ এবং 
বৈষ্জবজনের পরমণ শ্রুতি-শ্বরূপ তাহ! বল! বাহুল্য মাত্র। সুতরাং এই শ্রীমস্তাগবত 
ষে প্রাচীন বৈষণব-সম্প্রদদায়ের প্রাণাঙ্দপি প্রিয় ও 
প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
| ৯১ নাই। এতস্তিন্ন প্রাচীন সাত্বতগণের আর একখানি 
ধর্গ্স্থ ছিল, তাহ।র নাম ন।রদপঞ্চরাত্র বা! জ্ঞান|মৃতসার। বৈষব মাত্রেই এই 
গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন।) সুতরাং প্রসঙ্গত; ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান 
করা যাইতেছে ।  " 
এরই গ্রস্থখ|নি পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইল কেন? তহুত্তরে লিখিত 
আছে" 


প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদ।য়ের 





* বাত্রধ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্বৃতং | 
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ গ্রাবদন্তি মনীধিণঃ 1 

 অর্থাহ জ্ঞ।নোপদেশ বাঁক্যকে রাত্র বলে। এই জ্ঞান পঞ্চ গ্রকার। ফে 
গ্রন্থে সেই পঞ্চ প্রকার জ্ঞানের বিষয় বর্ধিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চরাত্র নামে, 


অভিহিত। এই পঞ্চরাত্র সাত প্রকার (১) যথা 
« পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরং। 


টি ব্রাঙ্গং শৈবঞ্চ কৌমারং বাশিষ্ঠ্যং কাপিলং পরং ॥ 
. গৌতমীয়ং নারদীয় মিদং সগ্বিধং শ্বতং | 


(9 এত কঘাজ-ংহিত” ও একখানি প্রাচীন বৈধ গুছ 









ৃ বউ 
প্রাচীন বৈষ্ণব স র্্রান্থ। ২ 
15 
ৰ বিতর 7285--137 
নারিদপঞ্চরাত্রের কর্তা নারদ মুনি ং এই গনি ধানি সপ্তম বা শেষে ধর 
রাজ বলিয়া, ইহাতে করা, পৈবাদি ছয়খানি 


ত্র এবং পুরাণ, তিহাগ, 
ধর্দশান্ত্র ও সিদ্ধ যো গিগণের দর্শাস্ত্রের সার সী টা . এজন্য 
জীপাদ রূপগোস্বামীও প্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে লিখিয্লছেন-. 


বগি 2:54 


« শ্রুতি-শ্বৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিবিং বিনা। 
আত্যন্তিকী হরে্ডক্তি রৎপাতাষ্মৈব কল্পতে ॥” ১২1৪১ 
অর্থাৎ শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র বিধি বিনা আত্াস্তিকী হরিভক্তিও 
উৎপাতের নিমিত্ত হইগা থাকে । স্তরাং পঞ্চরাত্র প্রাচীন বৈষ্ণববিধান হইলেও 
বর্তমান মাধব-গৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পক্ষেও পঞ্চরাত্র-বিধি অগ্রতিপাল্য 
নহে। তবে এন্থলে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক অধিকার অস্থসারে অনুকূল বিধিগুলিই 
অবশ্ত গ্রহণীয়, ইহাই তাৎপর্য )) 
ফলতঃ প্রাচীন কালে বৈষ্ণব ধন্ম, ভিন্ন ভিন্ন গ্স্থ-প্রতিপাদি ত ধর্মমত লইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন সাস্পরদাক্জিক ধণ্দে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং সেই একই বৈষব- 
সম্প্রধার তখন সাত্বত-সম্প্রদায়। ভাগবত-নন্প্রদায়, বৈখানদ-সম্প্রদায়। পঞ্চরাজ- 
. অশ্রদায় প্রভৃতি বহুসম্প্রদায়ে বিতক্ত হইপ' পড়িয়াছিল। অতএব সাম্প্রদায়িক 
বৈষব ধর্ব যে ঞুশঙ্করাচার্যের গরবর্তী কাল হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা 
এতদ্বারা নি£সন্দেছ প্রতিপন্ন হুইটতেছে। আবার শ্রীমন্তাগবত পাঠে জান! যায় 
যে, শ্রীগুকদেব, সম্প্রদায়-ক্রমেই তাগবত-ধন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ষথা-_ 


* তন্মাদিদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণং। 

প্রোক্তং ভগবত। প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকত॥ 

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত) স্তটে নৃপ। 

ধ্যারতে বন্ধ পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ১/৯৪৩1৪৪ 


৮৬ | বৈষ্ব-বিরুতি। 





অর্থাং পুর্বে ভগবান্‌ চত্ুঃক্লোকী ভাগবত প্রথমে ব্রহ্মাকে বপিয়/ছিলেন, 
পরে ব্রহ্ধা প্রীত হইয়া সেই ভাগবত্ত স্বীক্প পুর নারদের নিকট বিদ্বার করিয়। 
বলিলেন। তৎপরে মহামুলি বেদব্যাস সরম্বতী-তটে অধ্যাসীন হইয়া যখন 
ভগবানের ধা।ন করিতেছিলেদ তখন নারদ তথায় যদৃচ্ছাক্রমে উপনীত হইয়। 
উহাকে এ চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন। এইরূপ সম্প্রণায়ক্রমে পরে 
আমি (শুকদেব ) এ ভ'গবত জ্ঞাত হইয়াছি। 
প্রীধরন্বমী এই শ্লেকের টাকায় সাম্প্রদ।য়িক ভাবের ম্পই উল্লেখ 
করিয়ছেন। যথা-- 
« তৎ সন্প্রদীয়তে। তাগবতৎ ময়) জ্ঞাতমি ত্যাশফেনাহ নারদ ইতি ।* 
আরও তৃতীয় স্কদ্ধের টাকার এ্রারগে লিখিয়াছেন যে, বৈষণব-দন্প্রদায়ের 
্রমন্তাগবতে বৈষব-. প্রবৃত্তি ছুই প্রকারে হইয়াছে। প্রথম শ্রীনারারণ- 
্রঙ্গা-নারদাদিক্রমে, দ্বিতীয় শেষ-সনতকুমার-সাংখ্য।- 
৮০১০১ য়না'দক্রমে, | বথা-.» 
“ দ্বিধা হি ভাগবত-সন্প্রদায প্রবৃত্তিঃ । একতঃ সঙ্কেপতঃ শ্রীনারায়ণাঘ- 
নারষ।দি ঘারেপ। অন্ততস্ত বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি ঘ্বারেণ ॥” 
| 'তএব বৈদিক সাত্ব ত-সম্প্রদায়ই কালে ভাগবত ও পাঞ্চরাত সম্প্রদায় নাষে 
কআভিছিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সনেছ নাই। অপিচ প্রাচীন ভক্তগণ, সাক্ষাৎ 
ভগবত-প্রনীত এই ভাগবত-ধ্। সম্প্রদায়ক্রমেই যে প্রাথ্থ হইয়াছিলেন এবং এই 
তাগবত ধর্শই যে সর্বোত্তম ধর্ম এবং পরম পবিক্র, তাহা নিম্বোদ্ধত গ্রমাণে অবগত 
হওয়া বায় । তদ্‌ যথা 
“ ধর্ধং তু সাক্ষাস্তগবৎ-প্রনীতং 
ন নৈ বিছু খবয়ো নাপ দেবা: 
ন সিদ্ধমুখ্য] অস্থরাঃ মনুষ্যাঃ 
 কুতে। নু বিগ্বার-চারণাদকটু ॥ ভ্রীতা:, ৬৩1১৯ 





প্রচার স্থান নির্ণয় । ৮১ 








অর্ণাং সাক্ষাৎ ভগবত-প্রণীত যে ধর্ম তাহা কি ভৃগু প্রভৃতি খধি, কি 
দেবগণ, পিগ্ধ সকপ, কি অস্থুর-নিকর, কি মানবকুল কেহই জানেন না॥: বিস্তাধর 
চারণাদি কি প্রকারে জানিতে পারিবে ? তবে ধাহার! নামসক্কীর্তনাদি দ্বার ভগবান্‌ 
বাস্থদেবে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহাদের নিকট সে ভাগব্ত-ধন্ম দুর্তের নহে। 
সগুণ স্ৃতিশাস্ত্রাদিতে কি কম্মী-জ্ঞানীদের অর্থবাদাদি-দোষ-দুষ্ট অন্তঃকরণেই ইহ] 
দুর্কোধ ও দুজ্ঞের বলিয়া জানিবে |? 

ধ্শরাজ আরও বলিলেন-_- র 

« স্বসবভূ্নারদঃ শল্তুঃ কুমারঃ কপিলো মনু: 
প্রহান্দো জনকো ভীষ্মো বলিবৈয়াসকিবয়ং 0৮ ভ্ীতাঃ, ৬৩1২৯ 

অর্থাৎ হে দৃতগণ ! কেবল হয়ত, শত্তু, সনতধুমীর, নারদ, কপিল, মনু 
প্রঙ্ধযাধ, জনক, তীম্ম, বলি, গুকদেব এবং আমি-_-আমরা এই দ্বাদশজনই ভাগবত 
ধর্ম অবগৃত আছি। 

অতএব বৈদিক কালে যে বৈষণব-সম্প্র্দায় সাত্বত-সম্প্রণায় নামে প্রচলিত 
ছিল; তাহা পৌরাগিক কালে ভাগবত বা পঞ্চরান্র-সম্প্রদায় নামে কথিত হর) 
ক্রমে আরও পরিবর্তিত হইয়। মধ্যযুগে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হ্ইয়া পড়ে। এই 
সকল প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভারতের কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশে প্রবলরূপে প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস পর্যাালে।চনা করিলে তাহারও যথেষ্ট গ্রমাণ পাওয়া 
যায়। (ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঁঞ্চলই বৈধবগণের 
ধর্ম গ্রচারের প্রধান ও প্রাচীন ক্রীড়াভূমি ছিল।, 
কিন্তু সেই প্রাচীন বৈষ্কবগণের ইতিহাস ও তীহাদের 
ধর্ম-গ্রচার-ক।হিনী এত অস্পষ্ট যে বহুত করিয়াও উহার আলোকরেখা অনুসন্ধান 
করিতে সমর্থ হওয়া যায় নাঁ। তবে প্রাচীন সাত্বত, ভাগবত ও বৈখানস প্রভৃতি 
বৈধব-সম্প্রদায় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রাচীন কালে বৈদিক ও পঞ্চরাত্র-তন্ত 


মন্ন্ধীয় বৈধ্ব-ধর্দের বিজয়-কেতন বহুকাল সমুজ্ভীন বাধিয়াছিলেন। তাহাতে 
১১ 


প্রাচীন বৈষবধর্ম- 
প্রচারের স্থান-নিণয় | 


(৮২ বৈষুব-বিষৃতি। 





কোন সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্ের অমল-প্রবাহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ক্রমশ: 
দগ্গিণ-পূর্ববদিকে প্রবাহিত হইতে হইতে কালে সমগ্র দাক্ষিণ।ত্যভূমি পরিপ্লত 
করিয়া তুলিয়াছিল। তখন গোদীবরী, কষা, কাবেরীর পবিজ্ঞত্ম তটে তটে অমল- 
হৃদয় বৈষ্ণবগণের কষ্ঠোখিত ভগবানের ভূবন-মঙ্গল নাম-গাঁনে দিগ দিগন্ত মুখরিত 
হইয়! উঠিয়াছিল। আমরা শ্রীমন্ভাগবত পাঠে অবগত হইতে পারি, কোন সময়ে 
দ্রাবিড় দেশে ভাগবতগণ বৈষ্ণব-ধন্ম্ের গুত-প্রবাহে জনদাধারণকে নিমজ্জিত 
করিয়াছিলেন । এই সময়ে কৃতমালা ও তাত্পর্ণী নদীতট বৈষবগণের আবাসভূমি 
বলিয়া! গ্রপিদ্ধিলাত করিয়াছিল। যথাঁ__ 

“ চিৎ কচিন্হারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ। 

তাত্রপণী নদী যত্র কতমালা পয়স্থিনী ॥ 


কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী। 
যে পিবস্তি জলং তাষাং মনুজা মনুজেশ্বর ॥ 


প্রাছয়া ভক্তা ভগবতি বাস্থদেবেহমলাশয়াঃ ॥” আ্রীভাঃ) ১১1৫ 
করভাজন কহিলেন_-“হে মহ|রাজ ! সত্য প্রভৃতি যুগের উৎপন্ন প্রজাগণ 
কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কারণ, কলিতে 
উৎপন্ন লোক সকল «কোন কোন স্থানে ' অবশ্তই নারায়ণপর হইবেন। এস্থলে 
“কোন কোন স্থানে" বাক্যে গৌড়দেশকেও স্থচিত করিয়াছে । কিন্তু হে 
মহা রাজ ! দ্রবিডদেশে তূরি.ভূরি ভগবদ্তক্ত লোক জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই দ্রবিড়ে 
তাত্রপরণী, কৃতমালা। পর়স্থিনী, কাঁবেরী, মহাপুণ্যা গরতীচী নদী বিদ্যমান রহিয়াছে । 
ছে মন্্জেশ্বর ! যাহারা সেই সকল নদীর জল পাঁন করেন, তাহারা নির্শলচিত্ত 
হইয়! প্রা ভগবান্‌ বাসুদেবের ভক্ত হয়েন। আরও লিখিত আঁছে-_ 
”সবন্দং দৃষ্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ং॥ 
রবিড়েযু মহাপুণাং দৃষ্টা্রিং কেকটং প্রতুঃ | 
কামকেশীং পুরীং কার্ধীৎ কাবেরীঞ্চ সরিগ্বরাং। 


প্রচার স্থান নিণয় । ৮৩ 





জী খাং মহাপুণ্যং যর সন্সিহিতো হরিঃ। 
খষভাদ্রিং হবেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিপাং মাথুরং তগা ॥” 
শীভাঃ, ১০1৭৯ অঃ। 
অনন্তর শ্রীবলর়াম স্থন্দতীর্থ দর্শন করিয়৷ গিরিশালয় শ্রীশৈলে যাত্রা 
করিলেন। পরে তথা হইতে দ্রবিড় দেশে মহাপুণা কেকট পর্বত দর্শন করিয়া 
কামকেশী, কাঞ্ীপুরী, সরিদ্ধরা কাবেরী ও মহাপুণ্য শ্রীরঙ্গাখ্য তীর্থ দর্শন 
করিলেন। এই শ্রীরঙ্গাখ্যতীথেই শ্রীহরি সন্নিহিত আছেন। অনন্তর হরিক্ষেত্র 
খষভা্তি দর্শন করিয়া দক্ষিণ-মথুবা গমন করিলেন । সুতরাং দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই 
যে বৈষণব-ধর্শের লীলাভূমি স্বরূপ হইয়াছিল, তাহ! এতদ্বারা সহজেই অনুমিত 
হইতে পারে। 
গ্রীচৈতন্ত-চরিতামূৃত পাঠে জানা ষায়, কলিপীবনাবতার শ্রমন্মহাপ্রভ্‌ দক্ষিণ 
দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুল প্রাচীন বৈষ্ঞবতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ দেশ 
হইতেই ভগবত্তত্বপূর্ণ “ ব্রহ্ম-সংহিত)” ও তগবন্মাধুর্্যের অমুত-উতৎস স্বরূপ « শ্ীরুষ্ণ- 
কর্ণামূত ” নামক শ্রীগ্রন্থ অতীব যত্বের সহিত আনয়ন করিয়া এদেশে প্রচারিত 
করিয়াছিলেন । ফলতঃ শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীরামানুজাচার্ধোর প্রাহর্ভাবের 
' বহু বন্ছ বৃৎসর পূর্বে দাক্ষিণ।ত্যে বৈষ্ণব ধর্মের অমৃত-নিষ্যন্দিনী ভক্তি-মন্দাকিনী- 
শোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। 
যে সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে পরম্পর স্বার্থ বশতঃ শীস্তিভঙ্গ উপস্থিত 
হইল, ক্ষত্রয়গণ সর্ববিষয়ে ব্রাহ্মণের শাসনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া নিজেদের 
প্রাধান্ত ঘোষণা করিলেন, ব্রাঙ্গণগণও আপনাদের গৌরব অক্ষু্ রাঁখিবার জন্ত 
কখন স্বার্থপর শাস্ত্র রচন। করিয়|, কখন বা! প্রকাশ্ভাঁবে যুদ্ধ করিয়! ক্ষত্রিয় দিগকে 
পুনরায় আয়ত্তাধীনে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; জানি ন! শ্রীভগবানৈর 
, কিরূপ ইচ্ছা, ঠিক সেই সময়েই বৌদ্ধ ধর্ধের সৃষ্টি হইল। ক্ষত্রিয়গণ দেই বৌদ্ধ 
অবলম্বন করিয়া তরাঙ্মণদিগের সর্বনাশ করিতে গিয়৷ সনাতন হিন্দুধর্মের মূলে 


৮৪ বৈষ্ব-বিবৃতি। 








কুঠারাঘাত করিয়া বসিলেন-ত্রাঙ্গণ-শক্তির প্রাধান্ত ভাস করিতে গিয়া! খৈদিক 
সনাতন ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইলেন । « অহিংস! পরম ধন্বঃ গাপমাত্ব- 
প্রগীড়নম্‌।”-_গ্রধানত: এই নীতিবাদের উপরই বৌদ্ধ ধর্দের ভিত্তি সংস্থাপিত 
হইল-_বেদোক্ত যাগবজ্ে পশুবলিদানাদি অবৈধ-_সুতরাঁং পাপজনক বলিয়া 
ঘোষিত হইল। বেদ অপৌরুষেয় নহে--ঞধিবাক্য মাত্র বলিয়া প্রচারিত হইল। 
বৌদ্ধনীতি ও আর প্রচারিত হইল --" জীবে দয়! ও সাম্যভাব।” 
মজা শ্ীভগবস্তাব-বঞ্জিত জ্ঞানার্জন দ্বারা আত্মশক্কি লাতই 
চরমা সিদ্ধি। বৌদ্ধ মতে পুনর্জন্ম স্বীকার আছে; 
কিন্ত আত্মার নিত্যতা স্বীবমর নাই। আত্মার নিতাতা স্বীকার না করিলে পুনর্জনা- 
বাদের ভিত্তি থাকে কোথায়? সে যাহ! হউক, বৌদ্ধধর্মের ঘোর ঘন-ঘটায় 
যখন ভারতের সনাতন ধর্সরবি পমাচ্ছন্ন হইয়! পড়িতেছিল, সেই সময় ভারত-গগনে 
আর একখানি মেঘের উদয় হয়,--তাহ! জৈনধর্দ। একদিকে ক্ষত্রিয় রাজগণ 
কর্তৃক বোদ্ধদর্ম প্রচার, অন্যদিকে বণিক-স্থভাববিহীন বৈশ্তগণ কর্তৃক জৈনধর্দ 
গ্রচার হইতে লাগিল। ভারতে ঘোরতর ধর্মনবিপ্লৰ উপস্থিত হইল। বৈরাগ্য, 
জীবে দয়া, শম ও সাম্য প্রভৃতি গুণগুলি বেদাদি ধর্শান্ত্ের অমূল্য উপদেশ /_ 
এই সাত্বিক ভাবগুলি বৈষ্ব-ধর্থের প্রধান অঙ্গ। ইহা বৈদিক কাল হইতে 
বৈষ্ঞব-সম্প্রদ।য়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন " অহিংসা 
প্ররম ধর্ম/” এই ভাবটা বৌদ্ধধর্ম হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে, ই 
বাতুপের প্রলাঁগ বলিয়! বোধ হয়। যে হেতু বেদে ছিংসা করিতে স্পষ্ট নিষেধ 
আছে। যথা 
”ম! হিংস্তাৎ সর্ধা ভূতানি |” 
অর্থাৎ সমস্ত ভূতমান্্কে হিংসা] করিবে না। অতএব অহিংসাকপ 
সাত্বিক ভাবটী বেদ হইতেই বৈষ্ঃব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাত করিয়াছে। 
ভারত যুদ্ধের পর অজ্ঞান-তমল ছারা ভারতের ধন্্াকাশ সমাচ্ছ হইয়া 





বৌন্ধনীতি'ও বৈষ্ণব ধর্ম । ৮৫ 


পপি 


পড়িলে বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের আলোচন| একবারে ভ্বাস হইয়া যায়, সাত্র কর্ম" 
কাণ্ডের অনুষ্ঠানের ফলে লোকের জীবহিংপা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে? ফলতঃ 
এই সময় হইতেই তারঞ্ে বৈদিক ধশ্মের অনোগতি আরম্ত হয়। এই সুযোগ, 
বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদের কন্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের গভীর তত্বের ভিতর প্রবেশ 
করিতে না গারিয়! খেদমুলক সকল প্রক|র ধর্মের মুলোচ্ছেদ্দ করিতে চেষ্টা করিতে 
থাকেন। তদানীন্তন বেদপ্ত পঞ্ডিতগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন কেহ ন৷ থাকায় 
সেই নব অত্যদিত ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পগিলেন না। কাজেই 
জন-সাধারণ সেই অভিনব ধর্মের মোহন-সৌনর্যে আকুষ্ট হইয়। দলে দলে নেই 
জৈন-বৌগ্ধাি বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সময়েই বৌদ্ধাচাক় 
€ বেদ।চার এই উত্তর আচার সংমিশ্রণে এক অভিনব তান্ত্রিকণর্্ম হৃষ্ট ইইয়। 
সর্বত্র প্রচারিত হুইয়া পড়ে। পঞ্চ-মকার সমন্বিত এই তান্ত্রিক ধরণ গ্রবৃত্বি-মুলক 
সাধন-ব্যাপার বিশেষ | নব অ্যুদ্িত বৌদ্ধ, জৈন, তান্তরিকাদি ধর্দের উজ্জল 
আলোক দর্শনে সত্বত, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রাদ বৈধ্ব-সম্প্রদায়ন্থ বছ অজ্ঞ ব্যক্তি 
আকৃষ্ট হইয়া! সেই নকল ধন্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা! সহজেই অন্থমিত হয়| 
অধিকম্ব বৈদিক ধর্মের শোচনীয় অবস্থা! উপস্থিত হওয়ায় এই সুময়ে বেদমূলক 
বৈষ্ণব ধর্োরও যে ঘের ছুদ্দশ। উপস্থিত হইছিল তাহা অবপ্তই স্বীকার্যয। তবে 
ভখনঞজী বৈষবধর্্ম ও বৈষণব-সন্পরদায়ের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে নাই প্রভাব হাঁস 
হইয়া[ছল মাত্র। 


সম 


পঞ্চম উল্লাম। 


স্692 





তত্র শু বম হর্স । 


প্রবৃত্তিপর জীবকে তাহ।র প্রবৃত্তির. মধ্য দিয়া নিবৃত্তির পথে- শেষে 
আননরাল্যে পছুছাইয়া দেওয়াই তত্থসাধনার মুখা উদ্দেশ্ত। এই তন্ত্রমতের 
গ্রচারক দেবদেব পরমযোগী মহাদেব বলিয়া প্রসি্ধ। তত্ত্রমত নিতান্ত আধুনিক 
নহে এবং ইহা কুলবধূর স্ঠায় অতি গোপনীয় শান্্ব। কণিতে তন্ত্রমতই বলবান্‌ 
উক্ত হইয়াছে। 

« আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্‌ যেত সুধী;1% 

এই তন্ত্রমতে_- ূ 

পঞ্চ-মকার অর্থাৎ পঞ্চতত্ব-মছ্া, মাংস, মত, মুদ্রা ও মৈথুন। সপ্ত- 
আচার--বেদাচার ১, বৈষ্ঞবাচার ২, শৈৰাচার ৩, দক্ষিণাচার ৪, বামাগর ৫, 
সিদ্ধান্তাচার ৬ ও কোৌলাচার ৭। ভাবত্রয্-_-দিব্যভাব ১, বীরভাব ২ ও পণ্ততাব ও। 
বৈদিকাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত; 
সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত আর কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তত । 

এই তন্ত্রমত বা আগম শান্ত্ব কল্পিত। জীবকে তগবদ্তক্তি-বিমুখ করিয়া 
প্রবৃত্তির অবাধ মোহময় হিল্লেলে ভাঙাইবার নিমিত্তই ইহার স্থ্টি। শ্রীভগবান্‌ 
জগতে স্থ্টিধারা বৃদ্ধি করিবার জন্যই মহ|দেবকে এই অ।গমশাস্ত্র এ্রচার করিতে 
আদেশ করেন। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ[দি, অভিচার ও সকাম বিবিধ কন্মের 
আপাতমনোরম ফল দর্শন করিয়া স্বাভাবিক রজঃতম-স্বভাবের জাব উহার প্রতি 
সহদেই আকৃষ্ট হইয়! থাকে । নিবৃত্তিপ্রধান নিষ্কাম বৈষ্ণব ধর্শের প্রতি সহজে 
কাঁছারও চিভ আৰু হয় না। শ্রীপাদ কবিরা গোস্বামী শ্রীচরিতামূতে 


তন্ত্র ও বৈষ্ঞব ধর্ম । ৮৭ 











শ্ীমম্মহাপ্রতুর উক্তি পিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_ 
“ ভগবাঁন্‌ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়। 
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্ত কয় ॥ 
আর যে যে কহে কিছু সকলি কল্পনা। 
স্বতঃ প্রমাণ বেদবাকো কল্পেন লক্ষণা । 
আচার্যোর দোষ নাই ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল। 


অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কেল 1 
এই সকল কল্পিত তগ্রকে নাস্তিক শাস্ত্র বলিয়া কেবল শ্ীমন্মহা গ্রভূই যে 


অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা! নহে,--অবশ্ত এই উক্তি আমরা গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভূক্ত হেতু অমাদের নিকট বেদবাক্য অপেক্ষাও অধিক মাননীয় ও 
প্রামাপয ; কিন্তু ধাহারা এই বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে সম্কুচিত, 
যাহার! ইহাকে বৈষ্ঞবদিগের বিদ্বেষ-প্রণোদিত গেড়ামী বলিয়। উপহাস করেন, 
তাহাদের জানা উচিত, বৈষ্ণবদিগের কোন সিদ্ধান্ত স্বকপোঁল কল্পিত নহে-_ সুদৃঢ় 
দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তীহাদের জন্য পৌরাণিক প্রমাণেরও অভাব 


নাই। পন্মপুরাণ, উত্তরখণ্ডে ৬২ম, অধ্য।য়ে শ্রীরুষ্জ মহাদেবকে বলিতেছেন-_ 
“ স্বাগমৈ: কলিতৈ স্তবঞ্চ জনাঁন্‌ মদ্িমুখান্‌ কুরু। 


মাঞ্চ গোপয় যেন স্তাঞ্জ হঠিরেযোত্তরোত্তরী ॥ ৩১ ॥ 
হে দ্নেব! তুমি কল্পিত আগমশান্ত্র মমূহ রচন! করিয়! তন্বারা জীবগণকে 


আমার প্রতি বিমুখ করিয়া দাও এবং আমাকেও গেপন করিয়া রাখ।. 
ভাহাঁতে আমার এই স্থষ্টি-প্রবাহ উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাড়িয়া! চলিবে । 
অতএব তন্মার্গ নিবৃত্তি-প্রধান মার্গ নয়-_বরং জীবকে প্রবৃত্তির দাস করিয়া 
জন্মজম্মাস্তর প্রবৃত্তির পথে প্রধাবিত করায়। স্্টি-প্রবাহ অক্ষুঞ্ন রখিবার সহায়তা 
করে। তাই, শ্ীতক্তমাল গ্রস্থেও ষণিত হইয়াছে-- 
| « প্রক্কৃতি খণ্ডেতে ব্রহ্মবৈবর্তপুর।ণে। 
ভগবান্‌ কহিল] এঁ মত পঞ্চাননে ॥ 


৮৮ _ বৈষগব-বিবুতি । 





তোমার শক্তির আরাধনা আদি মগ্র। 
আমারে গোৌঁপন করি কর নান! তন্ত্র ॥” 
অতএব বৈষ্ণব ধন্মের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে যে স্মার্তধর্খের স্যষ্টি হইয়াছে 
'সেই প্মার্তধন্মের প্রধানু অঙ্গ তন্ত্র। এই তন্বও ছীীবের মোহকর এবং করিত বলিয়া 
শাস্ত্রে উক্ত হয়াছে। আবার স্মার্তধন্ম যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই 
শাঙ্কর ভামযও আবার বৌদ্ধ বিমোহনের নিমিন্ত বেদান্তের কল্পিত তাষ্য। 
“« ভগবৎ আজ্ঞ।য় শিব বিপ্ররূপ ধরি। 
বেদার্থকপ্লিত কৈল মায়াবাদ করি |” 
বখ। প্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ২৫শ, অধ্যায়ে মহাদেব ভগবতীকে 


বলিতেছেন __ 
“ মায়াবাদ মসচ্ছান্তং প্রচ্ছন্ং বৌদ্ধ মুচ্যতে | 


ময়ৈব বিহিতং দেবি ! কলৌ ত্রাঙ্গণ মৃত্তিপা ॥? 
অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-গ্রণীত বেণান্তভাষ্য বা মায়াবদ অসৎ শাস্ত। 


উহ। প্রচ্ছঞ্জ বৌদ্ধ মত বলিয়া! কল্লিত। কণিকালে ব্রাহ্মণমুর্তি পরিগ্রহ করিয়! 
আমিই উহার প্রচার করিয়াছি । 

অতএব তন্থ ও মায়াবাদ উভয়ই বৈদিক বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী । এই জন্ত 
বৈষ্ণবগণ তান্ত্রিক ও মায়াবাদী বৈদাস্তিকগণের সংআব হইতে দুরে অবস্থান করেন। 
প্মার্তধন্মও, মায়াবাদ ও তাম্ত্র মতব।দ লইয়া অতিনব আকারে রূপান্তগিত বলির! 
উহাও বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী । এই জন্যই শ্মার্ত ব| শান্ত এবং বৈষবে চির- 
বিরোধ দৃষ্ট হইয়া খাকে। 

এই তাস্ত্রিক মত কতকটা ৰৌদ্বমতেরই রূপান্তর মার । বৌন্ধাচার যেরূপ 
বর্ণাশ্রষ ধর ও বেদ-বিরোধী, তন্ত্রের আচারও সেইরূপ বেদশাস্ত্র, সমাজ ও স্দাচার 
বিরুদ্ধ। এই জন্তই অতি গোপনে চক্রের অনুষ্ঠান করিম! তান্ত্রিক সাধন-প্রপালী 
অনুন্থত হইয়া গাকে ; নতুবা] প্রকাশ্তভাবে অব্ন-বিচার না! কর! কি অবাধে পরনারী- 
গ্রহণ কর! সমাজের চক্ষে অতীব দৃষনীয় বোধ হয়| 


তন্ত্র ও বৈষব ধর্ম । ৮৯ 


১১০০০০০০১৩০ লিলি 


অবস্ত তন্ত্রমত প্রথমতঃ মহছুদ্দেশ্েই প্রচারিত হইয়াছিল। শেষে অনধি- 
কারীর হস্তে পড়িয়া এবং বৌদ্ধ মতের সহিহ মিলিত হইয়া এক বীভৎম ব্যাপারে 
পরিণত হয়। মহারাজ লক্ষণ সেনের (খুষ্টীয় ১২শ, শতান্দের প্রারস্ত ) সময় হইতে 
প্রীগৌরাঙ্গদেব ও স্মার্ত রথুনন্দন ভট্টাচার্যের সময় পর্যাস্ত প্রায় সার্ধ তিনশত বৎসর 
কাঁল এই তান্ত্রিক ধর্শের অবাধ প্ল।বনে গৌড়বঙ্গ ভাসিয়। গিয়াছিল। ফলতঃ এ 
সময় তাদ্রিক সাঁধনাই সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দুসমাঞ্কে একরপ গ্রাস করিয়াছিল 
বলিলেও অত্যুক্কি হয় না। 
তবে এই তান্ত্রিক ধর্শ-সাধনার ফলে একদিক দিয়া একটা জাতিবর্ণের 
অভীত সামা, মৈত্রী ও মানবতার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল। তস্তের সর্বোচ্চ 
ঘোষণ|বাণী-_ 
* প্রবর্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব বর্ণাঃ দ্বিজো তমা: । 
নিবৃত্তে ভৈরবাচক্রে সর্ব বর্ণাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥” কুলার্ণব তন্ত্র 
হাঁড়ী মুচি, হীন শত, চণ্ডাল হইতে ব্রাদ্দণ ক্ষজিয় বৈশ্তাদি যেকোন বর্ণের 
বা যে কোন জাতির লোক, ভৈরবী চক্রের মধ্যে আসিলেই তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ 
হইবেন। কিন্তু চক্রের বাহির হইলেই তাহার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ বণ প্রা্ত হন। 
ফলতঃ তত্তের চক্রমধ্যে জা! তিভেদ সম্পূর্ণ বর্ধনীয়। যথা 
** যে কুর্বস্তি নর! যুঢ়া দিব্চক্ষে প্রমাদতঃ। 
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্তাধমাং গতিম্‌ 
যে যুঢ় মনুষ্য দিব্যচক্রে ভ্রমবশতঃ কুলভেদ ও বর্ণভেদ বিচার করে সে 
নিশ্চয়ই'অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 
তঙ্ত্রের এই সার্বজনীন উদারতার ততটা! বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই | 
যেছেতু উহ! অতি অন্তরঙ্গ সাধনার অঙ্গ ছিল। পঞ্চ মকার--মস্ত। মাংস, মত্ও। 
মুদ্রা ও মৈথুন-_ইহাই তান্ত্রিক সাধন|র উপকরণ । 
১২ 


৯০ বৈষ্ঞব-বিবুৃতি। 


“ মছ্যং মাংসং তথ! মীনং মুদ্রা মৈথুন মেব চ। 
এতে পঞ্চ মকারাঃ স্থ্য মেণক্ষদা হি যুগে যুগে 0” কালীতন্ত্। 
 অগ্ভপান সম্বন্ধে স্বর উপদেশ এই যে, যগ্তপান করিতে করিতে যে পর্য্ত 
নেশার ভরে ভূতলে পতন না হয়, তাবৎ মগ্পান 
করিবে । পরে উঠিবাঁর শক্তি হইলে উঠিয়াও পান 
করিবে_তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে না। যথা, মহানির্বাণ তন্ত্রের 
“ গীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা' যাবৎ পততি ভূতলে । 
পুনরুখ।|য় বৈ পীত্বা পুন্জন্ম ন বিগ্ভতে ॥৮ 
এই সকল তন্ববাকোর আধ্যাত্মিক বাখ করিয়া অধুনা অনেকেই সমাজকে 
ভুলাইব।র চেষ্টা করেন বটে, কিন্ত নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, এই সকল তন্বমত 
বৌদ্ধীচার-ছষ্ট স্বেচ্ছাচারী লোকদিগকে সংযত করিবার জন্তই যে প্রচারিত 
হইয়াছিল তাহ। সহজেই অনুমিত হুইবে। তাহাদের সেই তামন শ্বেচ্ছাচারের 
গ্রবানে ধর্ম্মভাবের বাণ দিয় বাঁধা 'প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে সংযত করিয়া বোদক 
আচাবের দকে উনুখ কর|ই তান্থ্িক ধশ্মের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
মগ্ধপানের উপকরণ মাংস, মত্স্ত ও মুদ্রা বা চাট ; এ সকলের বিষয় বর্ণন, 
বাহুল্য মাত্র। শেষতত মৈথুনর সম্বন্ধে তন্ত্র কি ভয়ানক উপদেশ দিয়াছেন 
দেখুন-_যথা, জ্ঞানসহ্কদনী তন্ত্র 
« মাতৃষোনিং পরিত্যজা বিহরেৎ সর্বযোনিষু ৮ 
কেবল গর্ভধারিণী মাতাকে পর্জিভ্যাগ করিয়া তারপর বধু, কন্ট, ভগিনী 
হইতে আচঃগাল সকল বর্ণের সকল স্ত্রীলোককেই সন্তোগার্থ গ্রহণ করিবে। বেদশাস্তর 
ও পুরাণাদিতে এরূপ ভাবে পরস্ত্রীহরণ মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাই উত্ত 
তঙ্র বলিতেছেন--“ দূর করিয়া দ1ও এ সকল শাস্ত্রের কথা_এঁ সকল শান্তর ত 


সাধারণ বেশ্তার গ্তায় !-- 
« বেদশান্ত্র পুরাঁণানি সামান্তা গণিক। ইব | 
একৈব শাশ্তবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবরিব ॥” 


তঙ্কের পঞ্চ তত । 


তন্ত্র বীততস'আচার । ৯১ 





একমাত্র শিবপ্রোক্ত তান্থিক ক্রিয়ীই কুলবধূর ন্যায় অতি গোঁপনীয়। 
ভৈরবী চক্রে যে সকল নরনারী লইয়া চক্র গঠিত হয়, তন্মধ্যে পরস্পর বিবাহ 
প্রথাও আছে। তাবে তাহাদের বর্ণ-বিচার নাই। যথা, মহানির্র্বাণ তন্বে__ 
“ বরোবর্ণাবচারোহত্র গৈবোদ্াহে ন.বিদ্যতে । | 
অসপিপ্ডাঁং ভর্ভৃহীনা মুদ্ধহেচ্ছত্তু শ।সনাৎ।॥” 
অর্থাৎ শৈবোঁধ।হে বয়স ব1 বর্ণ-বিচার নাই ৯ ভর্ভৃহীনা ও অসপিগ্ীকেও 
বিবাহ করা যাইতে পারিবে, ইহাই শস্তুর শাসন। ইহাদের মধ্যে আবার সম্তানও, 
হইত এবং তাহারা নিম্নলিখিত বিদানে জাতিবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইত । যথা 
“ শৈবে ভধ্যোস্তবাপতা মন্থুলামেন মাতৃবঙু। 
সমাচরেছিলোমেন তন্ত, পামান্া জীতিবৎ ॥৮ এ 
অনুলোমক্রমে বিবাহিতা ভাধ্যার গর্ভজাত পুক্র মাতৃতুল্য বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, 
বিলোমক্রমে বিবাহ হুইলে তদ্মর্ভজ পুত্র সানান্ত জাঠির ন্তাঁয় হইবে। 
দিব্যভাব-গ্রাপ্ত সিদ্ধ তান্ত্রিক সার্কের আচরণ সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলিয়াছেন 
শুদুন। যথা জ্ঞানসন্কলনী তন্ত্র 
| “ হালাং পিবতি দীক্ষিতন্ত মন্দিরে সুপ্তো নিশায়াং গণিকাগৃকেষু 
বিরাঁজতে কৌলব-চক্রবহী ।+ 
যিনি মগ্ত-বিষেদত।র দে|কানে মগ্চপাঁন করিয়া রাঁত্রতে বেশ্ালয়ে অবস্থান 
করেন--অর্থাৎ যিনি সমস্ত শান্ত, সাচার ও সম|জের শাদনকে পদ-দলিত করিয়! 
ট্ররূপ যথেচ্ছ অচরণ করেন, তিনিই কৌপ-রাজচক্রবন্তাঁ। 
তান্ত্রিক সাধকগণ, এইবূপে যে কোন পরনারীকে বা যে কোন আত্মীয়াকেও 
শৈবমতে বিবাহ করিয়া তাহাকে স্বকীয়া পতীরপে-সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ 
বরেন। সুতরাং তাহাদের স।হত ভ্ত্রীরপে ব্যবহার 
তন্ত্রে বীভৎস আচ।র। 
| ' করিলে কোনরূপ পাতকের অ।শঙ্কী নাই। কেবল 


মাতৃযোমিই বিচার আছে) কিন্তু লিখিতে হস্ত “কম্পিত হয়,__মাভঙ্গী বিস্তার 





৯২ বৈষঃব-বিবৃতি | 





এরি 


উপানকগণ সে বিচারও মানেন না। তাহাদের চক্রমধো শ্বীয় জননী আপিলেও 
“ মাতরমপি ন ত্যঞ্জেৎ ”--তাহাকে ও ত্যাগ করেন ন1। ইহা! অপেক্ষা! নারকীয় 
বীভৎন কাণ্ড-_ ইহা অপেক্ষা পাশব-গ্রবৃত্তির পরিচয় আরও আছে কিনাজনি 
না। পশুদের মধ্যে মহিষও শ্বায় মাতৃযোনি বিচার করে, শুনিয়াছি, ইহাবু| বে 
তাদপেক্ষাও অধম ! হউক তত্ত্বের উদ্দেগ্ত প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া জীবকে নিবৃত্তির পথে 
উন্নীত করা- হউক, শেষতত্বে জীবের সর্বত্র নাপীজ!তির মধ্যে মাতৃত্বের বিকাশ 
সাধন ; কিন্ত ধর্ের নামে এপ জঘন্য নারকীয় দৃশ্ত একবারেই অসহা ! 
তন্ত্র সতীধন্মের আদৌ আদর নাই। বরং নীচ-জাতীয়া স্ত্রী-সংসর্গে অধিক 
পুণ্য-সঞ্চয় হয়_-পবিত্র তীর্থকৃত্যের ফল লাভ হয়। যথ, কুদ্রযামল তন্ত্রেব_ 
“ রজঃম্বলা পুষ্করং তীর্থং চাওলী তু স্বয়ং কাশী। 
চন্রকারী প্রয়াশ: স্তাদ্রজকী মথুরা মতা ॥৮ 
অর্থাৎ রজঃম্বল! স্ত্রী পু্কর-তীর্ঘ-স্বপ্নপা, চণ্ডাল-রমণী কাশী-তীর্থ-ন্ব রূপা, 
' চামার বা মুচির মেয়ে প্রয়াগ-তীর্থ-শ্বরূপা, রজকের রমণী মথুরা-তীর্থ-শ্বরূপা। বোধ 
হুয়, এই জন্যই বৈষব-তান্ত্িক চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন । 
বৈদিক ধর্মের প্রভাব হাস হইয়া গেলে, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের অবাধ প্রচারে 
বালা দেশে কিরূপ বীভৎস আচার প্রবর্তিত হইযাছিজ্ তাহা উপরোক্ত বর্ণনার 
আভাসেই বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়। লইবেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারের এই পশ্ুবং 
বণ্য আরণের ফলেই এই গৌড়বঙ্গের বহুতর সগ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
'আর্ধ্য-অনার্ধ্যের সংমিশ্রণে এ সঙ্কর জাতির পুষ্টি-প্রবাহ্‌ বদ্ধিত হ্ইয়াছে। 
এই ত গেল তন্ত্রের কথা, তারপর যে মায়াবাদ বা অস্বৈতবাদের উপর স্মার্ত- 
ধর্ের তিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই মায়।বাদও কিরূপ ভাবে ব্যতিচারকে প্রশরয় 
দিয়াছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়! যাইতেছে । পৌরাণিক যুগে নিয়োগ- 
শ্থানুসারে স্বামীর অভিমতে ক্ষেত্র পুত্র উৎপাদনের বিধি ছিল। ইহার প্রমাণ 





মায়াবাদে ব্যভিচার । ৯৩ 





স্বরূপ নিয়োদ্ধত শ্রোতবাক্য উল্লিখিত হুইয় থাকে । যথ| ছান্দোগো-_ 

£ উপমন্ত্রয়তে স হিস্ক।রে।, জ্ঞাপয়তে স প্রন্থাবঃ, স্ত্িয়া সহ শেতে স উদ্গীগ:, 
গ্রৃতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তশ্লিধনং পারং গচ্ছতি, তগ্লিধন- 
মেতঙ্থামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্‌। 

সয এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে গ্রোতং বেদং মিথুনী ভবতি। মিথুনান্ি- 
খরা গ্রজায়তে সর্ব মাযুরেতি জ্যোগ, জীবতি মহান্‌ প্রজয় পণুভির্ভবতি মহান্‌ 
কাত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্রতম্‌ ॥৮ ২য় প্রপ1ঃ ১৩ খণ্ড। 

কোন রমণী অপতালাভের অভিলাষে কোন ব্রহ্গচারীর সমাগমাধিণী হইলে, 
তাহার বাকের ঘ্বারা সঙ্কেত করণের নাহ হিস্কার, ভ্ঞাপনের নাম প্রস্তাব, স্ত্রীর 
সহি শয়ন উদ্গীথ, স্ত্রীর অভিমুখে শয়ন প্রতিহার, কাঁলযাপন নিধন, এই 
বামদেব্য নামক সাম মিথুনে সন্নিবিষ্ট । 

ধিনি এই ৰামদেব্য সামকে মিথুনে সন্নিবিষ্ট জানেন, তিনি মিথুনীভাব লাভ 
করিয়। থাকেন। তিনি প্রতোক মিথুনে গ্রজা লাভ করেন, পূর্ণায়ু লাত করেন, 
প্রোজ্জল জীবন লাভ করেন, প্রজা, পণ্ড ও কীত্ডিতে মহান্‌ হয়েন। হুতরাং কোন 
স্বীকেই পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই ব্রত।” | 

বেদ-বিভাগকর্তা শ্বরং ব্যামদেবও যখন ক্ষেত্র পুতোৎপাঙ্গনে নিধুক্ত 
হই়াছিলেন, তখন উক্ত প্রমাণ, এই বিধানের পোষক হইতে পারে; সমাগমারিণী 
ভ্রীলোক সুন্দরী, কুৎসিতা, যুবতী কি প্রৌঢ়. কি উচ্চবর্ণা কি নীচবর্ণা এরূপ বিচারক 
করিয়া কিন্বা পয়াঙ্গনা-গমন-পাপ ভঙ়়ে তাহাকে ত্যাগ করিবে না, ইহাই ব্রত। 

অতি প্রাচীন কালে-_যে সময়ে বিবাহের তাদৃশ বাধাবাধি নিয়ম 
প্রবর্তিত হয় নাই--কি ঞ্জাতিভেদ প্রথার হৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ের জন্তই এই বিধি 
প্রবস্তিত হইয়/ছিল।* ব্রঙ্গচারীর ব্রতভঙ্গের আশঙ্কায় « জীবনং বিন্দুধারণং মরণং 


* মহারাজ বল্লালসেনের সময় পর্যন্ত এই গ্রথা অক্ষু্জ ছিল। পরে পোস্ঠ- 
পুত্র গ্রহণ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় এই কু্খাসত প্রথা রহিত হইয়া যায়। 


৯৪ . বৈষ্ণব-বিবুতি । 


পাপে পাশপাশি পপ পিপি স্সস্সশিশিসি 





২ম ২২ াশ্টিশেশীটি স্পা পা স্পিপািপ্পলিসী পিল পিপি 





বিন্দুপ।তনাঁৎ ?” -এই নিধন আশঙ্কায় সী সংসর্গ হতে দূরে থ|কিতেন, জীব-সষট 
প্রবাহে বাধা গদান করিতেন, তাহাদের জন্তই এই না লিপিবদ্ধ 
হইয়াছল-_“' সমাগমাথিণী কোন স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করিবে না)? 
শ্রীপান শঙ্কপাচাধ্য এই শেষ বাঁকা।ংশের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন _ 
« ন কাঞ্চন কাঁঞ্চদপি স্ত্রীয়ং স্বাস্বতলপ্রাপ্তং ন পরিহরেৎ* সমাগমাথণীৎ 
বামনেবাং সামোপাসনাক্গত্বেন বিধাধ।দে তাগ্ঠতর প্রতিষের স্বৃতয়ঃ বচন- শ্রামাণাঙ্ছি 
শান্ত্রেণম্ত বিরোধঃ |” শাঙ্করভায্য। | 
কোন জ্ীপোককে নিজতল্লে সমীগম-প্রাথিণীরূপে প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 
সাম উপাসনার অঙ্গ হেতু পরিত্যাগ করিৰেনী। 


মায়াবাদে বাভিচার । 
পরাঙ্গনাগমন-নিষেধ-সচক স্থির প্রমাণ অপেক্ষা 





উপনিষদের শৌত-প্রমাণ অধিক প্রামাণ্য 

আবার আনন্দগিরি প্রীণঙ্করাচার্যের ভাষ্ুকে আরও বিকৃত 'ও বিস্ৃতভাবে 
ব্যাখ্যা! করিয়াছেন _ 

" কাঞ্চিদগীতি পরাঙগনাং নোপগচ্ছেদিতি স্থৃতিবিরোধ মাশঙ্ক0াহ | বাম" 
দেবোতি বিধ-নিষেধয়োঃ সামান্ত বিষয়ত্বেন ব্যবস্থা প্রসিঙ্েতি ভাবঃ। কিঞ্চ শান্ত 
গ্রামাণ্যদত্র ধশ্মোবগমাতে । ন কাঞ্চন পরিহরেশিতি চ শাজ্াবগমন্থাদবা্য মি, 
কর্ম ধন্ম্ো ভবিতুমহতি। তথা চ শোতার্থ দুর্বলায় স্থৃতে ন প্রতিষ্পদ্ধতে হ্যহ 
বচনেতি। যথেক্তোপালনাবতো বর্মচধ্য নিয়মাভাব ব্রতদ্বেন (ববক্ষিত হন প্রতিষেধ- 
শান্্রবিরোধাশঙ্কেতি ভাব |” 

স্বৃতিশাস্ত্রে পরাঙগনাগমন-নিষেদস্চক বিধি দৃষ্ট হয়, সুতরাং কিরূগে 
পরাজনাগমন করিবে 2 এই আশঙ্ক।র উত্তরে বলিতেছেন বিশি-নিষেধের ব্যবস্থা 
_ সামান্ত বিশেষ লইয়া হহয় থাকে । এঞ্লে পরাঙ্গনাগমন-নিষেধের ব্যবস্থা সামান্ 
বিধিমাত্র। সুতরাৎ এই শাস্ত্রোক্ত পরাঙ্গন।গমন বিশেষ-বিধি হওয়ায় হার 
নিষেধ হইডে পারে না। বরং শান্র-প্রামাণ্য হেতু, ইছাতে ধন্মই হইবে। অতএব | 


মায়াবাদে ব্যভিচার | ১৫. 





'াস্সিস্পাা পিল পাক 





ফি সপ পপ সপপাস্সিশিসপসািশিপাশিটাশী পাশপাশি পাশা শিটাি টিটি িশীাতাশ্টাি্ািিটাশিশাীপা্ািিটি শিশাশিপিশিাি্পিসিপাসিলিস্ছিলী 


কোন স্ত্রীলোককেই পরিতাগ করিবে না। বেদশান্্রে যখন এরূপ বিপান আছে, তখন 
এই অব/চা কর্মৃও ধর্ম হইতে পারে। যেহেতু শ্রুতিবাকোর তুলনার স্মৃতির বিধান 
দুর্বল। যদ্দি বলেন, এই ভাবে পণাঙ্গনা-বিলাস ব্যভিচ।র-দোষ-দুষিত না হইলেও 
সাধকের ব্রঙ্গচধা-ভ্রংশা ত অবগ্ত হহতে পারে ৪ না তাহা হইতে পারে না। 
যথোক্তব্ূপে উপানাভাঁবে পরাগনা-বিলাসে দণ্তী, সন্গ্যাসী কি ব্রহ্মচারিদিগের 
ব্্ষচধ্যবত ভঙ্গ হয় না। অতএব কোন %।তিষেপ শাস্ত্রের নিষেধাশঙ্কা করিবে না । 
শ্রীমং শহ্কগাঁচাধ স্বয়ং অমরক রাজার মুতদেহে যোগবলে প্রবেশ করিয়া 
তাহার রাণীদের সহিত কনাপপ-ক্রীড়াসুখ-সন্তেগ করিয়াছিলেন । মাধবীর 
“শঙ্কর-বিজয় ” গ্রন্থের ১০ম, অধ্যায়ে“ অধরদংশং বাহবাবাহবং মহোতৎপল্তাডনং 
রতিবিনিময়ং” ইত্যাদি কত আদিরসের কথা লিখিত হইয়াছে। 
অহে।! এই ত মায়াবাদ সিদ্ধান্ত !! এই ত ব্যভিচারের এাবল প্রশ্রয় ! 
এই ব্যভিচার৫& মায়াবাদসিদ্ধান্ত ও তান্ত্রিক মত লইয়াই ত ম্মার্ভতমতের স্থষ্টি 1! যে 
সম্প্রদ|য়ে পরাঙ্গনা-বিলাম বৈদিক উপাানঙ্গ বণিয় ধন্মের স্থান অধিকার 
করিয়াছে সেই সম্প্রদায়ের অন্থগত লোকেরা যদি বিশুদ্ধ বৈদিক বৈষ্ুব-সম্প্রদায়কে 
ব্যভিচারদোষে দুষিত বলেন,__তাহা হইলে ইহা অপেক্ষী আর হাপির বিষয় কি 
হইতে পারে? অহোৌ! যে পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে একটা অনীতিবরাঁয়া বুদ্ধার 
নিকট হইতে তুল জিরা! করা অপরাধে শ্রীমন্সহাপ্রভূ ছোট হরিদাসকে গুরুতর 
অপরাধিজ্ঞানে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া ছলেন, প্রাণান্তেও তাহাকে ক্ষম। 
করেন নাই এবং মেঘমন্দ্রে ঘোষণা কৰিয়াছিলেন-- 
* প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সগ্তাষণ। 
দেখিতে ন1 পারি আমি তাহার বদন ॥ 
ছুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ । 
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥৮ আ্রীচৈ: চঃ। অস্তঃ। 
লেই খৈষ্ণব-সম্পদায় ব্যতিচার-ুষ্ট ! কি মর্বনাশ! ইহা যেন" চালুনীর 


৯৬ বৈষব-বিবৃতি। 





চের নিন্দার ” মত উপকাসাম্পদ ! মায়াবাদ ভাষ্যে এই সকল অপসিদ্ধাত্ত আছে 
বলিয়াই শ্রীচরি তামূতে লিখিত হইয়াছে" মায়াবাঁদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বানাশ |" 
সত্য বটে, আজ কাল বৈষব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউল, স্াঁড়|নেড়ী, সশাঞ্চি, দরবেশ 
প্রভৃতি কতকগুলি পরাঙ্গনা-বিলাসী উপসম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, উহারা ত গোৌড়ীর 
বৈষ্ণবাচার্যাগণের মতান্ুবত্তী নহেন; উহাদের মতবাদ যে সেই বৌদ্ব-তাস্ত্রিক ও 
মায়াবাদিদের বেদ-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তের বৈষ্ুবাকারে রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই 
নয়! তান্বিক ও মায়াবাদিগণ আচার-বাবহার ভ্বারা যে কেবল আপন 
সম্প্রদায়কে বেদ-বিরোধী করিয়াছে তাহা নহে, পরন্ত উষ্ভার প্রবল প্রভাব বিশুদ্ধ 
বৈদিক বৈষণব-সম্প্রদায়ের মধোও প্রবেশ করিয়া বেষ্ব-সম্প্রধায়কেও কলুধিত 
করিয়া 'ফেলিয়াছে এবং তাহ্ারই ফলে বাউল, নেডানেড়ী প্রভৃতি বৈষ্ণব 
বামাঁচারী তান্ত্রিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে । ইহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 
এবং গৌড়াছ্-ব্রঙ্গ-বৈষ্ব জাতির কি আচারে কি ব্যবহারে কি দিদ্ধান্তে কোনরূপ 
সমন্ধ-সংশ্বব নাই। অথচ উদ্নারা সমাজ-শরীরের দুষ্ক্ষত রূপে সমগ্র গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে কলুষিত করিতেছেন । | 

মায়াবাদ-সিদ্ধান্তে গপরবনিত1-বিনোদন যেরূপ শ্রোত-নিধি বলিয়া উদেবাধিত 
হইয়াছে, তন্ত্রের মগ্ত-মাংসাদি তত্ব সেবনের তেমন গ্রকাশ্ত বিধি না থাকিলেও এ 
সম্প্রদায়ে গুগুভাবে উহার প্রচলন যথেষ্টরূপেই আছে। প্রাণতোধিণী, দণ্ী- 
প্রকরণে লিখিত আছে 

«“ পঞ্চতত্বং সদ। সেব্ং গুপ্তভাবে জিতেন্তিয়: |” 

ফলতঃ শাক্তদের যেমন * পশ্ব/চারী ' ও « বীরাচারী নামে ছুই সম্প্রদায় 
আছে, ইহাদেরও সেইরূপ ছুইদল আছে গুনিতে পাই। কোন কোন দণ্তী অতি 
সঙ্গোপনে মগ্ত-মাংসাদি ব্যবহার করেন, পর কেহ কেহ করেন না। 

ভারতবর্ষার উপাসক-সম্প্রদায়। 
এই সর্যানী মহোদয়গণের দণ্ডাগ্রভাগে যেক্ধপ মহামায়া! অবস্থান করেন, 


মায়াবাদে ব্যতিচার। ৯৭ 





তক্গপ অন্তরঙ্গ গোচীতে মহাবিষ্ভা অবস্থিতি করেন। এই মহাঁবিষ্তার পরিচয় 
গুনুন--. 

« কুলাচ!র-পরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরাপানাদি 
করেন তাহার নাম মহাবিছ্া। কিন্তু সকল দণ্ডী বা পরমহংদ এরূপ আচরণ 
করেন ন1।” (ভাঃ উঃ: সঃ) 

এইরূপে যে সমাজের পুরুষের! সন্নাস গ্রহণ করিয়া--ভৈরব ব| দত্ী 
আখ্যা ধারণ করিয়া পরদার-গ্রহণ করিয়া ও দোষী হয়েন না এবং স্ত্রীলোকে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়া ভৈরবী বা! শক্তি নামে অভিহিতা হইয়া পরপুরুষের সহিত্ত বিবিধ 
লীলাধেলা করিলেও হিন্দুজনসাধারণের চক্ষে দৃষণীয় হন স্ব সন্দানে পুজা 
লাভ করিয়। থাকেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, 'বৈষ্ণব-্বামাচারী তান্ত্রিকদের 
প্রূপ কোন কদীচার দর্শন করিয়। বিশুদ্ধ বেদাচার-সম্মত গৌড়ীয় টষ্ণব-সনপ্রদায় 
এবং এমন কি গৃহস্থ গৌড়ান্-বৈষণবজাতি-সমাজের নামেও লাধারণ বর্ণাশ্রমী প্মার্থ- 
সম্প্রদায় শ্বণায় নাসিক! কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। চিরাচরিত সংস্কারবশে 
ঈর্ধাপরায়ণ হইয়! বৈষ্ণব ধণ্ম ও বৈষ্ঞবজাতি-সমাজের অযথা কুৎসা রটনা করিয়া 
রসনা-ক গুত্তিনিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইবার পূর্বে আমরা বলি, প্রথমতঃ স্ব স্ব 
গৃহ-ছিদ্র পর্ধ্যবেক্ষণ করা সর্বাগ্রে কর্তব্য। 

তান্ত্রিক বীরাচার-সাধন কোন্‌ সময়ে বৈষ্ণব-রস-সাধনে রূপান্তরিত হয়, 
তাহা নির্ণয় করা দুরূহ । চণ্ডীদীস ও বিদ্বাপতি এই মতের সাধক ভক্ত ছিলেন! 
কৰি বিস্তাপতি খৃষ্টায় ১৩৭৪ অবে এবং চণ্ডীদাস খৃষ্টায় ১৩৮৩ অবে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং জয়দেব খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাবের প্রারভ্ডে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্‌ 
ছিলেন। ুৃতরাং ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সহম্রাধিক বৎসর পূর্বে যে সময়ে 
বালা! দেশে বৈষ্ণব ধর্দ্ের অর্ভদয় হয়, সেই সময়েই বৌদ্ধতাস্ত্রিক ও হিন্দু 
স্তা্রিকগণ স্ স্ব তঙত্রমতকে বৈষ্ণবধর্মে রূপাস্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন এবং তন্ত্রের 


১৩ 


৯৮ বৈষ্ধব-স্িবৃতি। 





যতে নায়িক লইয়া অর্থাৎ পরনারীসঙ্গ করিয়।-_-অবশ্ঠ বিশুদ্ধ প্রেমভাবে সাধন- 
ভঙ্নে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তঙ্কেও অষ্ট নায়িকা, বৈষ্ণবমতেও অষ্টসখী, তন্থম্তে 
পঞ্চতত্ত, বৈষ্ণবমতেও পঞ্চরস, পঞ্চতত্ব ইত্যার্দি। এইভাবে রূপান্তরিত করিয়া উভয় 
মতের সামঞ্রন্ত বিধান করিয়াছিলেন। বর্তমানে তাই, বাউল, দরবেশ, সহজীয়া 
প্রভৃতি বৈষ্ণব-উপসম্প্রদারিদের মধ্য তস্ত্রোক্ত অধিকাংশ সাধন-পদ্ধতি ও আচাঃ 
মন্ত্ও অধিকাংশ তস্তরোক্ত। এই জন্তই বেদাচারী বিশুদ্ধ গৃহী-বৈষ্ণবগণের আচার 
পরিদূষ্ট হয়। ব্যবহারের সহিত এ সকল বামাচারী বৈষ্ণবদের আচার-ব্যব্থায়ের 
কোনই সামঞ্স্ত নাই। গৌড়াস্ত-বৈষ্ণব জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার যে 
সম্পূর্ণ বৈদিক ভাহা পরে আলোচিত হইবে। 


মহ. 


ষষ্ঠ উল্লাম। 
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এভিহালিক প্রকরণ । 


(বিকৃত বৌন্ধপর্শের প্রবল গ্রাছুর্ভাবে ভারতের ধশ্মাকাঁশ অন্ধকারাচ্ছর হইব 
উঠিয়াছিল। তারতের দেই ঘোর ছদ্দিনে-_-সনাতন ধর্খের সেই শোচনীয় অবস্থার 
সময়ে তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য আবিভূতি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার দ্বারা তারতে বৌদ্ধ ও 
জৈনাদি ধর্মের প্রভাব খর্ব করিয়া দেন। অতঃপর ভারতে সনাতন ধর্মের 
পুনরভ্যুদয় আরম্ত হইল। ইহার বহুপূর্বেব খৃষ্টীয় ৭ম, শতাব্দিতে দাক্গিশাত্যবসী 
কুমারিলভট্ট অদাধারণ পাণ্ডিতা-প্রতিভীবলে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বিপক্ষে তর্কযুদ্ধ 
করিয়া শ্বদদেশকে নান্তিক্যবাঁদ হইতে উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ইনিই 
সর্ব প্রথম বৌদ্ধধন্দ্ের বিরদ্ধে তর্ক করিয়া বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে 
যত্বপর হন। ইনি বৌদ্ধদিগকে নির্যাতিত করিবার জন্ত দাক্ষিণাত্যের 
রাজগণকেও উত্তেজিত করিয়াছিলেন । ইহার প্রণীত পুর্বব-মীমাংসা+র ভাষ্য এৰং 
বৈদ্দিক-দেবতত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। 

কুমারিলের পর ৃষ্টীয় ৭৮৮ অবে প্রপাদ শঙ্করাচার্য্য কেরল দেশস্থ চিদস্বর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । অপাসান্য প্রতিভাবলে ইনি অল্লবয়সেই সুপ্ত হইয়া 
উঠেন। শঙ্কর বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্দের 
বিজয়-পতাকা পুনরুডটীন করিলেন এবং স্থানে স্থানে শিবমন্দির ও মঠস্াপল করিয়া 
হিন্দুধন্্ন ও শাস্ত্রালৌচনার পথ সুগম করিয়া পিলেন। | 

শঙ্করের ধন্মুমত বেদাস্তের উপর স্থাপিত বটে, কিন্তু তিনি সাধারণের জন্ত 
শৈবধর্থের গ্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত ৪টা মঠ, শিষ্য-পরম্পরা আজ পর্য্ত 
চাঁলিত হইতেছে । সেই চারিটী প্রধান মঠের নাম, দ্বারকায়-_সারদা মঠ, পুরীগ্ধে 
গোবর্ঘন মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ। এবং বরদরিকা শ্রমে যোশী মঠ। শক্বরাচার্ধ্য 








১০৪ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 








শিবাবতার বলিয়া প্রসিহ্থ। সৌর পুরাণে উক্ত হইয়াছে-_« চত্রুভিঃ সহ শিষ্বৈশ্চ 
শঙ্করোংবতবিষ্যৃতি ”। ইনি কেদারনাথতীর্৫ঘে মাত্র ৩২ বৎলর বয়সে মানবলীল! 
সম্বরণ করেন। শ্রীমৎ শঙ্করাঁচার্ধ্য যে অছ্বৈতবাদ প্রচার করেন তাহ! বৌদ্ধ- 
বিমোহন মায়াবাদ মাত্র। অর্থাৎ বৌদ্ধাদি বেদ-বিরোধী ধর্খবাদকে নিরসন পূর্বক 
শ্রুশঙ্করাচাধ্য ভগবদাজ্ঞা ক্রমে ভগবত্বত্ব গোপন করিয়া মাফ়াবাদ অবলম্বনে ' 
ও উপনিষদের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। 
_্মায়াবীন- কিন্ত বিচারক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে 
তাঁহার মায়াবাদ বৌদ্ধমতের দিকে এত অধিক 
অগ্রসর হইয়া পড়িল যে, মায়াবাদে ও বৌদ্ধমতে প্রভেদ অতি কমই রহিল। 
ফলতঃ শঙ্করের মায়াবাদ দ্বারা শত স্মনর্ভধ্ম রক্ষা বিষয়ে সহায়তার পরিবর্তে 
অনিষ্টই অধিক হইল। এইজন্তই পদ্ম পুরাণে লিখিত হুইয়।ছে-- 
“ মায়াবাদ মসচ্ছান্ত্ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমুচাতে |” 
অতএব মায়াবাদ সিদ্ধান্ত যে বেদ-বিরুদ্ধ এবং উহ! যে বৌদ্ধ মতাবল্থিগণের 
মত নিরসন-উদ্দোস্তে স্থষ্ট হইয়াছে, ভদিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ্রশঙ্করাচার্ধ; কি 
উদ্দেশ্তে এই মায়াবাদ প্রচার করিলেন এবং বৈদিক সনাতন ধর্মের কোন্‌ স্তরে 
মায়াবাদ স্থান পাইবার যে।গ্য, বৌদ্ধ-সংস্কারগ্রস্ত জনসাধারণের হৃদয়ে সে তত্ব 
ব্ধমূল হইবার পূর্বেই শ্রশস্করাচারধ্য ইহপাম ত্যাগ করেন। তাহার শিল্যগণ তদীয় 
অভিপ্রায় ভালরূপ হৃদয্নঙগম করিতে না পারিয়া এক অদ্বৈতবাদের নানাবিধ ব্যাখ্য। 
করিয়া নানা শাখার বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছেন। 
এই শ্রুমৎ শঙ্করাঁচার্য্যের আবির্ভ।বের সময়ও বছ বৈষণব-সম্প্রধায়। বৈষব- 
ধশ্দের বিওয়-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়/ছিলেন। রম শঙ্করাচাধ্য জিগীযা-পরবশ 
হুয়া তদানীস্তন বহু খ্ষবাচার্ষের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়ছিলেন। কিন্ত 
বৈষ্ণবর্দিগকে স্বীয»মতে আনয়ন করা বড়ই ছুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। তবে 
অনেকেই যে শঙ্করের মত গ্রহণ করিয়/ছিলেন, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমৎ 
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শঙ্করাচাধ্যের সময় যে সকল বৈষ্ঞব-সঙ্গরদদায় : অর্তমান ভিপি শঙ্কর, “শিক চি 
গিরি, “ শঙ্কর-দিখ্বিজয় ৮ গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন-_-তদ্যথা__ 

“ তক্তা: ভাগবতাশ্চৈব বৈষঃবাঃ পঞ্চরাব্রিণঃ | 

বৈধানসাঃ কর্মাহীনাঃ ষড়বিধ! বৈষ্ণবা মতা: ॥ 

্রিয়াজ্ঞান বিভেদ্দেন ত এব দ্বাদশাভবন্‌ /৮ ৬ প্রঃ । 

অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঁঞ্চরাত্র, বৈধানস 
শ্রীমং শঙ্করাচার্ধোর সময়ে ও কণ্মহীন এই ছয়টা সম্প্রদায় ছিল। ক্রিয়া ও 
 উ্রিফবসন্প্রনায জ্ঞানভেদে তাহারাই দ্বাদশ সম্প্রদারে বিভক্ত হইয়া 

নি পড়েন। আনন্দগিরি উক্ত প্রধান ছয় সম্প্রদায়ের ষে 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। 

৯৯5 শস্ভপস্প্রদ্দীন্ঘ ।-এই সম্প্রদায়ের উপাস্ত বাসুদেব। 
ইহারা শ্রীভগবানের অবতার স্বীকার করেন এবং শ্রীভগবানের উপানা দাস্তভাবে 
করিয়া! থাকেন। ন্মার্ত কম্ম ইহাদের মতে অপ্রামাণিক। জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে 
ইহাদের আচার দ্বিবিধ। জ্ঞানী কর্ম করেন না, কন্মী কর্ম করিয়া কর্মফল 
ভগবানে সমর্পণ করেন। 

২য্স? ভ্ডাগন্বত-সম্প্রদীক্।- শ্রীভগবানের স্তোজ্রবন্ননা ও 
কার্তনাদি এই সম্প্রদায়ের উপাসনা । যথা__ 

“ সর্বাবেদেষু যৎ পুণযং সর্বতীর্থেষু যং ফলং। 
তৎ ফলং সমবাপ্পোতি স্তত্বা দেবং জনার্দনং ॥৮ 

পর, বাহ, বিভব ও অগ্চা এই চারিমৃত্তি শ্বীকৃত। পরবতী কালে 
আরাম।মুজ।চার্ধ্য এই সম্প্রদায়কে উজ্জ্বল করেন। 

৩স্পসঃ তৈহ্ষগ্ুব-সম্প্রদীস্ব ।- প্রীনারার়ণ-বিষুণই এই সম্প্রদায়ের 
উপাস্ত। ইহারা বাহুমুলে শঙখ-চক্রাদি চিহ্বু ধারণ করিয়া থাকেন। «ও নমঃ 
নারায়ণায় ” এই মন্ত্রে উপাসনা করেন। গতি- শ্রীবৈকুধাম। 


১০২ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





৪৭? পঞ্্লাত্র-ম্প্রদদাস্্1- ইহারা শ্ীতগবদর্াযুস্তি প্রতিটি 
করিয়া উপাদনা করিয়া থাকেন। মহাভারত রচনার পূর্বে এই পাঞ্চরান্র বিধান 
প্রবর্তিত হয়। শ্রীনারদ-পঞ্চরাব্র, শাণ্ডিল্য-সথত্র প্রভৃতি এই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। 

মস নৈশীনস-সম্প্রদীক্ব ।_বিষুই উপান্ত। ইহারা তিলক 
মুদ্রাদি চিত ধারণ করেন। * ও তদ্‌বিষ্ণো পরমং পদং সদ| পশ্যন্তি হয়: দিবীব 
চক্ষুরাততম্‌।'" ইত্যাদি মন্ত্রই শ্রতিগ্রমাণ। নারায়ণোপনিষদ্‌ ইহাদের মত্তে 
প্রামাণিক বেদান্ত-শ্রুতি | 


৬ষ্ঠ১ ক্র্মহীন-সম্প্রদীস্্র।- এই মন্প্রায়স্থ বৈষ্ণবের| একমান 
বিষ্ণকেই গতিমুক্তি মনে করিয়া! এককালে অশেষ কণ্ম পরিত্য।গ করিয়া থাকেন। 


বিষ্ু-উপাসকের অপর কোন বন্মাঙ্গ-যাজনের আবশ্তকতা নাই। যেহেতু বিষুই 
সর্ধকারণের কারণ । 

মহাভারত-রচনার বহপুর্বে কৃষ্ণ, বাস্থদেব-অর্চন] প্রচলিত ছিল, ইহ! 
মহাভারত পাঠে অবগত হওয়। যায়। "অতএব " শঙ্কর-বিজয়ের ” বধিত উল্লিখিত 
ছয়টা! বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন আরও ছরটী সম্প্রদায় ছিল এবং তাহাদের শাখা 
প্রশ।ধায় আরও যে বহু বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়/ছিল, তাহা অনুমান কর! 
যাইতে পারে। ফলতঃ এই সকল বৈষ্ণব-সম্প্রধায়ের মধ্যে আচার-বিচার বিষয়ে 
সমান্ত সামান্য গ্রভেদ লক্ষিত হইলেও, সকল সম্প্রদায়ের উপান্ত-তত্ব যে শ্রীবিষু, 
এবং উপাদন! যে তক্কি, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বাহত: অ|চার-বিচারে 
সাম্প্রদারিক তেদ লক্ষিত হইলেও, এ সকল বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ই তত্বত: এক--এবং 
বৈহ্থব ধর্মই বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম । 

শ্রীমৎ শঙ্করাচ্ধয মারাবাদ প্রচার করিয়! বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন এবং বৌদ্ধ 
সম্প্রদ!য় ও তৎসহচর বছ উপধর্শ-সম্প্রদায়কে অদবৈতবাদরূপ মহাবৃক্ষে্জ সথণীতল 
ছায়ায় সমবেত করিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর 
গ্রচারের পথ একরূপ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নষ্-ভ্রীও বিলুপধ-গ্রায় বৈদিক 


শ্ীধর স্বাসী। ১০৩ 


র্শেরপ্রকুষ্ট রূপ অত্যুদয়ের পরিবর্তে পঞ্চোপানক সম্প্রদায়ের পূর্ণ-প্রতিপত্তিতে উহা 
ভিন্নাকারে.অভ্যুদ্িত হয়। ঞীপাদ শঙ্কর একেইতো শ্রীভগবত্তত্ব গোপন করিয়া 
বৌদ্ধ-বিমোহন মায়।বাদ গ্রচাঁর করেন, সুতন্বাং শ্রীমত্তাগবতকে নিজমতের উপরে 
বিরাজমান জানিয়! বেদান্তের অপৌরুষের ভাস্ত-স্বরূপ আ্রীমদ্ভ/গবতকেও বিধিতঙ্গ 
ভয়ে গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে তাহার পরবন্তী শিস্তগণ সেই অস্ুর-মোহকর্‌ 
'ভগবত্তাবশূহ্য মায়াবাদকে এরূপ বিরুত করিয়া তুলেন ষে, বৈদিক সনাতন ধন্ 
আবার লোপ পাইবার উপক্রম হয়। বেদ-প্রতিপাদিত ভগবত্তত্বপূর্ণ ভক্তির ধর্ম 
বা বৈষব ধর্শ্ট রক্ষা করা দুরূহ হইয়। উঠে। এই সময়ে বনু বৈষ্ঃবাচার্যা বিবিধ 
বৈষ্ণব-দিদ্ধাস্ত গ্রন্থ রচন! ও প্রচার দ্বারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে জীবিত রাখিয়া- 
ছিলেন। প্রসিদ্ধ বোপদেব গোস্বামী শ্রীশঙ্করাচ।ধ্যেরই সমসাময়িক । তাহার 
পরবর্তী কালে অনেক বৈষ্ণব মহাত্মা বঙ্গের বাহিরে তক্তিধন্ম গ্রচারক্ষেত্রে যশস্ী 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমপ্তাগবতের “ ভাঁবার্থদীপিক। » নায়ী টাকাকার ধর 
স্বামী বিশেষ উল্লেখ যে।গা। ইনি টাকা দ্বারা গীতা ও বিষুরপুরাণ চ্চচার পথও সুগম 
করিয়া দেন। পরবন্তা গোস্বামিগণ এই স্বামীগাদের টাকাকে মীমাংস। প্রস্থ মধ্যে 
প্রামাণাব্পে স্বীকার করিয়াছেন । শ্রীমন্হ। প্রভূ এই টীক। সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-_ 
“ যে স্বামী না মানে সে ত্র্টা”' « ব্রজবিহাঁর ” নামক কাব্যখানি শ্রীধয় স্বামিকৃত 
বলিয়া প্রসিঙ্ধ। ইনি গুর্জর দেশে বলভী নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রপর্মানন্দ 
পুরীর নিকট হৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীভাগবত ও গীতার টীকা লইয়া! বিদ্বৎ- 
সমাজে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসার নিমিত্ত উক্ত টীকাহয় শ্রীবেনীমাধবের 
শ্রচরণে অর্পণ কর! হয়। শ্রীহৃসিংহ দেবের প্রসাদে শ্রীধরম্বামীর টীকাই প্রামাণ্য 
বলিয় শ্বপ্রাদেশ হয়। যথা-_- 
“অহং বেদি শুকো বেতি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। 
শ্রীধরঃ সকলং বেত শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদত: ॥, 
নু গ্রসি্ধ ভাটক!ব্যের প্রণে। ভটটি কবিকে * ভক্তমাল গ্রন্থে” শীধর শ্বামীয় পু 


১০ বৈষ্ব-বিধৃতি। 
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নল 


বলিয়া উদ্লিপিত হইর়াছে। মাক্সমুলার বলেন-- “১৩৮৯ সম্বতে ভটি বা ্ নাক 
কবি বর্তমান ছিলেন, ইহ! গুর্জরপতি বীতরাগের পুত্র প্রশান্তরাগ কর্তৃক খোদিত 
নন্দীপুরীর সনন্দপত্রে প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ইহারাও সপ্তম শতাব্দিতে বর্তমান 
ছিলেন।” স্থতরাং নৃন।ধিক ৬০০ শত বৎসর পুর্বে ছ্ীধরম্থামীর পুত্র ভটি বর্তমান 
ছিলেন। | 
তারপর খুষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-প্রেমিক বিশ্বমঙ্গলের আবির্ভাব। 
কোন কোন মতে “ শান্তিশতক ” প্রণেতা শিহলন মিশ্রই বিদ্বমঙ্গল। দাক্ষিণাত্যে 
কৃষ্ণবেধা নদী তীরস্থ পাওুরপুর সন্লিহিত কোন গ্রামে ইহার জন্ম হয়। চিন্তামণি 
নায়ী এক বেস্ত।র উপদেশ মতে সংসার ত্যাগ পূর্বক বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই 
বৈরাগোর ফল "্রাকৃষ্ণকণামুত” | দক্ষিণ দেশের তীর্ঘভ্রমণকালে শ্রীমহাপ্রভূ এই 
গ্রন্থের প্রথম শতক সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। এই গ্রন্থের আরও ছুইটা 
শতক সংগৃহীত হুইয়াছে।* বি্বমঙ্গলের অপর গ্রন্থের নাম-_- «“গোবিন্দ-দামোদর 
স্তোত্র”। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন-__ « বিষমঙ্গল দ্বিতীয় শুকদেব”, সুতরাং উহ্ঠার 
নাম লীলাপ্তক।-_ 
“ কর্ণামৃত সম বস্ত নাহি ত্রিতবনে। 
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে ॥ 
সৌন্দধ্য মাধুর্য কষ্ণলীলার অবধি 
দে জানে যে কর্ণামুত পড়ে নিরবধি ॥" 
বিবমঙ্গলের গুরু পুরুষোত্তম ভট্ট । সোমগিরি নামক মঙ্নাসী তাহার বৈরাগ্য- 
পথের গুরু । 


এই শ্রীক*্-প্রেমরসিক বিহ্মঙ্গল ঠাকুরের সতীর্থ « ছন্দোমঞ্জরী "-প্রণেতা 





*এই' শ্রীকঞকর্ণামৃতের1 ২য়, ও ৩য়, শভক মূল, অয়, ও বগা নুবাদ সহ 
* ভ্রীতকি-প্রভা " কার্যালয় হইতে একাশিত হইয়াছে । 


শ্রীবিল্রমঙ্গল। ১০৫ 





সপে সপিস্পিসসরশি্াটি 


কবি গঙ্গাদাসও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ইনি বৈদ্ঠ গোপালদাসের পুত্র, জননীর নাঁম 
সন্তোব। এই পরম কষ্ণচতক্ত কবির দ্বারা বেঞ্চব-সাহিত্যের মহাঁন্‌ উপকার সাধিত 
হইয়াছ। “ অফ্রাত-চপিতম্‌ ” নামক মহাকাব্য ও কংশারি-শতকম্‌* প্রভৃতি 
কাব ইছারই বিরচিত। “ ছন্দোমঞ্জরী ” উতকষ্ট ছন্দ গ্রন্থ-_-প্রত্যেক লক্ষণের 
উদ্ধাহরণ শ্রীরুষ নিময়ক এবং রচনাও সুমধুর । 

এইরূপ শত শত বৈষ্ণব-মহাম্া অপূর্ব ভক্তি-প্রতিভা-লে ববৈষ্ণব ধর্মের 
বিজয় ঘোষণা করিয়া বৈষঃব-সপ্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন । ইহার পর 
বৈষ্বগণের যে চারিটা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, তাহা বহুশাখা-প্রশাখায় বিতন্ত 
হইয়া আজও বিদ্তমান রহিয়াছে। 


১৪ 


সপ্তম উল্লান। 


505 
লৌড়াছ্য-ৈষগল। 

বাঙলার বৈঝুব-সমাঁজের অতুয্দর় কবল ৪*০ শত বৎসর মাত্র নর । 
অর্থাৎ শ্রমহা প্রভূ যখন জা তিবর্ণ-নিব্বিশেষে সকলের মধ্যে, হরিনাম প্রচার করিয়া 
্রাঙ্মণ-চণ্ডালকে একই স।ধন-পথে প্রধঙ্তিত কারয়া এক মহাঁন্‌ উদারতা ও সামোর 
বিজয়-নিশ।ন তুণিয়া আভিচাতোর অভিমানকে খর্ব করিয়া দিয়াছিলেন, সেই 
সময় হইতেই যে খৈষুব-জাতির অভু।দয় হইয়।ছে, তাহ] নহে । এই সময় হইতেই 
এই 'অনাদি-পিদ্ধ '*1চীন বৈষ্ণব-জাঁতি-মমাজের গৌরব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- 
পুষ্টির সুবণ-স্থযোগ হইয়াছে। 

বঙ্গবাসা স্মণাতীত কাল হইতে বন্ম-্প্রমিক | তক্তি-প্রেমিক ( বৈষ্ণব ) 
ও জ্ঞান-প্রেমিক ( ব্রাহ্মণ) এই বগগদেশ শত শত ধর্ঘবীরের লীগারহভূমি | 
মহাভাদতীয় যুগ এই বঙ্গদেশেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদন্দী অদ্ধিভীয় বীর 
পৌগু।ক বাস্ুদেবের অভ্াদয় | হরিবংশ ও পুরাণ ঘোষণা করিতেছে যে, এই 
বঙগদেশে রাজন্য সমাজ কণতশত মহাপুরুষ আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহারা জ্ঞান- 
বলে ব্রাঙ্গণ্খ তাত করেন, কেহ বা ন্ফাম ভক্তিবলে বৈঞুবত্ধ ল।ভ করিয়া ব্রাঙ্গণ 
হইতেও উচ্চ সঙ্্ানে সন্মানিত, এমন কি দেবগণেরও বন্দিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ 
ও জৈন শান্ত পাঠে জানা যায়,২২ জন জৈন তীর্ঘক্কর, তাহাদের পরে ডগবান্‌ 
শাক্যসিংহ ও অনন্বন্তী শত শশ বৌদ্ধ চার্্য এই বঙ্গদেশে জ্ঞান ও ভক্তিমূলক 
নিবত্তিধন্ম প্রচার করিয়| গিয়াছেন । ৃষ্টপূর্ব ৮ম, শতা্দিতে টা 
পাশ্বনাথ শ্বানী হইতেই গোড়বঙ্গের এরতিহাসিক যুগের স্ত্রপাত। এই পাশুন 
স্বামীর ২** শত বৎসর পরে তীথন্কর মহাবীর স্বামীর অভ্দয়। তিনি এই রর 
অষ্টাদশ বর্ধ অবস্থান করিরা অঠি উচ্চ জাতি হইতে অতি নীচ বনের অসভ্য 








জৈন ধর্ম । ১৪০৭ 





১ পলিপ 








জাতি পধ্যন্ত সহশ্র সহশ্র ব্যক্তিকে ছৈন ধন্দে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ।* খই 
সময়ে অনেক বৈষ্ণব এই নিবৃন্বি-প্রধান বর্ধমকে নিজেদের ধর্ের কতকটা অনুকূল 
বোধে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

শনহা প্রভুর আবির্ভবের বহুশতাবিপুর্বে এই গৌড়ৰঙ্গে বু বৈষণবের বল 
ছিল। ত্রাঙ্গণাধম্মের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পন্মেরও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। যেখে& 
ব্াঙ্মণ্য ধর্ম ও বৈষঃব ধন্ম উভয় বৈদক। বর্তমানে গ্রতিহাপিক গবেষণ।র ফলে 
জানিতে পারা যঃয়_ ১৭৬ খুঃ-পুর্বাে শুঙ্গ শিত্র বগ্তের অভুং্দয় ঘটে । ৬৪ খুঃ- 
র্বান পর্যন্ত ইই|দর রাজাকাল। ইহাদের সময়েই ব্রদ্ষণ্য ধষ্মের পুনরড় দয়, 
হয়, এই াহ্গণাভুদায়র সলে সঙ্গে সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র এবং পৌর।ণিক 





পাপা তি । আশ ০ ০ ০ পপ পপী শশা পিশীপিশাশিপিপপাপপীপশীকা ৩ পাটি শশা ীপশিপীপিপিিপিস্পিসপপিসিতি 


ক থুং পু ৫৯৯ অবে বর কৃ রুয়োদনী তিথিতে ক্ষর্যিকুণ্ড নামক 
হ্বানে ইক্ষাকু বংশে জৈন বশ্মের প্রবর্তক মহাবীর স্বামীর জন্ম । মহাবীরের 
পিতার নাম হাঁজা দি্ধ্থ ও মাতার নাম ত্রিশলা। খজুকুলা নদী তাবে জন্তিকা 
গ্রামের নিকট শালবৃক্ষ মুলে দ্বাদশব/ধষিকী তপস্তায় সিদ্ধি লাভ করেন! “মা 
হিংস্তাঃ সব্বা। ভূঠানি ”-কোন প্রাণীকে হিংনা কগিবেনা, এই শোত-নীতিই জৈন 
ধর্মের প্রধান উদদদন্ত । জৈণরা প্রধানতঃ ছুই সন্প্রদায়ে বিভক্ত । শ্বেতাম্বর ও 
দিগর। জৈনমতে মন্ুযুমাররেই একজাতি; কেবল বুভি-ভেদেই চাতুন্দর্ণের 
উৎপত্তি; যথা_ 
“ মনুষ্যুজাতিবেকেব জাত নামোনয়েছিবা। 
বৃত্তি ভেদা হি ভাস্ভদা চীুবিবপ্যমিতি শ্রিঠা:0৮ ছিন-নংহতা | 
জৈনরা ঈশ্বরে অস্তিত্ব শ্ীকার করেন না, অথচ জিন-গ্রতিমার পুঙগা 
করেন। হিন্দুবপশ্রমীর ন্তায় অশৌচ পালন করেন। হুর্গতি হইতে আত্মাকে 
ধরিয়। রাখাই ধর্শ জ্ঞানাদি অন্যান করিয়া কম্মাংশ দুধ করিতে পারিলেই নিরব 


কা হয়। 


১০৮ বৈষণব-বিবৃতি। 





বা ষাত্বতগণের অভিনব অন্য্থান ঘটিয়াছিল। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও সান্বত 
বৈষ্ঞবগণই আদি বৈদিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তুক্ত। তারপর বৌদ্ধ-বিপ্লবের ফলে 
পুনরায় ব্রাঙ্মণ্য ও সবধরনের অধঃপতন ঘটে। খৃষ্টায় প্রথম শতাব্দিতে 
শকাঁধিপ কনিজ্কর রাজত্বকালে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। 
এই সুযোগে বঙ্গের নানাস্থানে মেদ, টকবর্ত প্রভৃতি জাতি মন্তকোত্তলন 'চরিয়! 
আধিপত্য বিস্তর করিতেছিল। সম্রাট কনিষ্কের সময়ে প্রচারিত মহাযান মতই 
সর্বত্র সমাদৃত হইরা উঠিয়াছিল। কালে এই মহাযানমতই সংশোধিত ও 
পরিবর্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ের সথষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ 
সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। গোড়বঙ্গের সর্বত্রই সেই প্রভাবের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। 

অনন্তর খুষ্ী্ ৪র্থ, শতাব্দিতে বন্ধন বংশে শ্রীহ্র্ধদেবের অভ্যুদয়ে গৌড়বঙ্গে 
পুনরায় বৈদিক ধর্দের অভ্যুদয় ঘটে ; এই সময়ে অনেক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ও হিন্দু- 
তাস্তিক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া! বৈরাগী-বৈষকব নামে অভিহিত হন। তন্ত্রের 
নায়িকা-দাধন-প্রণালী বৈষ্ণব মতে পরিবন্তিত করিয়া--তাহ|রা সাধন-ভজন 
করেন। কারণ, তন্ত্র মতেও বৈষ্ণবাচার গ্রহণের বিধি দৃষ্ট হয়। তারপর খৃষ্টীয় 
৬, শতাব্দির শেব ভাগে গুপ্ত রাজবংশে প্রবল প্রতাপান্থিত শশান্ক নরেন্্র গুপ্ডের 
অত্যুদয়। তাহার হতে ও উৎসাহে ব্রান্মণ-প্রতিঠা ও হিন্দুধন্খ্ের গৌরব সর্বত্র 
ঘোষিত হইয়াছিল। আনুষঙ্গিক রূপে বৈষুব ধর্মের প্রভাবও যে কিরৎপরিমাণে 
বদ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্েহ নাই। তবে তান্ত্রিক-বৌদ্ধ-গ্রভাবই সর্ব 
সমবিক রূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 

ইহারই প্রায় শতাদিক বর্ষক!ল পরে খুষ্টায় সপ্তম শতাবিতে বৈদিক ধর্ম 
প্রবর্তক শৃরবংশীয় প্রথম পঞ্চগৌড়েশ্বর আদিশুর মহারাজ জয়ন্তের অভ্যুদয় হয়। 
ইনি গৌড়বঙ্গে হিন্দু ধর্দের পুনঃ প্রঠিষ্টাকল্লে বিশেষ ব্পবান ছিলেন । এই সময়ে 
বৌদ্ধ ও" জৈন ধর্মের প্রাবল্যে ধঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ব্রক্ষণর একাস্ত অভাব থাকায় 


আদিশুর । ৬০৫ 
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তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ত করিবার সময় কান্তকুজ হইতে পঞ্চ-গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করেন । এই ব্রাঙ্মণগণই বঙ্গের বর্তমান রাট়ীয় ব্রঙ্গণগণের আদি পুরুষ এবং 
এই ব্রাঙ্গণগণ্ের সঙ্গে যে পাঁচজন কায রক্ষক শ্বরূপ (কোন কোন মতে ভূতা 
স্বরূপে ) আসিয়! বঙ্গে বান রুরেন, তাহারাই বাঙ্গলার দক্ষিণরাটীয় কায়স্থের আদি 
পুরুষ । র 

আবার এই সময়েই বৌদ্ধতন্্ ও হিন্দুতত্ত্র মিপিয়। এক নূতন তান্ত্রিক মতের 
প্রচলন হুইয়৷ছিল; ইহার প্রকৃত এতিহাগিক কাল-নির্ণয় স্ুকঠিন হুইগেও আমর! 
দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর শঙ্করাচার্ধয হইতে বৈদ্ধিক মতের সঙ্গে সঙ্গে 
তান্রিক মতেরও প্রচলন আরম হইয়াছিল। কারণ, তিনিই আধুনিক ব্রাহ্মণ 
ধর্শের প্রতিষ্ঠাতা । 

পাল রাজগণের অভুযদয়ের পূর্বে, ধর্ম বীরগণের অপুর্ব স্বার্থ তাগ, তাহাদের 
দেবচরিত-গাথা ও ধর্মীচার্ঘ/গণের গুরুপরম্পরা বংশ।বলি কীর্তনই ধর্মনৈ তিক 
ইতিহাস আলোচনার বিষয় ছিল। মহারাজ শশাঙ্কের সময়ে জাতীয় ইতিহা 
রক্ষার দিকে লোকের সামান্ত দৃষ্টি পড়ে এবং মহারাজ আদিশূরের সময়, বৈদিক 
সমাজের স্থুপ্র।চীন প্রথা অবলম্থিত হইলেও দেন রাঁজগণের সময় হইতেই প্রকৃত 
প্রস্তাবে প্রাচীন আধ্য-সমাজের আদর্শে সমাজ-নৈতিক-ইতিহাসের হুত্রপাত হয়। 
ধম্ম ও সমাজ রক্ষাই বাঙ্গালীর চির লক্ষ্য। সুতর।ং রাজনৈতিক ইতিহাস তখন 
রাজ-সংসারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাগারণ সমাজপতিগণ রাঁজনীত হইতে দূরে 
থাকিয়! আত্মীয় স্বজন-বেঠিত স্ব স্ব পল্লী মধ্যে স্ব স্ব সমাজ ও ধর্ণা রক্ষার তৎপর 
ছিলেন। স্ব স্ব সমাঞ্জের উন্নতি, স্ব স্ব বংশের বিশুদ্ধি রক্ষা শ্ব স্ব কুলধশ্খা প্রতি- 
পালন ও পুষ্ধ পুরুষগণের গৌর কার্তনহ তহাদরর প্রা্ান উদ্দেশ্য ছিল । 

যদিও এই ॥ময় বাঙ্গালীয় বৈঝুব ধন্মের প্রভাব তাদৃশ বিস্তার লাভ করে 
নাই বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে এক একটা ক্ষুদ্র বৈষব সম.জে: সৃষ্টি হইয়া|ছল। 
ব্দিক ও তান্ত্রিক-বৈষ্ণবাচার মতেই তাহাদের ধম্মজীবন অতিবাহিত হইত। 


১১৩ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 
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ব্রাঙ্গণ্য ঘমজের আচার বিচার হইতে অথাৎ স্মার্তমত হইতে তাহাদের আচার 
ব্যবহারের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং অগ্ভাপি সেই পার্থক্য বিদ্তমান। ইহাদের 
মধ্যে প্রতোক সমাজের, প্রত্যেক গোষ্ঠীর [বভিম্ন সমাঞ্পতি ঝ দণপ।ত 
থাকিলেও এ৭ং বিভিন্ন মতবাদ থ|(কলেও ধন্ম নোতক হিসাবে তাহাদের কোন 
বৈলক্ষণ্য ছণ না। এই সকল বৈষ্ঞবগণের মধ্যে প্রায় কেহই বাঙ্গলারআদিন 
অধিবাসী নহেন। শুধু বৈষ্ণব কেন, বর্তগান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহেও মূল পুরুষ, 
কেংই এই বাঙলার আধিম অধিবাণী নহেন। বৈদিক, অবৈদিক, কুণীন শ্রোখীয় 
ব্রাহ্মণ হইতে নবশাখ|দি পধ্যস্ত প্রায় অধিকাংশ জাতিরই এই বঙ্গদেশে আঙগ্গিবাদ 
নহে । ভক্ত বেঞ্চবগণের মধ্যে কেহ মিথিল1, কেহ অযোধ্য1, কেহ কান্ত$ুঁজ, কে 
মগধঃ কেহ উৎকল, কেহ মথুরা, কেহ বাঁর।ণসী, কেং দাক্ষপাত্যের শ্ীরঙ্গপত্তন 
প্রভৃতি স্থান হইতে অ[শিয়! থাঙগলায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রধানতঃইহারই 
গৌড়া্য-বৈদিক্ ৈন্ষগ্ৰ নামে পরিচিত। এই সকল বৈষবগণের 
সম্তানগণ [বতিন্ন স্থানে বাস ও বিভিন্ন সমাজে আশ্রয় হেতু এক্ষণে তাহাদের 
মধ্যে পরম্পর আনকট। সামাজিক মতভেদ ল,ক্ষত হইয়া থাকে। এই পকল বৈষ্ণব- 
সমাজের পরিচয় বা ত|ভাদের সামাজক ইতিহাস অবশ্ত লিপিবদ্ধ ছিল এবং 
চেষ্টা করিলে এখনও তাহার উদ্ধার সাধন হইতে পারে। সেই সকল সমাজিক কুলগ্রী 
ধ্বংসোন্ুখ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিলে, সমাজের প্রতৃত মঙ্গণ সাধ্ত হহবে। 
বাঙ্গলার ধর্দ-বিপ্লবের সময়েই সনাতন সদ্দাচারের বিসর্জনে এবং অন্র্দার 
"নীতির অন্ুকরণের ফলে অনেক শ্রেষ্ঠ জাতি-সমাজের অনঃপতন ঘটিয়ছে। 
মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সময় রাজার গ্রহ-বৈগুপ। খগ্ুনের ভন্য শাঁকহীগী গ্রহ- 
বিপ্রগণ বাঙ্গগার় আসিয়া! বাস করেন এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠা-গ্রভাব বথেষ্ঠরূপেই 
বর্ধিত হয়; কিন্ত আঁদশূরের সময় হইতে সেন রাঙগ/ণর সময় পর্যান্ত সাগ্রিক ও 
বৈদিক ব্রাহ্মণগণের গ্রতিপান্ত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ শাকদীপায় ব্রাহ্মণগণর 
প্রভাব এক বারে হাস হইয়া যায়। বৌদ্ধ মভাবলন্বী পালরাজগণের সভায় তাহাদের 


জান্ত-বৈষ্ব ১১১ 








প্রতিপত্তি থাকিলেও ক্রমে তাহার! অনাচরণীয় শূ্রবৎ গণ্য হইতে থাকেন। এই 
কারণে অদ্যাপি বঙ্গের অনেক স্থানে উক্ত শাকম্বীপিগণ, বিপ্র-সস্তান হইয়াও 
আশ্চর্যের বিষয় যে, উচ্চজ|তির নিকট তাদের জল অ্পৃশ্ত | 
পালরাজগণের প্রভাবে বৌদ্ধ-প্র।ধান্ত বছ বিস্তার লাত করে। সুতরাং 
এই সময়ে অনেক ত্রাঙ্গণ যজ্ঞগুত্র পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্মাচার্ষের পদ গ্রহণ 
করেন। পরে সেনরাজগণের অভ্যুদয়ে প্রথমে বৈর্দিকাচার গ্রহণের উদ্যোগে 
এবং পরে তান্ত্রিক ধন্মুবিস্তারের সঙ্গে পৃর্বোক্ত রমা চাধ্যগণের দারুণ অধ:পতন ঘটে। 
্রাঙ্মণবংশীয় ধন্্াচাধ্যগণই তখন অনন্টোপায় হইয়া বৈষুব-ধশ্মীবলগ্থন করিয়া 
একট। স্বতন্ত্র বৈষ্ণবজ|তিতে পরিণত হুন এবং তাহার! গৌড়বঙ্গে জাতত-নবৈল্ওব্র 
ন।মে অ।ভহিষ্ত হন। বৌদ্ধধন্মত্যাগ করিয়। বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজে গ্রবেশ করিয়া 
একটা স্বতন্ধ জাতিরূপে গণ্য হওয়|য় ইই|র! “ জাতি-বৈষ্ণব ” নামে পরিচিত 
অথব1 বৌদ্ব-মহাঁযান হুইতে উৎপন্ন বলিয়া " যাত-বৈষ্ণব ” নামে অভিহিত, 
এরূপ অগ্থম।ন৪ অযৌক্তিক নহে। তখন বর্তম।ন চারি বৈঝব-সম্প্রদায়ের স্ষটি না 
হওয়ায়, এই সকল খৈষ্ণব কোন্‌ প্র।চীন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিজেন তাহ! নির্ণয় 
কর। রহ । তবে, তাহার1 «" জাতবৈষ্ব” নামে যে একটা স্বতন্ত্র সম|জবদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন, তাহাতে সনেহ নাই। পরবত্তী কালে ইহারা চারি সম্প্রদায়ের অন্ততুক্ত 
হইয়া অবশেষে ভ্রীমহা প্রভুর সময় গৌড়ীয়. শ্্রদায়তুক্ত হুইয়াছেন। কৌলিকমত 
পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্ন গুরুর শিশ্যত্ব গ্রহণ করার কারণ ও স্ব স্ব সমাজে এতুত্ের 
ফলেই এক্ষণে অনেকেই পৃথক সমাজবদ্ধ হইয়াছেন 
বুদ্ধের ধঙ্মুমতে জাতিগত বিভিন্নতা নাই। অতি নীচ জাতীয় শৃদ্রও 
বৌন্ধ-পর্শে দীক্ষিত হইয়া এবং সাধন-মার্গে উন্নতি লাভ করিয়া সকলেরই ভক্তি 
ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে। বৈদিক বৈষ্ঞব-ধর্টে ও তত্তরমার্গে এই উদার 
নীতির পথ অবাধ উন্ুক্ত থাকায় উক্ত ধর্মাচার্্যগণ অনায়াসে বৈষব-দমাঁজে 
স্থানলাভ করিয়ছিলেন এবং তীহ।রা সাধারণের নিকটও বিশেষ গৌরব ও 
্রশ্বাঃ পাত্র হন। কিন্তু সেই ত্রান্ষণ কুলোভুত বৌদ্ধ ধর্ম চাধ্যগণের মধ্যে বাহাদের 
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এরূপে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভের স্থযোগ ঘটিল না, পরিশেষে এরূপ ঘোর 
গ্ধ:পতন ঘটে যে, তাহাদিগকে অবশেষে ডোম জাতির সহিত মিপিতে বাধ্য হইতে 
হয়। তাহাদের বংশপরগণই এক্ষণে কেহ কেহ « ভোম-পণ্ডিত” নামে পরিচিত। 
কথিত আছে, বলালসেন এই ডে।মপপ্ডিতের অর্থাৎ বৌদ্ধ।চার্য্যের কণ্ঠ! বিবাহ করিয়া 
বৈদিক সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। উহার! অগ্াপি ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাহাশৌচ 
পালন করিয়া খাকে। এই পত্ডিতুগণের গৃহে যে নকল আদি ধর্ম কুলগ্রস্থ রক্ষিত 
ছিল, অযত্বে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। 
আবার মুসলমান প্রতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায়, যে খুীয় ১০ম, 
শতাবে ব্রা্মণ্য-প্রভাবের পুনরভাদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশ্তকুলকে শূদ্র জাতিতে 
পাতিত করিবার জন্ত ঘোরতর যড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তখন বৈশ্ত-বুত্তিক বহু সন্তাস্ত 
জাতি বৌদ্ধ পালরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বর্ণ বণিকজাতি 
প্রধান। বৌদ্ধ-মংশ্রব ছেতুই সেনরাজগণের সময়ে তহাদের অধিকারতুক্ত গৌড়ব্গ 
মধ্যে সুবর্ণ-বণিক জাতির সামাজিক অধঃপতন ঘটে। বৌদ্ধাচার হেতু সদেগাপ : 
জাতিও এদেশে হিন্দু-সমাজে অতিশয় দবৃণিত হইয়াছিলেন। এই জাতি ইদানীন্তন 
কালেও মহাযান-মতাবলম্ী শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মত কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার 
করিয়া আদিতেছেন। তাহাদের কুলগ্রস্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কেবল সদেগাঁপ বপিয় নহে তিলি, তান্ব,লী, গন্ধবণিক, তন্তবাঁয় জাতির কুলগ্রস্থের 
উপক্রমেও শূন্য মুস্ঠি সন্ধন্ম নিরঞ্জনের স্তবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
পশ্চিমোত্তর বঙ্গে যখন বৌদ্ধপ্রভ/ব অব্যাহত, সেই সময়ে পূর্বববঙ্গে ধারে 
ধীরে বৈষব ধর্মের অভুদয় হইতেছিল। মহারাজ হয়িবন্মদেবের রাজত্ব কালে 
গৌড়োঁৎকলে বৈষ্ণব ধর্মের ও ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের যে অভয় হইয়াছিল । প্রসিদ্ধ 
বাচম্পতি মিশ্র, সামবেদীয়-পদ্ধতিকাঁর ভবদেব ভট্ট গ্রভৃতি সাতজন পণ্ডিত ইহার 
রাজসভা অলস্কৃত করিয়া ছিলেন। তুবনেশ্বরের শ্রীমনস্ত বাহুদেবের মন্দিরে এই 
ভবদেব ছটের গ্রশস্তি-মুলক শিল/লিপি পায়! গিয়াছে। 


লন্মমণসেন। ১১৩ 


খৃষ্টীয় ১৭৭২ অন্দে মহারাজ বিজরসেন শ্বপুত্র শ্ঠামলবন্ম। সহ গৌডরাজ্যে 
অভিষিক্ত হন। এই বিজয়সেনই দ্বিতীয় আদিশুর নামে খ্যাত। ইনি রাটে ও 
গৌড়বঙ্গে বৈনিকাঁচার প্রবর্তনের জন্ত বিশেষ যত্ববান হইয়াহিলেন | তাহার সময়ে 
রাট-বঙ্গে অনেক বৈদিক বৈষ্ণব ও দিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। বৌদ্ধ 
পালর!জগণের প্রভাবে যে সকল গ্রিজ্বা।তবর্ণ সাবিত্রী-পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, বি 
সেনের গৌড়াধকারের সঙ্গে নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেকে অ।বার 
সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া হিন্দুপনাজে প্রবেশ করেন । বৈদিক সাত্বত পঞ্চরাত্র 
বৈষ্বগণের টেষ্টাতেও অনেক বৌদ্ধ দ্বিজাতিবর্ণ বৈষুব ধন্মে দীক্ষত হইর বৈষ্ণব 
সমাজের অঙ্গপুষ্টি কবেন। 

বিজয়সেনের পুত্র মহারাজ বল্লালসেন ১১১৯ খুষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ 
কারম। তিনি বৈদিক অপেক্ষা তান্বিক ধম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ও অনুরক্ত হইয়। 
উঠেন। সুতর।ং বল্লাল স্বীয় মতানুবন্তী ব্যঞ্জিগণের স্বাতন্থ্য রক্ষা করিয়। উচ্চ 
সম্মান সচক কুলবিধি প্রবর্তন করেন। তান্ধর দিবা, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ 
আচার লক্ষা করিয়া মহার.জ বল্ল।ল'সন মুখ্য কুলীন, গৌণকুলীন, ও শ্রোত্রীয় বা 
মৌলক এই ভ্রিবিধ কুলনিরম বিঠিবদ্ধ করেন । যাহারা বল্লালের এই তান্ধ্িক 
রাঞ্জবধি স্বীকার করেন নাই, তাহারা বরাদ্দের সমাঁজ হইতে শ্বতন্রভাবে ভিন্ন শেণীতে 
গণ্য হইলেন । 

বল্ালের পুত্র মহারাজ জক্মণসেন তাগ্রিক কুলাচার ঘ্বারা সমাজের স্থায়ী মঙ্গল, 
সম্তাবন! নাই জানিয়া পিতামহ বিজয়সেনের হ্যায় বৈদিক আচার প্রচারের 
পক্ষপাতী তন। হলাধুধ, পণ্ডপাত, কেশব প্রভৃতি তাহার সভাস্থ বৈদিক পণ্ডিত" 
গণ কর্তৃক তংক।লে বৈ.দক আচার-গ্রবর্তনের উপযোগী বহুগ্রস্থ রচত হইয়াছিল। 
পণ্ডিত হলায়ুপ তদানীন্তন সমজ-সংক্কারের নিমিত্ত “ মতস্ত-সুক্ত " নামে একখানি 
মহাতন্ত্র এচনা করেন। মহারাজ লক্ষমণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিক সমাজের সমন্বয় 
ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা মস্ত-স্ক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়। লঙ্গাণ 

৫ 


১১৪ বৈঞ্ুব-বিবৃতি। 
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সেন বৈদিক বৈষ্ঃব-ধর্থের প্রতি বিশেষতঃ শ্রীরাধারুষ্ণে লীলা-ধর্মের প্রতি ষে 
বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন, তাহা সহজেই অস্থামিত হয়। কারণ, ইহীরই রাজসতা 
অলন্কৃত করির! স্প্রপি্ধ বৈষ্ণব-করি ( ১১৩০ খু্গকে ) শ্রীজাদেব গোস্বামী 
শীত্রজগীতি কাবা “ উ্গীতগোবিন ”” বুচনা করেন। পুর্বেক্ত হলাযুধ কৃত 
 মহস্ত-হুক্তের” অনেক বচন স্মান্তভট্রাচাধা বখুনন্দন সাহার “' ভিথিতস্কাদি ৮ 
স্বতিগ্রস্থে প্রামাণিক রূপে উদ্ধাত করিয়াছেন । অতএব স্বীকীর করিতে হইবে, 
সান্ত্রিক-সমজ সংস্কারের জন্য লঙ্গুণসেন মং্ত-সক্তে ষে ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন, 
আজও গোড়বঙ্গের হিন্দুসমাজে প্রায় সেই বাবস্তাই প্রচলিত রহিয়াছে । 

তাহার পর মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র দনৌজা মাদব চন্্রদ্বীপে রাজধানী 
স্থাপন কাবয়া লক্ষণ নেন যাহা কঠিতে পারেন নাই, ভাহা হংসাধন করিরাছিলেন। 
তিনি সকল কুলপ।গুতদিগকে আহ্বান করিয়া সন্্নিত করিয়া সমগ্র বঙ্গগ 
সমাজের সমাজপ[ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
পরস্পর বিবাহ-প্রথা নিবাবিত হইতে থাকে এবং অতঃপর গৌড়বাজ মুসলমান- 
অধিক।র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের বিভিন্ন জাতীয় হিন্দুদম!জের অবস্থা- 
বিপর্ধ]য় ঘটিবার স্ুত্রপাত হয়। 

মনস্তর খুছী় ১৪শ, শতাব্বের শেষ ভাগে রাজ! গণেশের অনিকার কাঁল 
গর্ত ভান্ত্কতায় বঙ্গদেশ আবার প্লাবিত হ্ইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ের 
/্রভাব তাস পাইথার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময়কার অবস্থা শ্রীচেতগ্ঠভাগবত্ত- 
প্রণেতা শ্রবন্দাঞন দ।স বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । ত্ান্ত্িক-প্রভাবে বৈষব 
ধর্ধের গৌরব-হ্বাস হইবার উপক্রমেই শ্রীমাধবেন্্রপুরী-প্রমুখ বৈধঃবা চারধ্যগণ বঙ্গের 
গ্রামে গ্রামে তক্তি-ধন্ম গুচারে রী হইগ়াছিলেন। 





সম 


অফ্টম উল্লাম। 


ঢত2 সম্প্রদান্স। 
সা্রদায়ক ভাব বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। প্রাচীন 
বৈদিক কাল হইতে শ্রীমন্মহা প্রহর সময় পর্াস্ত--গুধু তাহাই নহে, আজ পর্যাত্ত এই 
বৈষঝব সম্প্রদায়ের ধারা অব্যাহত ভাবে চলিয়া অসিতেছে। ভাই, ভক্তমল- 
শ্রন্থকার লিখিয়াছেন-_ 
” সম্প্র্া সর্বত্র পূর্বাপর মে প্রসিদ্ধ! 
যোগে জ্ঞ।নে ভক্কিমাগে সাধু শান্ত সিদ্ধ ॥ 
শরতি-গ্রবর্তক ভ।গবভ-প্রবপ্তক। 
যাত-প্রবর্তক হরিতক্রির সাধক ॥ 
ইত্যাদি করিয়া সর্বমতের সম্প্রদা। 
সর্বত্র গ্রকট হয় ন্ব স্ব সিদ্ধিপ্রদা | 
শ্রীধর গোস্বামী ভাগবতের টাকয়। 
সম্পদ।য়-অনুরোধ করিয়া লিখস়ু॥৮ ১৮শ, মাল] । 
শ্রীধরস্থামী শ্রীভাগবতের ১ম, অধ্যায়ের ১ম, শ্লোকের টাকায় উপজ্ঞ- 
মণিকায় লিখিয়াছেন-_ 
« সম্প্রদায়ানুরোপেন পৌর্ববাপর্যাচুসারত; | 
শ্ীভাগবতভা বার্থপীপিকেয়ৎ প্রতন্ততে ॥” 





শ্রমন কি-_- 
'« শ্রীমান্‌ মধবাচাধয স্বামী ভাষ্ে স্থানে স্থানে । 
সম্প্রদায় অনুরোধ করিয়া বাখানে ॥ 
অন্য পরে ক কথা মে ব্রাহ্মণ-তভোজন। 
স্পরদাযী বিতো করাইব যে বিধান ॥৮ ১৮শ, মালা । 


১১৬ _. বৈষ্ব-বিবৃতি। 





অতএব এই সম্প্রদায়-অন্ুরোধেই উক্ত হইয়াছে__ 
“ সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্তবান্তে নিক্ষলা মতা: | 
সাধনৌধৈ ন সিদ্ধাত্তি কোটিকল্পশটৈরপি |" 
( পান্সে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদ পঞ্চরাত্রে )। 
সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র মকল ফলদায়ী হয় মা। এমন কি বহু সানা ঘ'রা 
শতকোটীকল্পকালে ও সেই সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। [.. 
এই কারণেই বর্তমান কণিকালে চারিটী সম্প্রধান্ন স্বীকূত হইয়াছে। 
কলিতে যে চারিটা মূল বৈষ্ণব সপ্প্রদার প্রবস্তিত হইবে, এ কথা গৌতমীয় তত 
পুর্বে ঘোষণা করিয়াছেন-_ 
“« অত: কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িন; | 
| শ্রীরহ্ম রুদ্র সনক] বৈষ্ণবাঃ ক্ষিঠিপাবনাঃ ॥” 
অহএব কলিতে চারিটা সম্প্রদায় প্রবঙ্িত হইবে । শ্রী, বর্গ, রুদ্র ও 
সনক এই চত্ুঃসম্প্রদায়ী বৈষুব ক্ষিতিতল পবিত্র 


চতুঃসম্প্রাদারী পৈষঃব । . ৰ 
স্পা করিবেন | শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের সময়ে যে সকল 


বৈষ্ণব-সম্প্রদার বিগ্বামান ছিল, তাহা ইত:পূর্বে উত্ত হুইয়াছে। কিন্তু ইদানীং 
'তাহার কোন সম্প্রদায়ই অবিকল দৃষ্ট হয় না। তাহার পরবন্তী কালে চারি 
সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠে। এই চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক যথাক্রমে র!মাহুজ, 
মধবাচারধা, বিজু স্বামী ৪ নগাদ্দিতা। যথা-- 
“' রামানুজং শ্রী; স্বীচক্তরে মধবাচার্ধ্যঞতনু খঃ । 
শুবিঝুসামিনং রুদ্রো [নগ্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥” প্রমেয-বত্ু।বলী । 
অর্থাৎ ভ্রীলক্ষমী রামানুজকে, ব্রঙ্গা মপবাচাধাকে, রুদ্র* বিঝুস্বামীকে এবং 
চত্ুঃসন অর্থাৎ সনক, সনদ, সনাতন ও সনৎকুনার ইহ'রা নিশ্বাদিত্যকে সনাতন 
বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের প্রবর্তকপ্/প স্বাকার করেন। 
শ্ীমদাারধ্য রাঁমাগুর্জের আবির্ভাবের বহুপুর্দী হইত ধে সকল শখৈষ্ঃবাচার্ধ্য 


আচার্য্য শঠকোপ। ১১৭ 





সনাতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে জীবিত রা খয়াছিলেন নিম্নে তাহাদের নাম উল্লিখিত 
হইল।-_ 

মহাযোগী স্বামী, ভূঘোগী, ষড়্‌যে।গী, তক্তিপার স্ব।মী, মধুর কবি, কুলশেখর, 
যোগবাহন, ভক্তা্ব,রেএুস্ব।মী, রামমিশ্র, শঠকে।প, পুগুরীকাক্ষ, নাথমুনি, 
মুনিব্রযস্থামী, বকুলাভবণ, যামুনাচার্ধা প্রভৃতি । এই সকল বৈষ্ণবাচারধ্য প্রাচীন 
কোন্‌ কোন্‌ বৈষ্ণব-সন্প্রদ|য়ের অন্তভুক্তি ছিলেন, তাঁভ। নির্ণর্ করা অতীব দুরূহ । 
উ্নখিত মহাত্মাদিগের মধ্যে মধুর কবি, কুলশেখর, নাগমুনি, বকুলীভরণ, যাষুনাচার্ধয 
প্রভৃতি বে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা! করেন, তাহার মধ্যে অনেক গ্রন্থ এখনও 
বিদ্যমান আছে। বলা বাছলা, এই সকল বৈষ্ব-পঞ্ডিত যণাক্রমে পরে পরে 
আবিভূ তি হইয়াছিলেন। উক্ত মহাজ্মগণের মধো শঠকোপই (কেহ কেহ শতাগাপ 
বলেন) প্রক্তপন্ষে বৈষ্ণব ধন্ম্ের প্রধান প্রচারক ও রামানুজচার্যের পথ-প্রদর্শক 
ছিদলন। যামুনাচার্যের গ্রন্থনকল যেমন রামান্থু গীচার্ধকে দার্শনিক অংশে 
সাহায্য করিয়।ছিল, শঠকো।পর গ্রন্থাবলীও সেইরূপ যুক্তি ও ভক্তিতত্বের পথ- 
প্রদর্শক হইয়াছিল। পল্লবরাজবংশের শাসন সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবগণের 
যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল! বৈষুব আলোয়ারগণ এই সময়ে যথেষ্ট 
খ্।তি লাভ করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে শঠ- 
কোপের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শঠকোপ 
কুরুকই নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন । কুরুকই 
সহর তিনেভেলীর নিকটবর্তী এবং তা্রপণাঁ নদীতটে অবর্থিত। শঠকৌপ তামিল 
ভাষায় বহুত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিগাছেন। নিক্শ্রেণীর শূদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ 
কারলেও তিনি ভগবন্তক্ি-গভাবে ও অসাম নয গঠিভ|বলে নানা, শানে ব্যুৎপন্ন 
হইয়া উচ্চ-বর্ণাভমানিগণের মপ্যেও বৈষ্ণব-পন্ম প্রচারে সমর্থ হইয়াছিণন | কিন্তু 
তিনি তাদৃশ কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। ধিনি স্বীয় এগ মপো লাখয়া- 
ছিলেন--" এমন এক মহাপুরুষ অ।বিভূতি হইবেন, যি'ন সমুর্ধায় মানবকে বৈষঃব 


আচার্ধা শঠকোপ ব1 
শতগোপ। 





সপাস্সিপসসিসসিপ সি অসি ঃ 


১১৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 
০ ারািরারারারারারিরারারারার 
মতে দীক্ষিত করিয়া শ্রীতগবচ্চরণারবিন্দে উপনীত করিষেন।” শঠকে।পের এই 
ভবিয্ৃদাণী শ্রমদাচার্ রামানুজ হইতেই সফণ হইয়াছিল । অ [লোয়ারগণ৪ বৈষঃৰ 
ধর্্বাবলন্বী ছিলেন। তামিল ভাষার ইহারা রৃষ্ঝ-চরিত সম্বন্ধে এবং বিঞুর অবতার 
সন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখ্য়া গিগ্মাছেন। এভদ্বযতীত এ সম বৈষণব-ধর্প-সন্ব্ীয 
অনেক গান তামিল ভাষায় রচিত হয়। 

এই মহায্ার পরবত্তী কালে আর একজন অনি 2 'বৈষ্ণবাচার্ের 
অভায হইয়াছিগ। ইহার নাম শ্রীরঙ্গনাথাচার্ধা। সার্ধারপত; ঈনি শাঁথমুলি নামে 
অ।ভহিত। খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে ভ্রিচিন- 
পল্লীর নিক্টবত্ত শ্রীরঙ্গম সহরে একট হুপপ্ডিত সাধু 
পুরুষ বাস করিতেন। ইহার জন্স্থ।ন বীরনারায়ণপুর--মাপ্্রা্জ প্রদেশের চিন 
তালুকের অন্তর্গত বন্তম!ন মল্লরগুড়ি__ প্রাচীন মময়ে বীরনগর লামে অভিহিত 
হইত। খুইজন্মের বহু পুর্ব হইতে এই নকল অঞ্চলে ভাগবত ও পঞ্চরান 
সম্পরধায়ের বৈষবগণ আগমন করিয়া শ্ীয় স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিতেছিলেন। 
শৃতরাং নাথমুণি যে পাঞ্চরাক্জ কি ভাগবত-সম্প্রদ।য়ের লোক ছিলেন, তাহ।তে 
সন্দেহ নাই। নাথমুনি বীরনারায়ণপুণের ঝিষুঃমান্মরে বাস কারতেন। কোন 
সময়ে তিনি শঠকোপ-রচিত বিঞু-প্তোত্র শ্রবণ করিরা জতীব বিমুগ্ধ হ্ইয়াছিণেন। 
তিনি প্রথমত: দপটা মাত্র স্তর শুনিয়া এমন বিশুদ্ধ হইয়। পড়েন, যে শঠাকোপের 
রচিত এইরূপ আরও স্তোত্র আছে কি না তাহার অনুধন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার 
দীর্ঘকাল চেষ্টার ফলে শঠকোপ-রচিত সহজ সহ কবিতা সংগৃহীত হয় শ্রীরঙ্গমে 
শ্ীমুত্তির সমঙ্ষে এই সকল স্তোত্র আবৃত্তি করিথার প্রথা প্রবন্তিঠ করেন। 
অগ্চাপি এই স্তোত্র-পাঠ-নিরণ দাক্ষিণাতোর প্রাচীন ঝিুমান্মর সমূহে প্রচলিত 
গহিয়াছে। শঠকোপ অপোকি? প্রতিভাবলে বেদের নিগৃঢ় অর্থ দ্রাবিড় তাষায় 
গ্রথিত করিয়া « দ্রাপ়্ি বেদ ” প্রক্কাশ কারা গিয়াছেন। উহা একখ।ি প্রাচীন 
বৈষণব-দর্শন। এই গ্রন্থের উপর ভিন্ত স্থাপন করিয়াই শ্রীগামানুগাচার্ষে।র 





বৈষ্ণবাচা্গা নাথমুনি | 


শ্রীযামুনাচার্ধ্য | ১১৯ 





বিশিষ্টাঘৈতবাদ প্রচারিত হইয়াছে । মহাত্মা নাথমুনিও « গ্তায়তত্ব ” এবং 
« যোগরই্য * নামে €ইখানি গ্রন্থ রচন1! করেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, এক্ষণে 
এই শ্রন্দবর প্রচপিত না । *ন্তায়সিদ্ধাঞ্জন ” গ্রন্থে এবং শ্রভান্কে স্যায়তাবের 
অনেঞ্ বন উদ্ধৃত হইয়াছে । প স্তায়সিদ্ধাঞ্জন ” গ্রন্থের গ্রণেতার নাম বেহ্কটন।খ, 
ইনি সংস্কৃত ভ।ষায় বহুণ বেষ্ব গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। খুষ্টার ১২৭৭ হইতে 
১৩৭০ অন্ধ পথ্যস্ব ইনি জীবিত ছিলেন | নাথমুনির রচিত « ্যায়তত্ব” বৈষ্ঞৰ- 
ধর্শের দশন শান্তা বিশেষ । শ্রীরাম এই গ্রন্থ হইতে যথেই সাহাঁষ্য লাভ 
করিয়াছিলেন ।  রামানুজ-প্রবঞ্ডিত বিশিষ্টঅগ্বৈতবাদের বহুল তকযুক্তি সম্বন্ধে 
নাথমুনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক | নাথমুনির পুত্রের নাম, ঈশ্বরমুনি, ঈশ্বর ষুনির 
পুত্রের নাম স্বপ্রসিদ্ধ যামুনাচার্ধ্য। কথিত আছে, নাথমুনি যখন পুত্র ও পুত্রবধূ 
লই! শরীফের জনমস্থলী মথুর! নগরী দর্শনে গমন করেন, সেই সময়ে যমুনা তটে 
উহার পোর জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য হান যমুনা নামে অভিহিত হন। 
ষামুনাচার্গয অসামান্ত পাগ্ডিতা-প্রাতভার সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বৈষ্বসিদ্ধান্ত প্রচার 
করেন। আী-সম্প্রদ।য়ের প্রবর্তক শ্রীরাযানুজাচার্যা এই মহাত্মারই শিল্ু। 
নুবিধ্াত পুগুরীকাক্ষাচার্যোর ছাত্র রামমিশ্রের 
নিকট ঘামুনাচার্মা অষ্টম বর্ষ বসে ডউপনয়নের পর 
বেদ-শিক্ষা লাভ করেন। ইহার অসাধারণ ম্মারকতা- 
শক্তি ও অলৌঁকক প্রঠিভায় পঠচ্দধতেই ইনি শিক্ষক ও সতীর্থগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। মহাভাফ-ভট্র উপাধিবি।শষ্ট একজন পশ্ডিতের নিকট ৪ যামুন 
শান্ত্রাধায়ন করেন। ইহার ন্যায় স্থপণ্ডিত কখনও কাহারও নিকট অর্থপ্রার্থ 
হয়েন াই। তিনি দরিদ্রতার মধ্যেও ধন্দমভাব ও আত্মগোধব. অক্ষুঞ রা।খয়া- 
ছিলেন । তাহান্ন প1্ডতা-প্রঠিভা দেখিয়া চে।ল-রাজার সভাপগুত অক্বি" 
আলোয়ান তাহাকে রাজসভার পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। কোন কারণ 
বশত: রাজ-সাপত্ডিতের সহিত বামুনাচার্ধ্যের শিক্ষকের মনোমালি্ত উপস্থিত 


শ্রীযাষুনাচার্ধা ও 
গৌতমীর বেঞ্চব দর । 


১২৩ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 


স্পা স্পা পাপী সত পপ 





হইলে, ঘভাপপ্ত সেই মহাভ।য্য-শট্টকে বিচ।র-ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া তাহাকে 
'অপ্রস্তত করিবার মনস্থ করিলেন। যথানময়ে রাজপরকার হইতে ভ্রজীকে লইয়া 
যাইবার জন্ত পোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যামুনাচাধ্য (বচ।র-আহ্বানের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। তিনি বলিলেন_-” রাজপগ্ডিত ! আম।র অধ্যাপকের সহিত বিচ।র 
করিবার পুর্ন অগ্রে আম।র সহিত বিচার ককন।” কার্ম্যতঃ তাহাই স্থির হইল। 
যামুনাচা্য যথাসময়ে বিচার কারতে গেলেন। বিচারে সভাপগ্িত সম্পূর্ণরূপে_ 
পরাস্ত হইলেন । চোলরাঁজ এই তরুণ যুবকের অসাধারণ পাপ্ডিত্য-প্রতিভায় 
বিমুগ্ধ হইয়া প্রভূত ভূ-সম্পন্তভি দান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সবগুরুর 
কৃপা দিবাজ্ঞান লাভ করিয়া যামুনাচ।ধ্য সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি 
দিন-যাসিশী শ্রাীভগবানের অনন্ত মাধুধ্যের স্ুধাস্বাদ করিয়া প্রেমনন্দে বিহ্বল 
হইতে লাগিলেন । ফলত; তিনি শ্রীরঙ্গপন্তন অবস্থান করিয়া! অধিকাংশ সময় 
শ্রীভগবচ্চিন্তায় অতিবাহত করিতেন, অবশিষ্ট সময় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের আলোচনা 
করিয়। গ্রন্থার্দি লিখিতেন। ভক্তির ব্যাখ্যায় যামুনাচাধ্য যে সকল অভিমত 
প্রকাশ করিয়া গিয়ছেন, সমগ্র বৈষ্ণব-সমা'জই তাহা জমদূত। বিশিষ্ট দ্বৈতব।দ 
ও বৈষ্ণব ধন্ম সম্বন্ধে তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত সংগ্।পন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ 
রাঁমানুজ সেই কল অভিমত গ্রহণ করিয়া বেধাস্ত-ভ।ঘ্য রচনা! করিয়া গির্াছেন। 
যামুনাচ।ধ্য মায়াবাদ নিরাকৃত করিয়াছেন, 
| শঙগবানের চিদ্বিগ্রহত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, 

ভক্তিকে ভগবৎ-প্রাপ্রির উপায় বশিষ়া স্থির করিয়াছেন, নির্বিশেষবাদের খণ্ডন 
করিয়াছেন, ভাগবত ও পাঞ্চধাত্র মতের পোষকতা করিয়াছেন । যদিও তিনি 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেঞ্চব।চাা ছিলেৰ, তথা।প তাহার উপাঁপন।য় প্রেমশক্তির ভাব 
পরিলক্ষিত হইত। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ঃবাচাধ্যগণ যামুনাচার্যোর গ্রন্থে স্বীয় 
সম্প্রদায়ের পোষক অনেক শান্ত্র-যুক্তি দেখিতে পাঁইয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থ 
হইতে স্থানে স্থানে প্রমাপা দিও মুক্তভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন গ্রচরিতামূতকার 


যামুনাচার্যের আভমত। 


ভসম্প্রদয়। ' ১২১ 





শ্রীপাদ কষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় শ্রীধা মুনা চাধ্যবিরচিত স্তোত্ররত্বের শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়া ইহার কবিতাফিত দিংহরুত ভাব্বধূত শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন । ফলতঃ 
জীচরিতামৃতে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৃতে ও ষট্‌ সন্দর্ভে যাসুনাচাধ্যের বহু স্তোত্র উদ্ধৃত 
হইয়াছে । স্তেত্তরত্র ব্যতীত ঠিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়! 
গিয়াছেন। তদ্যথা--১। আগমপ্রাম।ণ।ম্‌ ॥ ২1 পুরুষ-নির্ণয়। ৩। ত্রিসিদ্ধি 
--আত্মপিদ্ি, সংবিৎসিদ্ধি ও ঈশ্বরসিদ্ধি। ৪। গীতার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি ৷ বিশিষ্টা- 
দ্বৈত-তাষ্ের প্রণেত) শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক জ্রীরামনু জাচার্য এই শ্রীষামুনাঁচার্ষেরই 
শিষ্া। 

বর্তমান কাঁলে বৈষ্ণবদিগের যে চারিটা প্রধান সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, 
তাহা ইতঃপূর্বে লিখিত হইয়াছে । এই চারি সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে 
গেলে, চারিখানি সুবৃহত গ্রন্থ হুইয়। যায় । বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 
ধারাবাহিকতা ও বৈষ্ঞবধর্ম্ের উৎকর্ধ-প্রদর্শনই এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্ত । নুতরাং উক্ত চারি-সম্প্রদায়ের 
বিবরণ এস্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল । 

১ম, জী-ম্প্রদীস্ত্র। 

এই সম্প্রদ্দায়ের আচার্য শ্রীরামানুজ স্বামী । ইনি খুষ্টীয় একাদশ শতাববীতে 
অর্থাৎ ৯৩৮ শকে (খু: ১০১৭ অব )* মাও্রাজ প্রদেশে চেঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত 
জপেরদ্ুধূরম্‌ গ্রামে হারীত-গোত্রী় ব্রাক্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
. নাম কেশবাচাধধ্য, মাতার নাম কান্তিমতী দেবী। রামামজ-সম্প্রদায়ী শ্রঅনস্তা- 
চারধ্য কত “ প্রপন্নাৃত ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে-_ 

« শালিবাহন শ্কীবানাং তত্রাই্রিংশহত্তরে | 
গতে নবশতে ভ্রীমান্‌ বতিরাজোইজনি ক্ষিতৌ ॥৮ ১১৫ অ:। 

রামানুজ কাঞ্চী-নগরদ্থ শাক্কর সম্প্রদায়ী বৈদাস্তিক পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ 
_. * স্কৃতিকাল-তরঙের মতে ১০৪৯ শকাে শ্্রীরামাহুজ বর্তমান ছিলেন। 
১৬ 


বৈষ্ঞবের চাবি সম্প্রদায়। 


১২২  বৈষ্ণব-বিবৃতি। 


স্বামীর নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে চোল র|জ্যের তৌগ্ডীর মণ্ডলের 
রাজার কন্ঠাকে বঙ্গরাক্ষন (ব্রহ্মদৈ্য ) আশ্রয় করিয়াছিল । কিছুতেই ইহার 
প্রতিকার না! হওয়ায় গাজা অবাশষে বদবপ্রকাশ স্বমীকে আহ্বান করিয়া 
কন্ত।কে এই ভূত।বেশ হইতে মুক্ত করিতে অনুরোধ করেন । যাদব প্রকাশ 
শিশ্যুগণ গহ তথায় উপস্থিত হই: ব্রঙ্গনাক্ষস বিকট হাস্তধবনিতে দিগন্ত মুখরিত 
করিয়! কন্যার মুখ পিয়া তীহ!কে তিরঙ্গার বাক্যে বপিতে লাগিলেন-« তোমার 
সাধ্য কি. যাদবপ্রক্কাশ! আমাকে তাড়াইব 8 তুমি পুর্প জন্মে কি ছিলে জান ? 
তুমি পূর্ব গন. গোধ। হিলে 8. একদা এক বৈঝবের উাচ্হপ্রসাদান্ন ভোজনের 
পুণ্য-ফলেই তুমি ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া! এত বড় পণ্ডিত হইয়াহ। আর 
আমি কেন ভূভধোনি প্রাঞ্চু হঈগ্লাহি শুন্বৈ ?-একদা! আম সন্ীক এক যজ্ঞ 
আরম্ত কর, সেই যজ্ঞ খত্বিক ও অ]মার তনবধানঠায় অশুদ্ধ মান্তাচ্চারণের নিমিত্ত 
ক্রিয়পণ্ড হওয়ায় আমি রঙ্গরাক্ষস হইয়াছি। এক্ষণে তোমার শিশ্যগণের মধ্যে 
ভক্তবর রাদানুগ যদি আমার মন্তাকে চরণা্পণ বুিয়া পাদেদক প্রদান করেন, 
ভাঁহা হহলে আ.ম এই রাঞকন্তাকে তাংগ করিয়। যাইতে পরি অতঃপর 
রাজার বিনাও অনুরোধে রামান্থজ রাজ কন্তার মন্তুকে চরণম্পর্শ করিয়া পাদোদক 
প্রদান করিলেন। তখন বৈষবের প্দরঘম্পের্শে ও পাঁদৌণক পান করিয়! বঙ্গ 
রাক্ষসের প্রেতস্ব খণ্ডিত হইল, দিব্যদেহ ধারণ করিয়া উদ্ধপামে চলিয়া গেলেন। 
এইরূপে রামান্থগের কৃপায় রাজকন্তা মম্পূ্ণ সুস্থ হইলেন । রাঞ্জা ও রাজমহিষী 
বৈষবধধ্ম গ্রহণ করির। রাম/মুজের মত।বঙগম্বী হইলেন। আবার এক বৌদ্ধ রাজ! 
বিলাল রায়ের কথ্।কে ও এইরপ ব্র্রাক্ষসের কবল হইতে মুক্ত করিয়া রাজাকে 
বৈষ্তবীগতে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি বিপার্গ রায় বিষুঃদর্ধন নামে বিখ্যাত 
ইইলেন। এই দগয় বত বৌক্কশ্রদণ বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। 

'তৎকালে এই দক্ষিণ খণ্ডে শৈব ধর্েরই বিশেষ প্রাহুর্ভাব ছিল। তখন 
বৈষবগণ সম্প্রনায় ভুক্ত হইয়া বাস কিলেও তাহাদের বিশেষ কেহ নেতা ছিলেন ন1। 


জ্রীরামানুজাচার্ধ্য। ১২৩ 
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কাঞ্ধীপূর্ণ নামক এক বৈষ্ণব মহাত্ম। হীন-বংশোদ্তব হইলেও (শূক্র পিতার 
ওরসে শবরীর গর্ভে জন্ম ) স্বীয় ভক্তি-প্রতিভায় তদানীন্তন বৈষঃব-সমাজের বেশেষ 
সম্মানাহ ছিলেন। ইনি শ্রীযামুন/গাগোর শিষ্ঠা। ফলত; ক'ঝ পূর্ণই ততপ্রদেশীয় 
সমগ্র বৈষ্ণব সমাঁজের পাঁরচালক ও নেতৃষ্কাণীর ছিলেন । এই সময়েই শৈবধর্দের 
প্রতিদন্দীরূপে দার বৈধঃবধন্ম ধীরে ধীরে মস্তকোভতলন করিতেছিল। বৈষ্ঞব- 
্রাহ্মণগণ ও ভগণগক্ত শূত্রাদ নীচবণকেও ত্রাক্ষণের তুল্য সন্মন প্রধান করিতে 
থাকায়, বৈষ্বদর্থ্েপ প্রতি সাদারণের চিন্ত সহজেই আকৃষ্ট ,হইয়। পড়িল। শৈব- 
সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের প্রাতি বিদ্বেধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ঞবরাও শৈবদের 
নানা মতে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন । রামানুজ শ্রীপৃ্াচার্ধোর নিকট দক্ষ 
গ্রহণ করেন। মহায্সা শঠকোপ নিষ্শনীর শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও অপূর্ব 
প্রঁতভাবশে শাডর সারাংশ মুন কারিরা বে" শঠাপি-ক্ছত্র ৮ নামে বৈঞ্ঝব-শিদ্ধান্ত 
গ্রন্থ রচনা! করেন, গে « শঠারি-হত্র ” অবশঙ্গন করিরাই রাম'তজ আ-সম্পদায় 
প্রবঞ্চিত করেন। চাক, বোদ্ধ, গন প্রহাত পিকুন্ধবাদিগণ দ্বার! বৈদিক খম্মের 
যে বিলোপ সাধন হইতে ছিল অতঃপর ধ্দিগী বৈষবগণ ছবার/ই তাহার উদ্ধার 
সাধন হইতে লগিল। সহয সহস্র যৌদ্ধআমণ ও মাধাবাদী শেব হীরামানুজের 
কৃপায় পঞ্চ-দংস্কারে মংস্ক হ হইয়া! ব্ৰব অন্প্রধায়ের পুষ্টিনদ্ধন করিতে লাগিলেন । 

শ্রীরামানুজাচারধ্য যাদবনণি।পতে এক মন্দির ০৯। করিঘ]! চবলরায় নামে 
এক শ্রীবিগ্রহ গ্রাতষ্ঠ। করেন এং কাবেদিতারস্থ আুরজমেই গ্ররদনাথ দেবের 
সেবায় ণেবজীবন অতিবাহিত করেন। এই ময় এবং ইহার পরবন্তী কালেও 
হিমালয় হঠতে কুম।রিকা পর্যান্ত ধা এই আ-ন্প্রণা়ী বৈষ্বের পীধান্ত 
প্রঠিঠিত হইয়াছিল। বাঙলা দেশের হগনী, হাণড়া, ২৪-পরগণা, বন্ধনান, 
মেদিশীপুর, বাকুড়।, বীরভন প্রভৃতি জেলার এ৭ং পূর্ববঙ্গের বগ্ত।নে বহু শ্রী- 
সম্প্রদায় বেঞ্চব অসিয়। বাস করিরাছিলেন এবং এদেশবানী বভ বাকিকে শিল্প 
করিয্বাছিলেন। মেদিনীপুর গ্েণায় চন্রকোণায় ী-স্্রদায়ী বৈষবদের একটা 
মঠ আছে। | 


১২৪ বৈষ্ঞব-বিবৃতি | 





শ্র-সন্প্রধারী বৈষ্বদের উপান্ত--শ্রীলঙ্মীনারায়ণ, শ্রীকষ্জরুক্সিণী, হীরাম- 
- সীতা অথব1! কেবল শ্রানারাঙগণ প্রীরাম বা ভ্রীলক্ষমী, শ্রাদীতা প্রভৃতি প্রীভগবানের 
অবতার বা তদীয় শক্তি। শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আচার-গত বিশেষ মত না 
থাকিলেও উপান্ত দেবদেবী লইয়! নান! মততেদ আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ 
গৃহী ও যতিভেদে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । গৃহস্থরাও স্ব স্ব গৃহে শ্রশালগ্রামশিলা 
বা! শ্রীদেব-যুহি স্থাপন করিয়। যথাবিধি অর্চন| করিয়! থাকেন। ষতিগণের পাঁর- 
লৌকিক কর্ম “ নারায়ণ-বলি * নামক স্থৃতি গ্রন্থের মতানুসারে নির্বাহিত হয়। 
আর গৃহস্থগণের “ গরুণ় পুরাণের ” মতে গুর্ধদেহিক ক্রিয়! অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে। 
মৃত ব্যক্তিকে প্রেত ভাবিয়া কোন কার্ধ্য করা নিষিদ্ধ; দেবত ভাবিয়া সমস্ত কার্য 
করিবে, ইহাই আচাধ্য রামানুজের অনুশাসন | 

বৈষ্থবমাত্রেরই গোগীচন্দনাদি দ্বারা তিলক ধারণ একটা মুখ্য সাধনা । 
শ-বৈষ্বদের তিলক সেবার বিশেষত্ব এই যে, তাহার৷ নাশামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত 
২টা সমাস্তর উর্ধরেখা অঙ্কিত করিয়া নাশামূলে উক্ত রেখার প্রান্তদব্য একটা 
জ্র-মধ্য গত সরল রেখা দ্বারা যোজিত করিয়া দেন, এবং তরী ছুই উর্ধরেখার মধ্যস্থলে 
পীত অথবা রক্তবর্ণ (হরিদ্রা ও চুণ মিশ্রিত রুলি) একটা উর্ধারেখা অঙ্কিত করেন; 
এই রক্তরেধাই লক্ষ্মী ম্বরূপা। এতত্তিন তপ্ুমুগ্তাও কেহ কেহ ধারপ করেন ॥ 
কণ্ঠে তুলসী মাণা নিত্য ধারণ করেন। তুলসী কিন্বা পল্পবীজের জপমালা। 
শ্ীভাগবত, বরাহ, গরুড়পুরাণ, পদ্ম, নারদীয় ও বিধুঃপুরাণই অর্থাৎ সাত্বিক 
_ পুরাণই ইহাদের প্রামাণিক শান্তর । যথ। পাস্মোতর খণ্ডে-_ 

« বৈষুবং নারপিয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং | 

গারুড়ঞ্চ তথ! পাদ্মং বারাহুং শুতদর্শনে । 

সান্বকানি পুরাণানি বিজেয়ানি শুভানি বৈ ॥” 
প্রীরামানুজাচযর্য্যের ৫ খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। যথা” 


« বেদান্তস।রে। বেদাস্তণীপে। বেদা্থসংগ্রহঃ | 
 শ্রীভাস্তঞ্চাপি দীতীয়া ভায্যং চক্কে যত্তীস্বরঃ 1” 





ভ্ীভাষা। ৯১২৫ 





এগুলিও সাম্প্রদায়িক প্রামাণিক গ্রন্থ । ইহার মধ্যে শ্রীভস্থিই সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ। ভগবং-কল্লিত শাঙ্বর-ভান্ে যাহারা হতচৈতন্ত হইয়াছেন, তাহার৷ যেন 
বেদব্য।সের প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বৌধায়ন-ফত বেদাস্তবৃত্তি ও সেই বৃত্তির অনুগত 
রামানুজের বেদান্ত গ্রন্থ আলোচনা! করেন। তাহাতে ব্রহ্ম সবিশেষ কি.নিব্বিশেষ 
এবং নির্বিশেষত্ববোধক তৌত ও ম্মার্তবাক্যেরই বা তাৎপ্ধ্য কি, তাহা! ঝুবিতে 
সমর্থ হইবেন। 

র!মানুজ বেদাস্ত-স্থত্রের থে ভাষ্য করেন তাহার নাম ভান । রামানুজ 
শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর পারম্পরিক শিষ্য বলিষ! ভাষ্ের নাম শ্ভাব্য | শঙ্করের কল্পিত 
অদৈতব।দ নিরস্ত করিয়া ইহাতে বিশিষ্টা্ছেতবাদ 'প্রতিপাদিত হইয়াছে । নিখিল 
বিশ্বের মূলে, এক ধর্ম স্বভাব বা শ্জি আছে, দেই শক্ত একাই কার্ধ্য করে কি. 
কোন শক্তিমান আছেন? এই তত্ব লইয়াই নানা মতভেদ । কেহ শাক্ত ও 
শক্তিমানে অভেদ, কেহ ভেদ, কেহ বা! ভেদ-অভেদ ছুই শ্বীকর করেন। ভেদ 
শব্দে দৈত, অভেদ শবে অধৈত। রামানুজ অগ্রাকৃত বূপগুণাদিযুক্ত এক বিশেষ 
অধৈত তত্ব স্বীকার করেন, এজন্য ইহার মহকে বিশিষ্টা্বৈতবাদ বলা যায় । 

এই র।ম।মুজ ভাদ্ে গ্রদঙ্গত আর্ত বা জৈনদিগের মত খণ্ডিত হইয়াছে। 
জৈনমতে পঞ্চ, সণ্ড ও নবতত্বের উল্লেখ আছে। এই তন্বভে্ দর্শনে সহচ্ছেই 
সন্দেহ উপজাত হয়। জীবের পরিমাণ, মানবদেহের অন্ুক্ধপ এই আহত মতও 
খণ্ডিত হইয়াছে । ঘটাদি জড় বস্তর স্তায় জীব পরিমিত হইলে একদা নানা দেশে 
থাকা অমন্তব হয় এবং ধর্ম শান্ত্কণিত জক্মান্তরীয় গঞ্জ ও পিপীলিকা শরারেই 
বাঁ মানবদেহাঁনরূপ জীব কিরূপে ব্যাপিয়। থাকিতে পারে? 

আবার রজ্জুতে স্ন্রম যেরূপ মিথা) ব্রক্মে এই জগৎ তদ্রপ. মিথ্যা । ইহ) 
অবিদ্তার কার্যা, ব্রহ্ধজ্ঞান হইলে অবিস্তার নিবৃত্তি হয়ঃ তখন জগত-প্রাপঞ্চও নিবৃত্ত 
হয় ইত্যাদি শঙ্কর-মতও এই শ্্রীভান্তে খণ্ডিত হইয়াছে। শঙ্কর মতে অবিদ্ধা-_ 
ভাব পদার্থ, ইহ! সংও নহে, অসৎও নহে; স্থৃতরাং জানের বিষদীভৃত নহে। এই 


১২৬ বৈষ্ণব-বিবৃতি | 
অধিগ্যা।সঞ্ষির নিমিত্ত বে শ্রুতি উদ্ধার করেন, তাহাতে ভ।বরূপ অবিগ্ভাব সিদ্ধি হয় 
না, কারণ, শ্রত্যুক্ত ' অনৃত* শবে সাংসারিক অন্প-ফলঞগনক কম্ম এবং ' মায়া” শবে 
বিচিত্র স্থগ্টিকারিণী ধিগুণ।স্তিক1 মায়। বুঝাউয়া থাকে । মুক্তিতেও অবিগ্ঠা সিদ্ধ 
হয় না; কারণ, ব্রদ্ধ জ্ঞনস্বপূপ, তাহার আশ্ররে অবস্থা বা অজ্ঞান থাকিতে পারে 
না, হতযাদ নানাবিধ বিচার শ্রী ভাগ্যে আছে। 
রাঁমান্জজের মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থ শ্বীরুত হইয়ছে। 
চিৎ শকে জীবাত্সা,_ ইন বর্মকলভাক্তা, নিতা ও চেহন ম্বূপ এবং পণমাত্বার 
কানে ভিন্নকপে চিত হন ভগবহ-আতবাধন1া ও শৎপদ-প্র1প্তিই জীবের 
হ্বভ।ব। 'অচিং-প্রতক্ষ-,গাচর যাংভীয় ড় পদার্থ ইভা গ্রিবিধ, অনজলাদি 
ভোগ)বন্ত, ভোজনপান।দি ভোগে।পকরণ ও শলির।' দ্র ভোগায়তন ; আর ঈশ্বর-- 
বিশ্বের কন্তা, উপাদান ও নিখিলছীবের নিয়ামক | যগ1_ 
“ বাস্তদেবঃ পরংব্রঙ্গ কলাণগুণসং্তঃ। 
তুবনাঁন।মুপাদানাং কর্তা জীব-নিয়াম ক2॥% 
সর্ধবদর্শনান্তগত _ র।মানুজদর্শনম্‌। 
ভগধান্‌ বান্াদেব লীলাবশতঃ পঞ্চযুত্তি পরিগ্রহ করেন। ১ম, অর্চচা__ 
গুতিমাদি, হয, বিভব-মহস্তবুন্দ্রামারি অবহ্ার, তয়, ব্যহ- বাসুদেব, বণরাম, 
্রদ্য় ৪ অনিরুদ্ধ চতুর্বযহ ৪র্থ, শরক্ম_ সম্পূর্ণ ফড়গুণশালী* বাসুদেব নামক 
পরব্রঙ্গ €ম, নি না | নি ৫ গ্রকার। ই ( দেব 


ইজা! ( টটিনিন পুজা ঠা নিহি ) পারি মন্্র্প, বৈঞ্ব-হুক্ত রা 
পঠ ও নাম-সঙ্কীর্ভন শাস্্ভাস ) যেগ (ধ্যান-পারণা দেবতানুসন্ধীনের নাম 
যোগ। 





* বড়গুণ|__বিরজ (রাজাগুণাভাঁষ ) বিমৃত্যু ( মরণাঁভাব ) বিশে।ক 
( শে|কাঁভাব ) বি।জধিৎস! (ক্ষুৎপিপ।সাধির অভ|ব ) সতাকাম ও সত্যদন্থল্প | 


আচারি-বৈঞ্চব | ১২৭ 





শপ অন সপপসিসপসাটলশসপ্পশি সসপস৯ 


পাঞ্চরাত্র বৈষঞ্বগণই শ্রীরাগান্ুজীচার্ষ্যের সময় শ্রী-সম্শ্রাদাযী নামে অভিহিত 
হইয়াছেন | এই সম্প্রদায়ের প্রণানতঃ দুইটা শাখা । একটা আচাণী, দ্বিতীযটা 
রাঁমানন্দী বা রাঁমাৎ। আচাপী বৈষ্ণবর! সম্পূর্ণ বামানুজাচার্ষের মতের অন্থকুল 
বলিয়া ইঠ্াদিগকে মূল-ম্প্রণীর-দুক্ত বলা যায়। রামানন্দী সম্প্রদার হইতে 
কবীরপন্থী, রয়দাগী, সেনপন্থী, খাকী, মলুকদাঁী, দাঁছুপন্থী রাঁমসনেহী গ্রভৃতি বহু 
শাখা সম্প্রদায় হইগ্নাছে। এই মকল শাখা-সম্প্রদাারর বৈষ্ঃব, বাঙ্গলায় অধিক না 
থাকায় উহাদের বিষয় বিশদ বনিত হইলনা। বাঙলার অধিকাংশ প্রাচীন গৃঠস্থ 
বৈষ্ণবের বাঁজপুরুষ এই আচারী ও রাদাঁৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন৷ কারণ, শ্রী- 
সম্প্রদায়ী খৈষবরদিগের দ্বারা বাঙ্গলায় বৈধ্ব-বম্দ্ম যঠট। প্রসার লাভ করিয়।ছিল, 
অন্য তিন জম্প্রদায় দ্বারা ততটা ঘটে নাই। ব্রঙ্গ-সম্প্রদায়ী বৈষ্বগণ উই।দের 
যায় সার্বজনীন উদারতা দেখাইতে পারেন নাই | 

শিষ্ু-পরষ্পরাগত বৈঞুবদিগের উপাঁদি আচার্য ছিল এ আগচার্ধ্য উপাধি 
হইতেই “« আচারী * উপাি ইইব্/ছে। রামাঁৎ বেষ্বদিগকে যেমন “ সাধারণী 
বৈষ্ণব ” বলে, এবং সেই সাধারণী-বৈষ্ণবর্দিগের উপাধি যেরূপ “ দাস ”*, সেইরূপ 
ইই।দেরও উপাধি আচ।রী। আচ|রী-মম্প্রধরে কেবল ব্রাহ্ষণেরই অধিকার । 
ইহাদের মগ্যে অনেকেই গৃহস্থ শুবং বংশ-পরম্পরায় রাঁমানুজ-প্রবন্তিত ধর্মমত 
দীক্ষিত। শ্ীবুন্দ!বনের শ্রীরঙগজীবিগ্রহ রঙ্গাচার্ধ্য নামে এক আচারী ত্রাহ্মণের 
যত্্ে প্রতিষ্টিত। এবং তদীয় সেবক লক্ষমী্াদ শেঠ কর্তৃক শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির 
নিশ্মিত। বাঙ্গলার মধ্যে চন্্রকোণা। ও মুশ্দাবাদে ইহাদের দেবালয় আছে। 
ইহারা ক্ষতিয় বৈশ্ত প্রভৃতি নানা বর্ণকে শিষ্য করেন, কিন্তু শান্তর সদাচাণী ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন অন্যজাতি এই, সন্প্রদায়ে গুরু হইতে পারেন ন।। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে 
শ্রী-বৈষবের1 “ দ্রাপোইস্মি বা দামৌহহং ৮ বলয়া অভিব।দন করিয়া.থ|কেন। 
রামানুজ-সন্প্রদায়ের গুরু-প্রণাপী। যথ।-- 


১২৮ বৈষ্ওব-বিবৃতি। 





শ্রী--( লক্মীদেবী ), বিধকৃসেন্‌,_বেদব্যাস--( বঙ্গ-সুত্রকার ) বৌধায়ন__. 
( বিশিষ্টাৈত মতে ব্র্ষহুত্রের তায্যকার) গুহদেব-_ভারুচি, ব্রদ্ধানণ- দ্রমিড়া- 
চার্ধা_শঠকোপ--বোপদেব-_শ্ীনাথ-_পুগুরীকাক্ষ_রামমিশ্র _- প্রীপরাহ্ষশ -. 
যামুনাচার্য _জীন্লামানুজাচাশ্র্য_দেবাচার্ধয -- হরিননদ __রাধবানন-__ 
্াঙমাননম্দ-( ইনি স্বতন্ত্র রামানন্দী বা রামাৎ শাখা-সম্প্রনায় গঠন করেন )-- 
রামানন্দের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে ১২শটা। শিশ্বু অতি প্রসিদ্ধ। যথ!--আশাঁনন, 
কবীর, রয়দাস, পীসা, সুরানন্দ, সুখাননা, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমাননন, প্রিয়ানন্দ। 
ইহারা স্ব স্ব নামে পৃথক উপাপক-মশ্ত্রদায় গঠন করিয়। গিয়াছেন। ধম্ম-বিষয়ে 
রামাননদী সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের অনেক বিভিন্নত! দুষ্ট হয়। 

শ্ীর। মানু চার্য] পাষণ্ড, বৌদ্ধ, চার্বাক, মায়াবাদী প্রভৃতি অবৈদিকগণকে 
বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করিয়া বৌদক বৈষ্ণব-বি প্রত্থে উন্নীত করিয়াছিলেন। 


« প|যগ্ত-বৌদ্ধ চার্বাক মায়াবাস্ঠ।স্তবৈদিক1ঃ। 
সর্ধ্র যতীন্্রমাশ্রিত্য বতুবু বৈদিকোত্রমা:1৮ গ্রপরামূত। 

“ ল্লামানন্দী হা ল্লামমা।% 
রামামুজ-প্রবর্তিতশ্রী-স্প্দায়িদের কঠোর নিয়মাবলী হইতে শিক্যাদিগকে মুক্ত 
করাই রামাননের প্রধান উদ্দেন্) কথিত আছে-_রামানন্দ নান! দেশভ্রমণ করিয়। 
মঠে প্রতা|গত হইলে তাঁহার সতীর্ঘগণ ও গুরু রাঘবানন্ন,_« দেশ-ভ্রমণে ভোজন- 
ক্রিয়া-গোপন সম্বন্ধে নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হয় নাই” বলিয়া! রামাননকে 
পতিত জ্ঞানে পৃথক ভোজন করিতে আল্তা দেন। র!মানন্দ ইহাতে অপমানিত 
হইয়া তাঁহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্বক ্বনাম-গ্রসিদ্ধ রামানন্দী বা “ রামাৎ” 
সম্প্রদায়-গঠন করেন। খুঃ ১৩শ, শতাবির শেষভাগে রামানন্দ প্রশ্নাগে অন্ম গ্রহণ 
করেন। পিতার নাম পুধাসদন (কাঁণ্যকুজীয ব্রাহ্মণ) মাতার নাম সুশীষা। শ্রীরাম” 
সীত। উহাদের প্রধান উপান্ত দেখত) তুলসী, শালগ্রাম, বিষুর অন্তান্ত অবতার 


রক্মসন্গ্রদায়। ১২৯. 








ৃত্তিরও পূজ। করেন। রামাঁৎ-বৈষ্ণবদের মধ্যে জাঁতিভেদ নাই। ভক্তমাত্রেই 
একজাতি। ইহারা বলেন-_-“ ভগবান্‌ যখন মতস্ত-কুর্ধাদি্ঈপে অবতীর্ণ হ্ইয়- 
ছিলেন, তখন তক্তদিগের নীচবংশে আবির্ভাব অসম্ভব নহে। রামানন্দের সম্প্রদায়- 
প্রবর্তক শিষ্াগণের মধ্যে কবীর জোলা! সীতি, রয়দাস চাঁমার, গীপা! রাজপুত, ধরা 
জাঠ, কবীর-পন্থীর শিল্ঠান্ুশিত্য দাছ (দাছু-পন্থী প্রবর্তক) ধুনুরি ছিলেন। 
বঙ্গদেশে এই সকল রামাৎ বৈষ্ণবের শাখা-সম্প্রদায়ী একবারে নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। বঙ্গের অধিকাংশ প্রাচীন গৃহস্থ বৈষ্ণব আচারী ও মূল রামাইত ' 
সম্প্রদায় তৃক্ত ছিলেন। পরে ক্রীমনাহ প্রভুর সময় হইতে কৌলিক মত পরিত্যাগ 
পূর্বক জীমহা প্রভুর প্রবর্তিত মত গ্রহণ করায় এবং গৌড়বঙ্গে বাঁ নিবন্ধন ভিন্ন 
গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করায় তাহার! এক্ষণে গৌড়ানী-্রঙ্গ-বৈষব বা বৈদিক-বৈষুব 
নামে অভিহিত হইনাছেন। শুনা যায়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, বৈস্তবাটী প্রভৃতি 
স্থানের গৃহস্থ রামাৎ বৈষ্পদের মধ্যে অনেকে র|তিতে ভিক্ষা করেন। তাহারা 
বলেন-_-“ দিবসে সন্কল্লিত নাম-জপ-পৃজাদি অর্চনা ব্যস্ত'থাক1 কর্তবঃ জুতরাং 
দিবসে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। অবশ্ ইহা প্রশংদার কথা। 

ভক্তমাল গ্রন্থে রামানন্দী বৈষণব-চরিত্রের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত 
হুইয়াছে। অনেকে বলেন, ভক্তমাল-প্রণেতা নাতাজী, স্ুরদাঁস, তুলদীদাস, কৰি 

জয়দেব, ইহারা ও.রামাননী সম্প্রদারতুক্ত ছিযেন। 

| ... ২স্ব, ব্রন্াসম্প্রদাস্ত। 

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচাধ্য - শ্রমধবাচগর্যা। দর্শনমত __ দ্বৈত । 
নিষ্ঠা--কীর্তন। এই সম্প্রনায় অতি প্রঃচীন। খুষ্টীয় একাদশ শতাববীর শেষ- 
ভাগে মধ্বাচারধয প্রাছভূতি হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম, প্রচার করেন। উপান্ত-- পুর্ণ 
ক; ॥ বর্তমান উপাসনা-_্কীরাবারুষ যুগবমুস্তি। গৌড়ীর বৈষণব-সপ্পরদায 
এই ম্ীদায়েই অন্গ প্রবিষ্ট । এই মধ্বাটারধ্য সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব 


সম্প্রদায়ের সনবদ্ধ বিচার পরে উল্লিখিত হুইবে। দনক্গিণাপথের তুলব দেশের অন্তর 
৯৭ 


১৩৪ বৈধ্ঃব-বিবৃতি । 





. (সাহা 


পাপনাশিনী নদীতীরে উড়,পরৃষ গ্রামে দ্রাবিড় ব্রাঙ্গণ বংশে মধ্বাচার্য জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার গৃহ্থাশ্রমের নাম বাসুদেব। সনক-কুলোৎপন্ন আচধ্য অছুত- 
. প্রচের নিকট সন্যাস, গ্রহণের পর ইহার নাম “ আনন্তীর্ঘথ ৮ হয়। ইনি 
অনস্তেশ্বর মঠে অবস্থান করিয়] বি্বা অভ্যান করেন । সাধারণতঃ ইনি মধ্বাচা্ধয 
নামে আখ্যাত। তিনি ব্রহ্গসত্রের যে ভানু রচনা করেন, উহ্বার নাম মাধ্ব-তাং 
যা পুরণপ্রজ্দর্শন। এই দর্শন দ্বৈতবাদপর | এই মতে জীব সঙ্গ ও ঈশ্বর-সেবক। 
. বেদ অপৌরুষেয় সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃপ্রমাণ। প্রতক্ষ, অনুমান ও শক এই 
ভিন প্রমাণ। এই মতে জগৎ সত্য। এ বিষয়ে রামাহজ ও মধ্ষ এক মতাবলবী | 
মধ বলেন-__রামানুজ ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ এই তিন তত শ্বীকর করিয়1 শঙ্কর- 
মতের পৌষকতাই করিয়াছেন। ইনি “ তত্বমসি ” শ্রতিতে ““ তন্ত ত্বং ” অর্থাৎ 
ভাহার তুমি ( তে ডেদক-_সেবা সেবক সঙ্থদ্ধে যীতৎ পুরুষ সমাস )--তৎ-প্গে 
ঈশ্বর, ত্বং পদ্দে জীব, ঈশ্বর সেব্য, জীব সেবক--এইরূপ জীবেশ্বরের ভেদ 
প্রতিপদন করিয়াছেন। এই মন্ডে তত্ব ২টী; স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং অন্বতত্্র জীব- 
ঈশ্বরাধীন । এই মতে উপাসনা! ভরিবিধ। অঙ্গে বিষ্চক্র/দি অঙ্কন, নামকরণ 
অর্থাৎ বিষুর নামে সন্তানাদির নামকরণ, এবং ভূতীয় ভজন। ভজন দূশবিধ। 
যথা”. ৮ 

“ ভজনং দশবিধং বাচ। সত্যং হিতং প্রিয়ং শ্থাধ্যায়ঃ। কায়েন দানং পরিভ্রাণং 
পরিরক্ষণং মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্ৈকৈকৎ নিষ্পাস্ত নারায়ণ সমর্পণং 
তজসং।” সর্বদর্খনে _ পর্ণপ্রজদর্শনস্‌। 

অর্থাৎ বাচিক-_সতাৰচন, হিতকথন, প্রিক্নভাষণ ও শাস্ত্র স্ুশীলন, কারিক-- 
দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ; মানসিক- দয়া, স্পৃহা, শ্রদ্ধা! । ইহার! দণ্ভীদের ভা 
. বজ্জোপবীত পরিত্যাগ করেন। ইহীঞ্চ| বিবাহাদির পর দীর্ঘকাক সংসারে বাস 
করিয়া শেষজীবনে সঙ্ন্যাস গ্রহণ করেন । জগুকমণ্ডলু ও গৈরিক ধারণ করেন। 
ভিলক গ্রী-বৈষণবদেরই মত, তবে বিশেষ এই যে, রামাহুজীর বৈষ্বগণ ছুই 





মধ্বাচার্্য। | ১৩১. 





উর্ধপু্ডেরর মধ্যে গীত বা রক্তবর্ণের রেখাঙ্কন করেন, ইহার! নারায়ণ নিবেদিত স্ 
গন্ধুদব্যের ভগ্্ধারা এ স্থলে একটা কৃষ্ণবর্ণের "রেখা অঙ্কিত করিয়া শেষভাগে 


হ্রিদ্রাময় এক বর্ত,লাকার তিলক করি থাকেন। 

মধবাচার্ধ্য তুত্র্গণ্য। উদীপি ও মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠে 
গ্রীশালগ্রাম শিলা স্থাপন করেন, তত্তিন্ন উদীপেতে এক শ্ত্রীরুষ্ণ-বিগ্রহও স্থাপন 
করেন। গ্রবাদ--ইহা আদি শ্রীরষ্মুত্তি, অর্জুন কর্তৃক দ্বারকায় প্রথম স্থাপিত 
হন। পরে মধব।চারধ্য ইহা এক বণিকের হরিচন্দন পূর্ণ জলমগ্র নৌক হইতে 
উত্তোলন করাইয়া স্থাপিত করেন। এই শ্রীবিগ্রহ রাধিকা-বিহবীন, মন্থন পাশধারী 
শিশুরুষ্ণমু্ডি। আবার তুলব দেশের অন্তর্গত কানুর, গেঞ্জাওর, আজমার, 
ফলমার, কৃষ্ণপুব, িরুর, সোদ ও পুত্তি নামক স্থানে ৮টী মন্দির নির্ঃণ করিয়া 
রামমীতা, লক্ষণসী ঠা, কালীয়মর্দন, চতুতূ্জ কালীয়মন্দন, স্ুবিতল, সুকর, নৃদিংহ 
বসস্ত-বিতল এই ৮ বিগ্রহ স্থাপন করেন। মধ্বাচার্ধযা-_হৃরভাখ্ব। খগ.তাত্, 
দশোপনিবদ ভাষা ভারত তাৎপর্য, ভাগবত তাৎপর্যা প্রস্ততি ৩৭ খানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। রামাঙগুজ-সম্প্রদায়ের হ্যায় মধবাচার্ধা-সম্প্রদার বহুল রূপে বিস্তৃত না 
হইবার প্রধান কারণ, ইহারা! ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অগ্ঠ বর্ণকে দীক্ষণ্ুর হইবার অবিকাধ 
প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হন।. তবে দিক্ষাগুরুরা নিতান্ত অস্তাজ জাতি ব্যতীত 
লকলকেই দীক্ষা ও উপদেশ দ।নে কৃতাথ করিয়া থাকেন। 

“ মধবাদ গ্বঙ্গয় ”। গ্রন্থে মধ্বাার্যোর অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্বা- 
চার্ধের “ মায়!বাদ-শত দুষণী-সংহিতা ” দ্বেতখাদিগণের ব্রহ্ধান্ধ স্বরূপ | ইহা অভি 
বৃহ গ্রন্থ ও বিবিধ বিচারপূর্ণ। এজগ্ক গৌড়দেশবাসী পুর্ণানন্স হ্থামী উহাকে 
সংক্ষিপ্ত করিয়া ১১৯ গ্লে।কে “ তত্ব মুক্তাবলী বা মায়াবাছ শভ-দুষণী " নাথে গ্রচার 
করেন। শক্বরাচার্য্যের মায়াবাদের উপর একশত দ্নে|যারোপ করার হেড ইহার 
নাম শতদুষণী। 

.. ইছাদের দেবালয়ে বিজ্ুমুষ্তির সহিত শিব পার্বতী ও গণেশের মুর্তিও পুজিত 


১৩২ বৈষববিবৃতি। 





হইয়। থাকেন, ইহাতে বুঝা যায় শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে পরম্পর বিবাদ-তঞ্জনার্থ 
মধ্বাচ।ধ্য ষথেষ্ট যত্ত করিয়াছিলেন । প্রথমে তিনি অনস্তেশ্বর নামক শিব-মন্িরে 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শঙ্করাচাধ্য-গ্রাবর্তিত “ তীর্থ” উপ1ধি গ্রহণ করেন। পরে বিজু 
মন্দিরে শিবহুর্গাদির পুজা এবন্তিত করেন, শৃঙ্গগিরি মঠের শৈব-মোহস্ত উড়,প-₹ুণ 
নগরে ( উদদীপি নগরে ) শ্রীকষ্চমন্দিরে পুজা করিতে গমন করেন। ফলতঃ শৈন- 
: বৈষ্ঙবে সন্তাব-সম্পাদন করাই মধবাচার্যের এক প্রধান উদ্গেশ্ত ছিল। শ্রীমধ্যাচাধ্য, 
কর্তৃক দ্বৈতাছৈতবাদ যত অধিক গ্রচারিত হউক না হউক, তদীয় শিল্তানুশিষ্ু 
জয়তীর্ঘ কর্তৃক এই মত দক্ষিণাপথ ৪ ভারতের অন্যান্ত প্রদেশে বহুলপ্ধপে গ্রচারিত 
হইয়াছিল। 

_. জয়তীর্থ উক্ত প্রত্দশের পাঁগারপুরের নিকটবর্তী মঙগলবেড়ে গ্রামে. 
জনপগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রঘুনাথ রাও এবং মাতার নাম রুক্মিণী বাঈ। 
পরীর নাম ভীম! বাঈ। পত্বীর উগ্র শ্বভা'ৰ বিরক্ত হইয়। তিনি গ্রী্ার দ্বাদশ 
শতাব্বীর মধ্যভাগে সম্পদ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে « তত্ব-. 
প্রকাঁশিকা” স্তায়-দীপিকা প্রভৃতি বহুতর বৈষ্ণব-পিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা -করিয়। 
গিয়াছেন। | 

ইহার পর খৃষ্টায ১৩শ, শতাকের প্রান্ত শ্রীমদ্‌ বিষুপুরীর ন|ম বিশেষ 
উল্লেখ যোগ । ইনি শ্রীমঞ্ত।গবতের সার সম্কলন-করিয়া (১৮ হাজারের মধ্যে 
৪০৩ শত শ্লোক) “ শ্রীবিষুভক্তি-র্রাবণী ৮ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রীধর 
স্বামীর মতে কতিপয় স্বকৃত গ্লেকও আছে। ইনি জয়ধশ্মমুনির শিযা। অদ্বৈত 
প্রভুর সমসাময়িক শ্রহট্র-লাউড় গ্রামনিবাসী লাউড়িয়। কৃষ্দাল এই গ্রন্থের 
একটা বাঙ্গল৷ অনুবাঁদ করিয়াছেন। ইহার পুর্নবাস মিথিল! বা ব্রিহাতের তরৌনী 
গ্রামে; পুর্বনাম বিফুশশ্মা। ব্রিছতের চলিত ন/ম ও ভুক্তি, এই দেশবাসী বলিয়া 
ইনি " ঠারতুক্ত ” নামেও পরিচিত । 


রামানল সম্প্রদায়ের সার মধবাটারী বৈবদের শাঁখা-সশপ্রদায় তত প্রচলিত 


রম সম্প্রদায় ১৩৩ 





দেখা যায় না। শ্রচৈতন্য মহা প্রতু এই মাধব সম্প্রদায়ের অস্তভূকি। রামানুজ 
সম্প্র্ধায়ে যে সন্কীর্ণতা ছিল, তাহা পরবন্তী কালে রামাননা কর্তৃক বিদুরিত হ্ইয় 
এক সার্বজনীন উদ।রতার উজ্জ্বল ধন্মমার্গ উদ্ভাসিত হইয়া] উঠে। মাধব-সম্প্রদায়ের 
ধীরণত।ও সেইরূপ ভ্টৈতগের সময়ে সর্বতোভাবে বিদুরিত হয়। গুরুত্ব স্থান 
যে বাধাবাণি নিয়ম (26311100107) ছিল, তাহা শ্রীমস্মহা প্র চি করিয়া 
দিয়া মেঘ-মন্দ্রে ঘোষণা করিলেন-_. 
“ কিবা হ্যাপী কিবা বিপ্র শুদ্র কেনে নয়। 
যেই কষ্ণতত্ববেত্তা সেই গুরু হয়|” চৈঃ চঃ মধ্য। 

বর্ণ/শ্রম ধন্মের বছু উর্ধে ভাগবত ধর্ম অবস্থিত) ইহাতে আচগ্ডাল সকলেরই 
অধিকার আছে, এই বৈদিক বিশুদ্ধ ধর্মমত গ্রচারের ফলে শ্মার্ভগণের সহিত বিবাদ- 
বিসম্বাদ সত্তেও শ্রীমহা প্রভুর মত ভারতের সর্বত্র ক্রমে ক্রমে গ্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে। ওয়ার্ড সাহেব বলেন, বা্লাদেপের এক-তৃতীয়াংশের ৪ বেশী লোক 
এই বৈষ্ণব ধর্মাবঃ্বী। ঠৈতন্যাদেবের শিক্ষা হিন্দুর নিয়স্তরে পর্যান্ত গ্রবেশ লাভ 
করায় ১ কোটা ৯০ লক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে অন্তত: ১ কোটা ৫* লক্ষ গুচৈতন্য 
দেবের প্রচ!গ্তি ধন্ম গ্রহণ করিয়াছে। 

বামাইৎ সম্প্রদ।য় যেরূপ মুলত: প্রী-সম্প্রদায়েরই অন্তভূক্ত, সেইরূপ এই 
শীচৈতন্তদেব প্রবন্তিত ধর্ম-,ম্প্রদায়ও মূলতঃ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়েরট অকৃতুর্ক বলিয়া 
স্বীকৃত। কারণ, ত্রিকালদর্শী খধিগণ কলিতে চ|রিটী বৈষ্ঞব-সম্প্রদায় নির্দেশ 
করিয়াঞ্েন। গ্রচৈতন্ত-»ম্প্রদায়কে শ্বভন্ব সম্প্রদ।য় স্বীক!র করিতে গেলে, ৫টা সম্প্রদায় 
হইয়! পড়ে। শাস্ত্র বাকোর তথা খষিবাকে]র সার্থকতা ও যথার্থতা থাকেনা । জাতি 
অদংখা হইলেও যেমন সকলেই চারিবর্ণের অন্তর্গত, সেইরূপ বৈষণবের বহু শাখা- 
সম্প্রদায় থাকিলেও মূলতঃ চ।রি সম্প্রদায়েরই অন্তভু ক্র, ইহা! অবশ্ঠ স্বীক|র করিতে 
হইবে। তবে শীস্ত্র-শুদ্ধ সাচার, সাাঁজিক ব্যবহার ও ধশ্মমতের তারতম) অনুসারে 
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ও পতিত এইকপ শ্রেণী বিভাগ পূর্বাপর প্রবর্তিত রহিয়াছে। 


১৩৪ বৈষ্ব-বিবৃতি। 








সে যাহা হউক অত:পর অপর ২টা সম্প্রদায়ের বিষয় বিবৃত কর! যাইতেছে । 

| শয্ঞ ক্রজভু-অম্প্রদান্স। 

এই সম্প্রদায়ের আচার্য বিষু্ঘমী।  দর্শনমত--গুদ্ধাঘৈত। নিঠা__ 
আত্ম-নিবেদন। উগান্ত ভ্ীবালগোপাল। বিষ্ুম্বামী রুদ্রদেবের পরম্পরা শি 
বলিয়] এই সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র-সম্প্রদায়। বেদ-ভাব্যকার বিুন্বামী এই মতের 
সারতস্ব প্রকাশ করেন। তিনি সন্ন্যাসী ব্রাঙ্গণ ভিন্ন কাহাকেও শিল্ত করিতেন 
না। তাহার শিল্ঠ-জ্ঞানদেব, তংশিগ্ঠ,_নামদেব-তৎশিষ্ত জিলোচন--এবং এই 
ভ্িলোচনের শি সথ গরসিদ্ধ ল্ললপভডা্গাহত্য | বল্লভাচার্ধ্য এই »্্রদয়ের বিস্তৃতি 
হরেন বলিয়। ইহার গ্রচলিত নাম বল্পভাঁচারী। ১৫শ, শতাব্দীর মধ্যভাংগ এই 
সম্প্রদাদী বৈষ্ণবগণ শীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা প্রবন্তিত করেন। শেষে 
গ্রোকুলস্থ গোস্বামিগণই ইহার প্রচারক হয়েন। জ্রেলিঙ্গ দেশীয় লক্ষমণতট্টের রসে 
১৪১ শকে (খৃঃ ১৪৭৯ অবে) বল্লভাচার্যা জন্ম গ্রহণ কবেন। বল্পভচার্যয 
বেদান্তের একভাষ্য রচন| করেন, এই ভায়ের ন।ম « অন্ুভাষ্য "৷ ভাগবতেরও 
এক টীক1 করিয়/ছেন। এই টাকাই সাম্প্রদায়িক গ্রস্থ। তত্তি দি্ধান্ত-রহস্ত, 
ভাগবতপীলা-রছন্ত এবং হিন্দী ভাষায় বিষুঃপদ, ব্রজবিলস, অষ্টছাপ ও বার্ত। নামে 
কতিপর় গ্রন্থ আছে। বল্লভাচার্ধা প্রটৈত্ মচা প্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্বে 
জন্স গ্রহণ করেন। বল্লভ1চ|রিদের «বার্তা * নামক গ্রন্থে জীব ও বঙ্গের এক 
প্রকার অভেদ ভাবই উল্লিখিত হইয়াছে । “ আচার্ধাকে ঠ।কুরজী (জীব) 
কছিলেন__তুমি ব্রন্গের সহিত জীবের যেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি তাহাই 
স্বীকার করিব | “ সুতরাং উহাদের মতে জীব ও তরঙ্গের কার্ধ্য-কারণ সম্বন্ধে 
পরমার্থত; অভেদই বণিত আছে। দেব সেবা বিষয়ে অন্যান্ত সম্প্রদায়ের সহিত 
ইহাদের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। শ্রীগোপাল, শ্রীরাধাকঞ্জ মুক্তির অষ্টকালীন সেব! 
করার নিয়ম আছে। তত্তিন্ন রখযাত্রায় উড়িয্যাদেশে, জন্মাষ্টমী ও রথযাত্রায় পশ্চিম 
অঞ্চলে, রাসে ভ্ীরনাবনাদি স্থানে মহানমারোহে উৎসব হইয়! থাকে। 


বল্পভাচার্্য। ১৩৫. 


আচরন, 





বল্লতাঢারী বৈষ্ণবের! লল/টে উর্দপুণ্ড, অস্কন পূর্বক নাসামুলে অর্দচন্্রা- 
কৃতি করিয়! মিলাইয়া দেন, এবং উর্ধধপুণ্ডে,র মধাভ।গে রক্তবর্ণ বর্ত/লাকার তিলক 
ধারণ করেন। আ-বৈষ্বের স্তার বাহুতে ও বক্ষে শঙ্খচব্রগদাপন্না দিও মুদ্রিত 
করিয়া খাকেন। কেহ কেহ “শ্তামবিনী” নামক কৃষ্মৃত্তিক। রাও উক্ত বার্ত,- 
লাকার তিলক অঙ্কন করিয়া থাকেন। ইহার] কে তুলসীমালা ও তুলসীর জপ- 
মালা ধারণ করেন । “ জ্রীকৃষ ” « জয়গোপাল » বলিয়া পরস্পর অন্ভিবাদন 
করেন। ভীমাধবেন্দ্রপুরী-আবিষ্কৃত শ্রীগোবদ্ধননাথ বিগ্রহ মথুরায় ছিলেন। 
আরঙজজেব বাদসাহ তথাকাঁর মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেিতে অনুমতি করিলে এ বিগ্রহ 
১৬৬৮ খুঃ আন্দ উদনয়পুরের ন।থদ্বারে নীত হন এবং এই বিগ্রহের নাম শ্রীনাথজী 
হয়। ইহাই এই সম্প্রধায়ী বৈষবের প্রধান তীর্থ। তাত্তর, কোটা, স্থরাট, কাশি 
(লালঙ্গীর মন্দির ও পুরু-যাত্তম মন্দির ) মথুরা, বুন্নাবনে ইহাদের মঠ ও দেবালয় 
আছে। বল্লভাচার্ধয নিজ জন্ম স্থান চল্পকারণ। হুইতে পরে প্রয়াগের সন্লিকট 
আঘুণী গ্রামে বাগ করেন। বল্লভাচাধ্য এই স্থান হইতে প্রয়।গে গচৈতন্ত 
না গ্রভূর সহিন্ত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রভূকে নিজালয়ে লইয়া যান। ত্রিছুতের 
বৈষ্ব-পপ্তিত রতুপতি উপাধ্যায় তথায় প্রভুর দর্শন লাভ করেন। বল্লভাঁচার্যা 
শেষ জীৰনে নীলাচলে শ্রীমহাগ্রতুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট 
আীকিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। 
 ব্বল্লভাচাধ্যের পুত্র বিঠঠল নাথ পিতৃপদ্দে অভিষিক্ত হন। এ সম্প্রদায়ের 
লোকের! তাহাকে শ্রীগোসাইপী বলেন । বিঠঠল নাথের ৭ পুন্ধ। গিধরিরায়, 
গোবিন্দরায়, বালকুষ্চ, গে|কুলনাথ, রঘুনাথ ও ঘনশ্তাম। ইহার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
সমাজহুক্ত হইলেও ধর্ম বিষয়ে সকলে একমত । 
এই সম্প্রদায়ের মতে ভগবানের উপাসনায় কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ, 
অর্থাৎ উপবাস, তপন্তা, অল্নবস্ত্রের ক্লেশ পইবার আবশ্তকতা নাই। কোনরূপ 
কঠোরতা শ্বীকারের প্রয্নোজন নাই। পূর্ণমা্ায় বিষযন্খসন্তোগ করিয়া 


৯৩৬ . বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





ভগবানের সেবা করা। এই জন্ত এ সম্প্রদদায়ী বৈষঃবের! অতিমাজ্ে বিষয়ী ও 
ভোগবিলাসী। গুজরাট ও মালোয়াড়ের বহুতর হ্বর্বণিক ও যবসী এই 
মতাবলম্বী। 

. এই সম্প্র্ধায়ের ব্রহ্ধ-সন্বদ্ধ ও সমর্পন বাঁ আত্মমিবেদন করিবার টা মর 
“ সত্যার্ণ-প্রকাশ » গ্রন্থ হইতে এন্থলে উদ্ধৃত হইল-_ 

* ভীরু শরণং মম, সহভ্র-বৎসর-পরিমিত-কালজাত রুষ্ণবিয়োগ জনিত 
ভাপরেশনস্ত তিরে!ভাবোহহং ভগবতে রৃষ্ণায় দেহেন্দিয় প্রাগাত্তঃকরণ তত্ধন্মাংস্চ 
দবারাগার পুত্রপ্ত বিত্তেহ পরা ্যাত্মনা সহ সমর্পয়ামি দাসোহহং কৃষ্ণ তবান্মি।”” 

ফলাত: দ্েহেন্দরিয় প্রাণ, মন, বিব/হিভা-স্্ী, পুত্র, প্রাপ্তধন গৃহাপি সমুদয়ই 
শরীক অর্পণ করিতে হইবে । কিন্তু বাস্তবপক্ষে শ্রীরষ্ণরূপী গৌসাইগণই উথা 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে অন্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থপাঠ নিষিদ্ধ। এই 
সকল কারণেই ইহারা চিরদিন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে পৃগক্‌ হইয়। রহিয়াছেন। 
এই বল্পভী-সম্প্রদায় এক্ষণে ছুইটী শাখার বিগ্ক্ত হইয়ছে। এক শাখার অনুরাগী 
শিস্তের! নিগেদের স্ত্রী, কন্যা, পুক্র, পুত্রবধূ দিগকে শ্্র্ণোলাইকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
জ্ঞানে সমর্পণ করেন-_ইহার! “ পুষ্টিমাাঁ '” বলিয়া অভিছিত। দ্বিতীয় শাখার 
লোকেরা বেদা'দি সংশাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়। স্বীকার করেন, গ্ররূপ করেন ন1; 
বরং প্রথম শাখাস্থ বাক্তিদিগকে ও তাহাদের গৌসাইদিগকে “ পুষ্টিমারগী” বলিয়া 
অবস্ঞা করিয়া থাকেন। | 

যে সম্প্রদায়-প্রবর্তক বল্লভাচ/্য শেষে শ্রীমহা প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন, 
- সাহার মতামবর্তী হইলেন। কিন্তু সেই বল্পভাচা্য-সন্প্রদায়ী বৈষব পঞ্তিতগণ 
হনহাপ্রতৃ- গ্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধাস্ত এখন পর্যাস্ত তাল করিয়া বুঝিলেন 
না-_সম্প্রদয়-প্রবর্তক আনচার্ঘ্ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না। ইহা অপেক্ষা 
ছঃখের বিষয় আর কি আছে। বল্লভাচার্ধ্ের গৌআ গিরিধারী ভাগবতের 
' বালগ্রবোধিনী ' ন!মী টাকা রচনা কফরেন। এই গিক্লিধারী ২৫ংটী দলডুক 


সনক সম্প্রদায় । ১৩৭ 





লোককে স্বমতে আনয়ন করেন। ৭* বংলর বলে ১৫৮৬ খুঃ অন্দে গে|বর্ধন পর্বতে 
দেহরক্ষা করেন। মেরতার রাঁজা রতনপিংহের কন্ত। ও উদয়পুরের রাণার প্রধানা 
মহুধী প্রপিঙ্জ মীরাবংই এই সম্প্রনায়-ভুক্তা হিলেন। মীরা খুঃ ১৪৯৮ অন্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহুতর পদ র$ন করিয়াছেন। শাশুড়ী শত্তি-উপাসিকা 
রাঁজমাতা, বধূ_-পরমা বৈষ্ণবী। এই ধর্ম-বিষয়ে রাঁঞ্মাতার সহিত বিবাদের 
ফলেই মীর! শ্থামীগৃহ হইতে নির্ঘ/দিত! ছন। মীরা এইরূপে স্বহত্ত্রা হইয়া « রগ , 
ছোঁড় ” নামক শ্রীরুষমুত্তির আর!ধন।য় নিযুক্ত হইলেন। পরে খুঃ ১৫৪৬ অব 
মীরা অমানুষী ভক্তিবলে রণছোড়ের আজ লীন হইয়।ছিলেন, ইহাই প্রবাদ। এই 
ব্যাপারের ন্মরণার্থ অস্তাবদি উদয়পুরে রণছোড়ের সঙ্গে মীরারও পুজা হইয়া 
থাকে । মীরা মেগল সমর আকবরকে কৃষ্ণগুণ-গাঁনে মুগ্ধ করেন। মীরা 
আীবন্দাধনে অবস্থান কালে একট শ্রূপ গোস্বামীর সাক্ষাৎ, প্রার্থন! করিলে শ্রীব্ূপ 
্ত্ীসম্ত/ষণ হইবে ভাধিয়! দেখা করেন নাই, তাহাতে মীরা দুঃখিত হ্ইয়! ্রীরূপকে 


বলিয়া পাঠান-- 
« এতদিন শুনি নাই শ্রীমদ বৃন্দ।বনে। 


আর কেহ পুরুষ আছয়ে রুষ্ণ বিনে ॥” ভক্তমাল। 

প্রীরপ লজ্জিত হইয়া মীরার সহিত দেখা করিতে বাণ্য হইলেন। মীরা 
শেষ জীবন দ্বারকায় অতিবাহিত করেন। এ সম্প্রদায়ের শাখা-সন্প্রদ।য় তত নাই। 
বাঙ্গল! দেশেও প্রায় দৃষ্ট হয় না এবং বাঙ্গালীদের মণ্যে ব্নভাগারী বৈষ্ণব অতি 
বিরল। | 

শর্থ) সনক্ষ-সম্প্রদীস্। 

এই সম্প্রদায়ের আচার্ধোর নম __নিন্থার্ স্বামী । দর্শন-মত--দৈতাতৈত। 
প্রাচীন উপাদনা_শ্রীকৃষ্ণের পুনব্রঙ্ধত। জ্ঞান ও ধ্যান। বর্তমান উপাসনা-- 
ষুগশন্বদূপ আরা ারষ্ণের ধ্যান ও সেবা । নিষ্ঠা-অনন্যতা। শ্রীমত্তাগবত 
ইহাদের প্রধাণ শান্ত্র। নিম্বারিত্যক্ত একখানি বেদ।স্তের ভাষ্যও আছে। তিনি 

১৮ 


১৬৮ বৈষ্ঞব-বিবৃতি। 


মা সি পাপা সপ _পাপাপাসসপজপাসা সস 





খৃষ্টা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে শ্রীবুন্দাবনের নিকটবস্তী স্থানে জন্ম গ্রহণ 
কবেন। ফলত: শ্রীমহা প্রভুর আবিভাবের পরবর্তী কালে শ্রীনিশ্ব!দি হা স্বীয় বন্দমত 
প্রচার করেন। কিন্ত্বুএ বিষে মঙদৈধ আছে। পশ্চিম দেশে যে সাস্ত নিমাইৎ 
সম্প্রদায়ের মঠ আছে, তাহার প্রধান প্রধান গুলি ১৪*০ বতমরের পূর্বের শিশ্সিত 
বৃলিয়ী 'কিন্বদ গ্ী অছে। তাহা ভইলে খু ৫ম, শশব্দীতে বেদান্ত-স্ন্রের নিশ্বাকীয় 
ভাষ্ের সন্তা উপলব্ধি হয়| অ+ত প্রাচীন প্রীনিবাদ ও কেশব কাশ্মীরি কৃত টীকা 
্য়যুক্ত নিশ্বার্কতাযা শ্রী/ন্নাবনে মুদ্রিত হইয়াছে । অগ্তান্ত গ্রন্থ মথুরাতি 
আরঙগজেবের সম/য় ( ১৬৭* খুঃ অন্দে) নষ্ট হইয়া যায়। এজন তাহার কিছুই 
জানিবার উপায় নাই। গরে ১৭শ, শতাবীতে আচার্ধা [বঠঠল ভক্ত কর্তৃক এই 
মত পরিন্ফুট হয়। নিষ্থার্কর চপিত নাম নিম|গী, নিখ'নন্দী) শিশ্ব।দিতোর পূর্ব 
নাম ভাঙ্কর।চ্য। শ্বয়ং সূর্য্যাবতার--প|ষগুদলনার্থ অবতীর্ণ। বৃন্দাবনের নিকট 
তাহার বাস ছিল। নিম্বার্ক ন|মের উপ|খ্যাঁন এই যে, একদ। এক দণ্তী (কোন 
মতে জৈন-সন্যাপী ) অপর-হ্ছে ভাস্করাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। আচার্য্য 
ক্ষুধিত অতিথি-সৎকারের জন্ত 'আহার্যা-সঞ্চয়ে অধিক বিলম্ব কণিয়া ফেললেন; 
এপ্দিকে সূর্য অস্তান্ুখ দে খ?া অথিতি আগাধ্য গ্রঠণে অসম্মত হইংলন। তখন 
আচার্ধা যোগবলে স্ুর্যাদেবাকে অতিগির ভোঁজনকাল পর্য্যন্ত আশ্রম সন্নিহিত নিশ্ব- 
তরুতে আনিয়া পপ্ডুট দিব।লোক প্রদর্শন করিলেন। অন্তথির ভোজন হইল। 
পরে হৃর্যা অন্তমিত হইলেন। এই ঘটনাই ভাস্করাচর্যের নিগ্থার্ক বা নিষ|ঠিত্য 
নাম হুইবার কারণ। নিথ্বার্ক বেদের একখনি টীক! রচনা করেন। 

ইহার! ললাটে গোপীচন্দনে র ছুইটা উদ্ধারেখা রচনা করিয়া মধ্যন্থলে কুষ- 
বর্ণের বর্তল/কার এক হিলক রচনা করেন। কঠমাল। ও জপমাল।, তুলপী 
নিশ্ষিত। 

নিশ্বাদিত্যের কেশব ভট্ট ও হুরিব্যাম নামক দুই শিষ্য হইতে গৃহস্থ ও 
উদ্দাপীন ছুই সম্প্রদায় গঠিত হয়। যমুনা তীরে ফ্রবক্ষেত্রে নিথার্কের গদি আছ। 


শ্রীকৃফ্ণ উপ।সনা । ১৩৯ 


সি পিসি 





-পো্পািস্টি-সসি 


হরিব্াস গৃহস্থ ছিলেন | পশ্চিমাঞ্চলের বিশ্ষেতঃ মথুরায় অনেকেই এই সম্প্রদায় 
তুক্ত। বাঙ্গ*াতেও নিমাৎ সম্প্রদায়ী অনেক বৈষ্ণব আছেন। উহাদের শান 
মত বরভী সম্শ্রাদায় হইতে তত ভিন্ন নহে। তবে বল্লভাচারিদের স্তায় বিদি হইতে, 
তাদৃশ শিথিল নহে। 

প্রাচীন বৈষ্ঞবাচার্যাগণের ধন্দ্মত ও কার্যকলাপ আলোচনা করিলে, 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, শ্রীর।মানুজচার্য্য ও শ্রীমধবার্যের দর্মমতের 
য়া পরবর্ধী বৈষ্ব-ন্প্রদ।/য়ে বিক্ষে ভাবে গ্রতফলিত হইয়াছে | বেদ- 
প্রতিপাস্ত বিষু্ঈ বে সকল সম্প্রদায়ী ০ৈষবর উপান্ত, তাহ ইতঃপৃর্বে উক্ত 
হুইয়াছ। এই ভগধান্‌ খিষুন অবগার ও অবতারিগণও ত্ষবের আরাবা ) 
বি.শষত:ঃ শ্রীঃষ্াবতাবের পূর্ণরদ্গত্ সর্দব|দি-১ম্মত। শ্রীম্তাগবত হলেন--" এতে 
চাংশ কলা পুংসঃ কষ্ণস্ত ভগবান্‌ জয়ং” খগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল, ৯ম অধ্যায়ে 
শ্রকষর নাঁম স্পটভাঁবে উল্লিখিত আছে এবং শ্রীরাশাকৃষের মধুর লীল'ততের 
বীজাস্কুর বেদগর্ভে নিগুঢ় ভাবে নিহিত আছে, তাহার পরিচয়ও ইতঃপূর্বে প্রদশিত 
হইয়াছে । সুতরাং বৈদিক কাল হইতে শ্রীকষ্জ-উপাসনা সাম্প্রণায়িক রূপে 
পরিণৃহীত লী হইলেও, পুণত্রক্ধ বিষ্ুম্বক্ূপে তিনি 'য শুদ্ব-সত্ব খষিগণ কর্তক 
পুনিত হতেন, ত।হাতে কন মনেই নাই। মহভ'রত রচণার কাল হইতেই 
সাম্প্রদায়িক ভাকে হরফ উপাসনা প্র€র্ঠিত হইধাচছে, এরূপ অনেকে অন্ুম'ন 
কারন। অণর্কা বেদান্তগত ভীগোপাণ-তাপলা আ্রঠিতে শ্রীকষের অষ্টাদশাক্ষর 
ঃন্্রাজ ও তাহার অঙ্ঠ 1 প্রপঃলী বিখদভ|বে বণিত 
হইয়াঙ্গে এবং অরও ভাহাত শ্রীণীণার প্রান্ত 
চিত হইয়াছে। বেদ মুদক পুরাণ আরকুষ্ত্বের 
উৎস উৎসারিত আদছ। সুতা ঙ্ষবৈণন্ত ও শ্রীমন্তাদবতাদি গুরাণ “চন কালে 
সর্নবাদি-সন্মঠরূপে শ্ীরফ্-উপ।পন। প্রডজিত হইছিল, ইহা নিঃযনেহ স্বীপার 
কর] যায়। নিধিবশষ-বরক্ষবাদী ভ ২ শঙ্করাচা্্যও « উরখোখিলা্কাদি” গ্রন্থ 





শীরঞ উপামনা 





তবৈদিকী :হে। 


১৪০ বৈষ্ঞব-বিবৃতি। 








শ্রীকষের পুর্ণ তগবত্বা স্বী কাঁর করিয়া স্তব করিয়াছেন। শ্তিনি পরিশেষে আরও 
স্বীকার করিয়াছেন-_ 
“ মুক্তাহপি লীগায়। বিগ্রহং কৃত্ব। ভগৰপ্তজস্তি |” 

অর্থাৎ সনণকাদ চিরমুক্ত মুনগণ পরহ্মতত থাকিয়ও নিধ্বিশেষ বঙ্গানন্ন 
পরিত্যাগ পূর্বক সবিশেষ ব্রন্মের অর্থাৎ শ্রভগধানের লীলা-বিগ্রহ স্বীকার করিসা 
সেই শ্রীতগবানের ভদ্গন] করিয়া! খাকেন। শ্রতি_:« রসো বৈ সঃ।'১ « আননা- 
রূপমমৃতং যদ্ধিভাত ৮ ইত্যাদি বাক্যে সেই আখল রসামৃত্মুত্তি আনন্দ-স্বরূপ 
শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রকষ্চ-উপাসনা, উপাদনা-মার্গের চরম 
সীমা । ব্রক্গ সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীমধধবাচার্য কর্তৃক এই শ্ট্রীষ্চ-উপালনা জন- 
সাধারণে বিশষরূপে ও চ.রিত হইগাছিল বটে, কিন্তু সান্দজনীনবূপে শিশ্কৃত হইতে 
পারে নাই। সর্বশেষ শ্রীচৈতগ্ভ মহ।প্রভু জ।তি-বর্ণ-নিব্বিশেষে ভংক্ত-দর্মম পরচার 
করিয়! বৈষ্ণঘরাম্মর আরও উদারতা বধ্িত করিয়ছেন। প্রীরফ্চ-উপাসনায়--এত 
কাল যাহ! (কছু অভাব ও অপূর্ণতা ছিল, করুণাণত।রী শ্রীগোরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া 
তাহার পূর্ণ-পরিপুষ্টি-নাপন করিয়ছেন, আর তিনি সর্বজাবকে সাধনার চরম তত্ব 
শিক্ষাদান কথিয়াছেন। | 

ভারতে হিন্দু-রাজত্বের অবণাঁন সময়ে, কালের অনিবধয কুটিলচক্রে জীব 
শক শ্রীভগবানের মধুর তত গুলি ছুখ-নাগরে ভাদিতে লাগল। তদ্বের তামসিক 
আচারে যনাতন নৈদিক ধম্ম লুগ্ুপ্রায় হইল । জীব ভক্কুর মগগলময় পগহারা 
হইয়া কর্ম মর্গের কঠোততার দিকে গ্রধাবিত হইল, শু তার্কর কর্কশ কোলাহলে 
চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিন | এই সময়ে ম্মার্ত পতি ঠগণ স্তর কঠিন শাপন- 
প্রপ[লী বিখিবদ্ধ করিয়। »মাজকে আরও নিপীড়িত করিঠে লাগিলেন। তাহার 
উপর ইদলাম্বগ্নৰ _ মুগলম।নবর্ধ্ের প্রবল আক্রমণ! [ন্দুসমাজ অপার গঃখস।গরে 
পড়িয়৷ হাবুডুবু খাইতে লা,গল। এই ছুর্গতাবস্থার »ময় করুণামপ ভীভগবান্‌ 
স্ীপাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ প্রতপাদি ঠ মুখ্য ধর্মের অর্থাৎ বৈষপর্শের 





শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালী । ১৪১ 


স্পা সিশাসপিসপিশপস 





সাধনাবধি জীবকে অবনে শিক্ষা দান করলেন। শ্রীগৌরাঙগগদেবের ভয় আশ্বাদ 
পাইয়া] কাতর-প্রাণ জীবলকল এক নব-জীবধন লা করিল_সনস্ত কষ্ট-কাঠারত। 
ভুলিয়া দে আনন্দের সংবাদে মতিন! উঠিল। উচ্চর্ণাভিগানিগণের কৌশলে 
যাছারা সমাজে ঘ্বণিত ও লাঞ্থিতভাবে কাঁলযাপন করিতেছিল, তাহার] শাগৌরাগগ- 
দেবের কৃপায় সাম্য ও উদ্দারনীতিমুলক তক্তেবাণ্দর নন উদ্দীপনায় অন্থপ্রাণিত 
হইয়। আত্মোন্লতি লাভের পথ প্রাপ্ত হইল। আবার ব্রাঙ্গণ শুদ্র মান অধিক।রে 
শান্তচচ্গা করিয়া লুপ্ট-মর্যাদ] পুনরন্ধার করিবার শুভ অপর লাভ করিল। 
অন্যন্য সম্প্রদায়-প্রবর্তকদিগের সায় শ্রীচৈততন্ত নহা প্রভু হ্বয়ং একটা নৃতন ধর্ম 

»ম্প্রদ।য় গঠন করিয়াছেন। তাহা! নতে | বৈষ্বের গুনিন্ধ ষেচরি »ম্প্রদ।য় আছ, 
তিনি তন্মধ্যে মধ্ব-সম্প্রদায়ের মতকে ন্বীয় ভাবের 
অধিক অনকৃল বেধে গ্রহণ করিয়াছেন । আবার 
জীব-শিক্ষার উদ্দেশে দক্ষ গ্রহণচ্ছলে গুরু-পরম্পরা 
অনুসারে আপনাকে মাধ্ব-সম্প্রায়ের মণ্যেই গণনা করিয়াছেন । ষথা-_ 

« শ্রীকৃষ্ণ ব্রন্মদে বষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্‌। 

শ্রীমধব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন হবি-ম।ধবান্‌। 

অক্ষোভ্য-জয় তীর্থ-ই/জ্ঞান।নন্ধু দয়।নিণীন্‌। 

শীবিগ্ঠানি পর 'জেন্-জয়পর্মন্‌ জমান্দুয়ম | 

পুরষোত্তমব্রক্ষণ।-ব্য।স হীর্থাংস্চ »ংস্তমঃ | 

ততো লক্ষমীপ্িং আ্ীমন্ম।ববেন্দরঞ্চ ভ,ক্ত 52 | 

তচ্ছিয্যান্‌ শ্রী গান নি হাপন্দান্‌ জদদ্গুরূন্‌। 

দেবমীশ্বর-'শগ্যং চৈতন্য শজাম'হ । 

শ্রী$ষ্চ-প্রেমধাঁনেন যেন নিস্তারি তং জগৎ” গ্রমেয় রত্বাবদী। 

অথাৎ পূর্ণবনধ শরীক ঝর শিক বর্ধা হার শিল্তা দেববি নারন, নারদের শিল্প 

কাঁসদেব, বাসের শিষ্য উমধবাটার্য) ( আনন্দ তীর্ঘ ), মধবচার্য্ের শিল্প শ্ীপন্মনাত, 


মাধ্বগোৌড়েখর 
সম্প্রদায়ের প্রওুত্তি। 


১৪২ বৈষ্ব বিবৃতি । 


পপাস্ি পাস্টিপসপরি পপর্পিনি 





শপিীসপিসসসি 








স্পিকার ০ পিস্পাপাস্সপিপা সপ স্সিপী সপিস্পিপাাস্সি পাশে 
পাস 


তাহার শিষ্ট নৃূরহপি, নহাওর শিশ্ঠ মাণব, মাধবে? শিষ্য অক্ষোভা, অক্ষে।ভে র শিশ্ত 
জয়ভীর্ঘ, তাহ।র শিষ্য শ্রীজ্ঞানদিন্ধু। তার পি) মহানিপি। তাহার |শগ্য বিদ্ভানিবি, 


তৎশিষ্য রাজেন্দ্র, তৎখিষ্া জয় ম্মযুনি, তাহার শিষ্ু বিষুপুরী ও পূরুষেত্তম, ক্তাহার 
শিশ্ধ ব্রহ্মণ্য, তাগার শিল্প ব্যাসত এঁ(বিষুপরাহ হা প্রণেতা! ) তহাও শিল্য লক্ষমীপতি, 


ত.হার শিথ্য শ্রীদন্মাবেন্পুরী, ঞ্ঠাহার শিয়া শ্রীঈশ্বরপুরী, ই॥মদৈতাচার্যা ও 
জগদ্গুরু ্রানিতাননা£তু। পাদ ঈশ্বরপুরীর (শঘ্য জীকুুণ্জৈতন্থ্য 
আহাপ্রভু। 

সুতরাং গোঁড়ীয় বৈ ব-দন্প্রদ|য় চাবি »ম্প্রদায়ের অতিগিক্ত একটা স্ব 
সম্প্রদায় নহে । উহা! ম|ধ্ব-সম্প্রদ।য়র অন্তর্গত একটা প্রা ণতম শাখা-বিশেষ। 
মূল গাধ্ব-সম্প্র শ্বি হইতে বা অন্যন্য »ম্প্রণয় হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, 
পরব্রহ্ষর সাই জী.বর যে শুদ্ধ সন্বপ্ধ, তাহা আীনত্খঙ্করাঁঠাা বৌদি বিমোহনের 
জন্ত মায়াঝাদের আবঃণে আবৃত করিয়া ফেণেন। পরে শ্রীমদ্‌-রামাঞুজাচাদ্যের 
.বিশিষ্টাদৈতবাদ দ্বা নে শুদ্ধ-সঘ্বদ্ধের উন্মেষ সাপত হয়? কিন্তু ভিনি সে সন্ন্ধ- 
ভ্ঞ/নের ওফুল্ল ত| প্রদর্ণন করেন নাই। অনন্তর আণন্মধব|চার্ধাগ্থ।মী শ্রুতিমূলক 
দ্বৈতব।দ স্থাপন ক:রয়া সেই সগ্ন্ধ জ্ঞানকে আরও প।রস্ফৃট করিয় তুগিলেন, কিন্ত 
তাহাতে দহ্বন্ধ-তন্বের পুর্ণ ৭কাশ হইল না। আঠঃপর শ্রীমন্খি দিত স্বামী 
দ্বৈতাঘৈ চবাদ প্রচার দ্বার! এবং শ্রী নঘিবুঃ স্বামী শুদ্ধাদৈতথাদ প্রচার দ্বরা তাহার 
কিঞ্চিং উৎকর্ষ সাপন করেন নাত্র। অবশেবে শ্ীনন্মহ।প্রতু 0ম বাম্মর নিঠাত। 
স্থাপন উদ্দেত্তে অঠিগ্ঠত্দেভেনথাদ ঘ্ব রা সেই হম্বন্ধ জ্ঞানের চরমোংকর্ষ বা 
পুর্ণত| সম্পাদন করেন। 

শ্রীমছ্ছগব হই বরঙ্গস্থহের আকুত্িম বা অপৌরুযের ভ।ষ্য। এব্স্রকার উত্তম 
ভাষ্য থাকিতে শ্রাগৌর/ঙ্গাদেব স্বং হাব কোন ভগ “নার প্রায়াগন বোদ করেন 
নাই। পরস্থ হটমধব।চা্্য প্রণীত ভা্যক্েহ অপেক্ষাকৃত জীস্ভাগবতের অনুমোদিত 
দেখিয়া উহাকেই স্বীয় মন্প্রণায়ের ভায্য বিয়া শ্বীকার করিয়া গিক্জছেন। ভবে 





শ্গোবিন্দ ভাহ্য। ১৪৩ 


অপাতপািশিস্পিস্পাস্পিটিতিপিস্টিপাসিপাশিপাস্পাস্পিপাসিশ্ী স্পা পিপি পিাশিস্পাশীসপি সদ 





মাধ্ব-ভাফ্ের যে যে অংশ আপাততঃ শ্রমঘ।গবতের [বংরধী বলিয়া বিবেচনা 
করিয।ছেন, তিনি সেই সেই অংশের গ্রকৃত ব্যাখা করিয়া দিয়া ত'হার সমস্ত: 
বিধান কিয়াছেন। এই সামক্স্তের ফলই, শ্রীম্লদে বিগ্ক/ভূষণ কর্তৃক ''গোবিন্দ- 
ভয়ে” সঙ্কক্তি হইয়াছে এবং ভাহ। গৌড়ীর বৈষ্ণন-সম্প্রদায়েন গৌকব-বর্ধন 
করিয়াছে । থু; ১৭১৮ ছান্দে অন্থর-রাজ দ্বিতীয় জয়মিংহর রাগত্বক।লে স্বকীয় 
ও পরশীয়াবংদ ইয়া ব্ষাবগণের মণ্যে মহাবিরোর উপছ্থিত হয়। বিরুদ্ধবাদি- 
বৈষ্ণবগণ রাজাকে বুঝাই দিলেন_ শ্রী/গার্িদেবের সত শ্রীরাধিকার মতি 
পুজা শান্ত্বিরুদ্ধ। রাজা ্রীন হী রারিকার শ্রীমৃধ্ঠি পৃগক্‌ গৃহে রাখিয়া স্বতত পুজার 
ব্যবস্থ। করেন। তাহ আরও প্রতিবাদ করিগেন_“ রামানুজাচাধা, মধবাচারা। 
বিজুম্বামী ও নিবার্ক এই ৪ বৈষ্ণব সপ্প্রপায়ের ৪ খানি বেদান্তভাষ্য আছে। 
বেদাস্তের ভাষা না থ|কি।ল মন্প্রদায় বদ্ধমূল বা সুপিদ্ধ হয় না। শ্রীচৈতন্তদেব 
যদিও মাধ্ব-স্প্রদামী কেশব ভাঁরতীর শিষা। তথাপি তাহার মত মাধ্বমাতির 
বিপরীত_-অচিন্ত।ভেদাছেদ। এজন ীঠৈতত্য- গ্রবন্তিত গোস্বামি-শিষাগগকে 
মাধব-সম্পরদায়ী না বলিয়। চৈ্য্য-পন্থী বল উচিত এবং বুন্দাবনস্থ শ্ররগাবিন্দ- 
জীর দেবাতেও তাহাদের অদিকার নাই, কারণ রাহা ণ অসীশ্প্রদায়িক বৈষব।”-- 
জয়পুরের ন্তর্গত গছতার গাদীর শান্কর-মনাসিগন এই মর্ম রাজাকে জ্ঞাপন 
করিলে, দা) হঠকারিচায় প্রবৃত্ত না হইয়া ৪ মশ্্রদায়ী বৈষ্ণব পণ্তত এবং 
্ীবন্দাৰনের গোস্ব।মিদিগের শিষাগণকে ছইয়া এক মহতী সভার আয়োজন 
করেন। বুন্নাবনে ছলছল পড়িয। গেগ। পঞ্তিত-প্রবর শ্রীব্খিনাথ চক্রবর্তী 
ঠাঁকুরই তখন গৌড়ীয় টৈষ্ব-সম|জে। পীর্স্থানীয় এবং বাদ্ধকো জরাজীর্ণ হ্যা 
প্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন। ঠিনি শ্রীগেবর্ধনবাপী ভীম বলদের বিস্চা- 
তুষণকে কতিপয় বৈষ্ণব সহ বিগার-সভায় পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত মর্শে 
দিত হইয়া উত্তর করিলেন-_€ গায়ত্রীতাতনপে হলৌ ভারতার্থ-বিনির্ণঃ1” 


১৪৪ বৈষণব-বিবৃতি। 





ইতাদি প্রমাণ বলে ভাগবতই বেদাস্তভাষ্য। নীল'চলে সাবভৌমের সন্থিত 
বিচ।র প্রসঙ্গে মহাপ্রভু এই কাই বলিয়। ছলেন, মাধব ভাষ্যের সিন্ধান্ত লইয়া 
শচৈতন্যদেব তাহার বিচার পূর্বক গোস্বা'মগণকে উপদেশ দেন; তীহ।রা সেই 
অনুসারে ষ্ট্সন গ্রন্থে সমস্ত ভাগবতরূগী ভ।ষ্যাদির মত গ্রকটিত করিয়াছেন ।” 
এই কথায় এক শাঙ্কর মন্্যাশী স্বপক্ষ ছুর্বপ ভাবিয়া! বিচারে উদ্যত হন। বশদেব 
বগ্তাতৃষ্ণ শ্রুঁচ হ'ব স্বীকৃত অর্থাুপারে বিচার করিয়া এ সন্না।সীকে পরাস্ত 
করেন। ইহাতে লন্ন্যাসীপক্ষ বিস্তাভৃষণ মহাশয়কে কহিলেন-_-« আপনি কোন্‌ 
ভাষাগ্থগত যুক্ত লই এই বিচার করিগেন ?”' বলদেব বপিলেন--«' ইহ 
শ্রীচৈতন্ঠ-সম্প্রপ।য়ের ভ!ষ]ানুগ ত 1৮ , 

অনন্তর তঁহারা ভাষ্য দেখিতে চাছিলে বলদেব এক মাসের মধো সমগ্র 
বেদাস্তহথরের ভাষ্য করিয়া তাহাদিগকে প্রদর্শন করেন। বস্তুত: তখন “' যট্সন্নর্ড '* 
বাতীত কেন বেগাস্তভাষা বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ছিল না। ভাব্য- প্রদর্শনের পর 
গৌড়ীয় বৈধঃবগণ মাধব-ংজ্প্রদ লী বলিল প্রগোবিন্দজীর সেবাতে অধিকার গ্রাণ্ 
হুন। ভ্রীমদ বলদেব এঃগোবিন্দদ্বের কৃপ|র় এই ভাষা বচন] করেন বলিয়!| 
ইহা " শ্রীগো বন্দভাষা ” নামে অভহিত। এই রূপে সকজকে জয় করিয়া উক্ত 
শাহ্কর সন্যাসিদের গল্চার গাদীতে জয়হ্চক শ্রীদিত-গোপাল " নামক শ্রীরৃষঃ- 
বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক তাহাও অধিকার করেন। 

গৌড়ীয় বৈষণবগণের পক্ষে ফট্নন্দর্ডের পর * গোবিন্মভাষই* প্রধান 
দার্শনিক গ্রন্থ । এতঘ্িগ্ন বলণেব, সিদ্ধান্ত রত্ব বা ভাষ্যগাঠক, প্রমেয়-রড়াবলী ও 
তাহার কান্তিমাা টীকা, গীতাভাষা, দশোপনিষদ্ভাষ্, বিষুসহশ্রনামতাষা, স্তব- 
মালাভাবা ও সাঃ্গরগগদা নামক জদু$াগনত!মৃতের এক টীকা! প্রণয়ন করেন। 

শ্রীঘন বশদেব বিশ্বনাথ চক্রস্তার সমসাময়িক | সুতরাং ১৬২৬ শকাষের 
পূর্বেও বলদেবের আন্তত্ব গ্রম|ণিত হয়। চক্রবর্তী ঠ|কুরের মন্্রশিখ্য বফদেবাচাধা 
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সার্র্বভৌম-কত(১) কর্ণপুরগোস্বামীর « অলঙ্কার-কৌত্তভের ৮ টাকাম্ম জান যায়; 
 শ্রীমদ্‌ বলদেব বিষ্তা ভুষণ উত্কল দেশীয় খণ্ডাইত কুলে প্রাছুভূতি হন। ইনি মাঁধ্ব- 
মতের অনেক গ্রন্থ অধায়ন করিয়া গরচুর পাগ্ডিত্য লাভ করেন। হন শ্রীগ্ঠ।মাঁনন্দ 
প্রতুর পরিবারভুস্ত। গু:-প্রণালী অন্গপারে বিষ্ভাভূষণ নহ।শয় শীরদিকানন্দদেবেন 
শিক্যান্য়ে চতুর্থ শিশ্যা। শ্রীশ্তানানন্দ প্রভু জীবুন্দাবনে থে শ্রীস্রাশ্তামন্থন্দরের সেবা 
গ্রকাশ করেন, বলদেব নেই শ্রীশ্ত। মন্ত্রের সেবাধিকাঁরী হ্ইয়াছিলেন |. শিষ্য- 
পরম্পরা ব্তীত প্রায় দেবাধিকাত লাভ করিতে দেখ। যায় না। কান্তকুজ-বি প্র- 
বংশোভ্ূত « বেদান্ত-স্যমন্তক ”-বচয় হা শ্রীরানা-দামে।দর বিস্তাভূষণের দীক্ষাগুর 
বলিয়া! প্রনিদ্ধ। সুতরাং গুরুপবম্পরায় ইনিও শ্রাশ্ত/মানন্দ পারিবারভুক্ত বৈষ্তব 1 








(১)শ্রাকষ্ণদেব(চারধ্য 1বধুও্ব।মী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং “নৃপসিংহপরিচর্ধযা”। 
নামক স্থৃতিনিধন্ধ সঙ্কলগ়িতা। কেহ বলেন « প্রমেয়রত্তাবলীর * “ কাস্তিমালা " 
টাক! শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ নামে অন্ত এক মহাত্মা! রচনা! কবেন। 

. কভ্রীহ্ামানন্দ প্রভুর শিষ্ শ্রীরপিক।নন্য মুরাঁরি, শ্ীরপিকানন্দের পুত্র শ্রীরাধানন্, 
তৎপুত্র শ্রীনয়নানন্ন (ইনি শ্রীর পিকাননের শিষ্য) শ্রীনয়নানন্দের শিশ্ঠ কানাকুজ-বিপ্র- 

ংশোডূত-শ্রীরাধাদীমোদর (বেদান্ত শ্তমস্তক-রচয়িতা ) গৌড়ীয় ধেদাস্তাচাধ্য 
ভরীবলদেব বিস্াভূষণ এই শ্রীরাধাদামোদরের দীক্ষিত শিষ্য । ছন্বঃ-কৌস্তত ভাস 


প্রারস্তে-_ 
« অর্চিত নয়নাননো রাধাদ।মোদরো। গুরুজীয়াৎ। 


বিৃণোমি যন্ত কৃপয়] ছন্দঃকৌন্তভ মহ মিতবাক্‌ ॥ 

শ্রীরাধাদামে|দর-শিষ্যে। বিগ্তাভৃষণো নায় । 

ছন্দঃকৌস্তভ-শান্ত্র ভ।ম্য মিদং সম্প্রতি বাদধাঁৎ ॥% 
এবং বিস্বাভুষণ কৃত সিদ্ধান্ত-রত্ব ৮ম, পাদ, ৩৪ সংখ্যায় উক্ত হইয়াছে__ 
৭ বিজ্সতে শীরাধাদামোদর-পদপক্কজ ধূলয়ঃ।” উহার ভা ম্বপীঠক টাপ্লনীতে ব্যাথ্যাত 
হইয়াছে | 

« বধাদামোদর কাণ্তকুজ বিপ্রবংশজ: ্বস্ মন্ত্রোপদে্। ইত্যাদি" 
৯৯ 


১৬ বৈষ্থব-বিবৃতি। 





শরীবলদেবের « প্রমেয়রত্রাধলী » ও শ্রীরাধাদামেদরের * বেদাস্তগ্ুমস্তক * প্রায় 
একই উদ্দেত্ত-গ্রতিপা্ক দার্শনিক গ্রন্থ । দর্শন মত যথা__. 
ৃ “ জ্ীমধব£প্রা বিধুঃং পরতমম খিলা ্সায়া বন্ধ বিশ্বং 

সত্যং তেদঞ্চ জীবান্‌ হরিচরণভুষস্ত।র তম্যঞ্চ তেষাৎ | 

মোক্ষং ঘিষ্জ্বিলাভং তদমলভজনং এম হেতুং প্রমাণং 

প্রন্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চে্ুপদিশতি হরি: কুষ্ণচৈতন্তাচন্্রঃ ॥ 

র্থাৎ (১) মাধবমতে একমাত্র শ্রীকষ্ণচই পরমতত্ব (২) তিনি সর্ধববেদবেগ্য 
(৩) জগৎ সতা এবং (৪) তদ্‌গত ভেদ ও সতা (৫) জীব শ্রীহরির নিত্যদ্দাস, (৬) 
জীবের তারতম্য আছে, (৭) শ্রীহরিপাদপনুলাভই মোক্ষ অর্থাং শ্রীহরির নিত্য পর্ষদ 
বা নিত্য-অন্চর হ্ইয়া শ্ব-স্বর্ূপে পরমানন্দ উপভোগই মোক্ষ, (৮) অমলা অর্থাৎ 
অহেতুকী ভক্তি সেই মোক্ষের সাধন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শান অর্থাৎ 
আগ্তবচন এই ঠিনটা প্রমাণ। শ্রাকুষ্চৈতন্যচন্দ্র প্রভু ইহাই উপদেশ করিয়াছেন । 
এইজ্তই শ্ররষ্চৈতন্য-প্রবন্তিত বৈষ্ণব-স্প্রধীয়কে কেহ কেহ « মাধব- 

গৌড়েম্বর বৈষব-সন্প্রদায় ” ন|মে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু মূলতঃ ইহা 
বখন বক্ষ সম্প্রদায়েরই অন্তনিবিষ্ট, তখন এ সম্প্রদায়কে « মাধ্ব-গৌড়েশ্বর " 
বল! অপেক্ষা « ব্রহ্ম-সম্প্রনার--শ্রীগৌড়েশ্বর-শ।খা " বল।ই সমীচীন বোধ হয়। 
্রহ্ম-সম্প্রদায়ের যে শাধায় গৌড়ের ঈশ্বর-__ শ্রীঃগীরাঙ্গ প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
তাহার নাম আ্ীগৌড়েশ্বর শাখা-। অতএব এই শ্রীচৈতন্ত-মতামুবন্তী বৈষুবগণ 
সাধারণ পরিচয়ে « মধবাচারী-গৌড়ীয় বৈষুব ৮ অথবা “ গৌন়-মাধবাচারী বৈষ্ণব * 
বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হুইবে না। 





শ্রীপাদ বলদেবের ছুই শিষ্য । নন্দ মিশ্র ও উদ্ধব দাস। বিরক্ত-শিরোমণি শ্ীপীতান্বর 
দাসের নিকট শবলদেব বিগ্যাভূষণ বেবাশ্রয় গ্রহণ করিয়া * শ্রীগোবিন্দদাস' নাম 
প্রাপ্ত হন এবং তদহুসারেই তাহার ব্রক্ষহত্র ভাষ্কের নাম « গোবিনা-ভাস্ত % 
হইয়াছে। 


দ্বিতীয় অংশ । 
েম্ব-সাহিত্য॥ 


নবম উল্লাস।, 


সাহিতযই মমাজ-শরীরে নবউদ্দীপনার ম্পনদন আনয়ন করে। জাতীয় 
সাঠি হাই জাতীয় উন্নতির ফোপান। সাহিত্যের প্রভাব জা তীয়-জীবনেই পরিস্মুট 
হইয়া উঠে। সুতরাং বৈষ্ণব-দাহিতাই বৈষ্ঞব-সম|ঞজের--গৌড়াস্" বৈঞ্ণর জাতি- 
সমাজের গৌরবময় জীবন স্বরূপ । ততএব বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ইতিহাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে 
অনস্ত বিস্তার বৈষব-সা হতা-সিন্ধুর সংক্ষি্ড পরিচয় প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
শমন্হাগ্রত্ুর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হইতে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দির 
গ্রস্ত হইতে ষোড়শ শতকের কিছুকাঁল পর্যান্ত এই সময়ের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে 
বৈষ্ণব-নাহিতোর উন্নত ও কিস্তৃতি। শ্রীমহ।গ্রতুর প্রকটকালের পুর্বে প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকারগাণর পরিচয় ইভ:পুর্বে একরপ প্রদত্ত হয়াছে। শ্রীমহা- 
গরুর শিষ্যান্থশিযা সুধীবর্গ সংস্কৃ5 ও ৰাজল।ভাষাতে ভক্তিরস-সমন্ধিত যে কল 
কাবা, নাটক, অলঙ্কার ও সিগ্ধীন্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্কব-সাহিতা-কাননকে 
সুলজ্জিত কারয়।ছেন, যথাক্রমে সেই সকল গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা যাইতেছে। 
প্রথমতঃ শ্রম গ্রতু, মা্সবমুকুন্দ ও লৌকনাথ গোস্বামীর বিষয়ই উল্লেখ করা 
যাইতোছ। কলিপাবনা তরী শ্রাগৌরাঙগমহী প্রত ১৪০৭ শকে খুং ১৪৮৬ অকে 
ফাল্গুনী পৃ্িমা তিথিতে সন্ধ্যার পর চন্্রগ্রহণ সময়ে অবতীর্ণ হন। পিতার নাম-- 
শ্রীহট নিবাসী শ্রীনীল ক মিশরের পুত্র শ্রীজগন্নাথ' মিশ্র--অপর ন।ম“ মিশ্র পুরনার।” 
মাতা_-ই্রীনবদীপ-নিবাসী শ্রীনীলাঞর চক্রবন্তীর জোষ্ঠা কন্তা শ্রীশচীঠাকুরাণী। 
শ্রীগৌরাঙ্গের জেট সহোদরের নাম ্বিগরূপ ) ইনি যৌড়শ বর্ষ বয়সে রাত্রিতে 
দার ত্|গ করিয়) গরে সন্ধান গ্রহণ করেন। তীহার মাতুলপুত্র লোকনাথ 


১৪৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি | 

টার রারেরের্যারিরা রা ররর রা রা হরির 
সঙ্গী হইয়াছিলেন। নন্ন্যাসাশ্রমে বিশ্বরূপের নাম “ শ্রীশঙ্করাণ্য ৮ হইয়াছিল। 
লোকনাথও বিশ্বূপের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া গুরুর অনুসঙ্গী হইয়া্ছিলেন। 
বিশ্ব্ূপ ১৮ বত্দর বয়সে পুণার নিকট পাঁগুপুর নাঁমক স্থ!নে অগ্রকট হুন। 
১৪৩০ শকাব্দ পর্য্যন্ত ২৪ বংসর শ্র/গৌরাঙ্গ নবদ্ধীপে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও কীর্তন" 
বিহার করেন। ইহাই আদিলীল! ব] গৃহবান। ১৪৩১ শকে মাঘমাসে 2ন্্যাস। 
১৪৩২ শকে নীলাচল হইতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের তীর্থ ভ্রমণ। 
১৪৩৩ শকে রথযাত্রা দর্শন, ১৪৩৪ শকে শ্রীবৃন্দ।বন যাঁজা ও গৌড় হইত প্রত্যাবর্তন, 
১৪৩৫ শকে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা, ১৪৩৬ শকে প্রয়গ ও কাশী হই বনপথে 
নীলাচলে আগমন । ১৪৩১ হইতে ১৪৩৬ পর্ধান্ত এই ছয় বংসর, দক্ষিণ, গৌড় 
ও বৃন্দাবন ভ্রমণ-__ইহাই মপ্যলীলা। শেষ অঠার বৎসর শ্রীনীলাচলে বাস, তন্মধ্যে 
প্রথম ছয় বৎসর গৌড়ের শ্রীশিবাঁনন সেন, শ্রীরাথবার্দি ভক্তগণের সহিত 
আনন্দোৎমব | শেষ ১২ বংসর কেবল গ্রেমোনত্ততা, ইহাই অন্তঃলীলা। সাকল্যে 
৪৮ বংসর শ্রীগৌরলীলা । 


শ্রীগৌরাঙ্গ যখন প্রদিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমেব নিকট স্যায়শাস্ 
অধ্যয়ন করেনঃ তখন বিশ্ববিখ্য।ত রঘুনাগ শিরোমণি, রথুনন্দন উ্টাচার্ধা ও 
কষ্টানন্দ আগমবাগীশ, তাহার সহাধ্যায়ী ছিজেন। তাঁকিক-চুড়ামণি রঘুনাথ 
পিরোমণির গোরবংরক্ষার্থ মহাপ্রভু ্ব-রুত ঞ্ারশান্ত্রের টাক] গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ 
বরেন। ইহা স্বার্থত্যাগের জগন্ত দৃষ্টান্ত। শ্মার্ভ রথুনন্দন ভট্টাচার্য) "অষ্টাবিংশতি 
তত্ব' নামক বর্তমান প্রচলিত স্বৃতি-গ্রন্থের সংগ্র।হক | তান্ত্িকচুড়ামণি কৃষানন্ন 
“তন্সার” নামে তন্ব ওছের সংগ্রাহক | ফল্তঃ শ্রমহাও ভূর উক্ত ভূবন-বিখ্য।ত 
সহাধ্যায়ী তিন জনের মধ্যে একজন তাকিক, একজন ম্মার্ত ও একজন তান্ত্রিক, 
এবং শমহাপ্রড়ু বং বিশ্ব-বিশ্রুত আদর্শ বেষ্চব। ইহার প্রথমা প্ধ।- শ্রীবল্ভ 
ঠাকুরের কন্তা শ্রলক্মীতরিয়া। সর্পনংশনছলে শলগ্মীপ্রিয়ার তিরোভাবের পর 





বৈষ্ব-দাহিত্য। ১৪৯ 


১০৬০০ 


শ্ীগোর!ঙ্গ ২০ বদর বয়দে (১৪২৭ শকে) শ্রীপাদ রন।তন শিশ্রের কন্ঠা শ্রীবিষু- 
প্রিয়া দেবীর পাণি গ্রহণ কারেন। শ্রীপাদ ম।পবেন্দ্পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর 
নিকট শ্রীমতা প্র লোকাচার-রক্ষার্থ শ্রীগেগাজনবনল্লভ দশাক্ষরা মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
পরে কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর নিকট রন্্যস গ্রহণ করেন। সন্ধযাপা শ্রমের 
নাম “ শ্রীকবটৈ হয 1৮ 

শ্রীমহ।গ্রভূর “ শিক্ষাষ্টক ”* বণিয়া থে ৮টা শ্লেক-রতু আছে, উহা বৈষ্ণব- 
গণের কগহার স্বরূপ। তত্তিন্ন “ প্রেমামৃত ” নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ শ্রামহা প্রভুর 
লিখিত বলিয়! প্রব!দ আছে। 

এসঙ্গতঃ এস্থলে পঞ্চতত্বের মধ্যে গ্রমহা প্রভূ ভিন্ন অপর ৪টী তত্বেরও 
সংক্ষেপ-পরিচয় গ্রদত্ত হইতেছে । 

উ্ীন্মিত্যান্নল্দ প্রভু ।_ বীরভূম জেলায় _মল্লারপুর রেলষ্টেশনের 
নিকট প্রাচীন একচক্রা বা একচাকা গ্রামে ১৩৯৫ শকে খুঃ ১৪৭৩ অবে মাঘী 
গুরু ত্রয়োগশী ঠিথিতে রাটীয় ব্রাঙ্ষণ শামুকুন ওঝার (ডাক নাম--হাড়াই পর্ডিত 
বা হাড়,ওঝ।র ) ওরসে শ্রীপগ্নাবতী দেবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বৎসর 
বয়সের কালে শ্রীনি আনন্দকে এক সন্ামী (কেহ কেহ বলেন এই সম্গণাসী 
মহাঁগ্ভুর অগ্রজ 'বশ্বরূপ ) ভিগণাস্বরূপ এইফ়া বন। ২০ বংসর তীর্থ ভ্রমণের 
পর শ্রীণিতানন্দ শ্রামহাগ্রভূব সাঁহত নব 'পে আদিয়া মিলত হন। নবদ্বীপে 
শ্রীবাস পরতের গৃহেই উহার বরস্থ।ন শি্দিষ্ট হইয়াছিল । ইনি মর খাইয়।ও 
মহাপাও অগাই মাধাইঞে উদ্ধার করিয়াছিলেন । শ্রীদহপ্রভূর নাম-ধর্ম-প্রচারে 
অক্কোধ পরনানন্দ আনি হাইটাদই চর্ধাগ্রণা | 


পপি ০ পাস তিশিিশিপিশ ১৩ পাশপাশি শশী 


* হ্মহা গ্রভর শ্রীমুখোক্ত এই “ শিক্ষার্টক ” ও শ্রীমদস গোস্বামি-কুত 
“ মনঃশিক্ষা ৮ মুল সংস্কৃত, টাকা ও বিশদ তাৎপর্য ব্যাথা সহ * শ্রীগ্রীশিক্ষামৃত ” 
নামে " তক্তিপ্রতা কাধ্যাপর ” হইতে প্রকাশিত হুইয়াছে। মূল্য ॥* আনা মাত্র। 








১৫০ বৈধঃব-বিবৃতি | 


টি পিস 





স্পস্ট পিপাসা শসা সা 





_. শ্ীনিত্যাননদ প্রভু দশনামী শাঙ্কর সম্টযাপি-মন্্রদায়তুক্ত ন! হইয়া তান্ত্রিক 
অবধূতাশ্রম গ্রহণ কবায় হান তুরীয় পরমহংস-_তক্তাবধূত নামে অভিহিত । 
তিনি বর্ণ|খম-আ|চার-শূন্ত সংস।র-বরাণী মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি নীলাচলে 
ীমহা প্রভুর সঙ্গী ছিলেন | ১৪৩৪ শকে শ্রীমহা প্রভু শ্রীণিতানন্দকে প্রেমধন-প্রচা- 
রার্থ গৌড় মগুলে প্রেরণ করেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বহু নরনারীকে 
শিষ্য করেন। ১৪৪১ শাক, শ্রীনিত্যানন্দ £তৃ প্রিয়শিষ্য উদ্ধারণ দত্তের উদ্যোগে 
অন্বিকা- কালনা নিবাসী শ্রীস্্য।দাস সরখেলের কন্যা শ্রীমতী বন্থধদেবীর পাঁণি 
গ্রহণ কবেন এবং দুই বগর পরে বন্গুধাদেবীর কনিষ্ঠা ভগিপী এজাহুবাদেবীকেও 
বিব।হ কবেন। বিঝ।ছের পূর্বে অবধৃত শ্রানি তাঁনন্দকে বৈদিক বিধান অনুসারে 
উপনয়ন সংস্কার করিতে হইয়াছিল 1 

্রীমন্লিতানন্দপ্রতু শ্রীপাদ মাদবেন্ত্রপুরীর শিষ্য ; সুতরাং শ্রীআদ্বৈতাচার্ধয ও 
প্রীমদ ঈখর পুরীর সতীর্ঘ। ইহার পুষ্বাশ্রমের নাম কেহ কেহ" কুবের' বলেন। 
খড়দহ ইহার শ্রীপাট। শ্রীবন্থধা নামী পত্বার গর্ভে নিত্যানন্দ প্রভুর এক পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন-_নান শ্রীবীরচন্দ্র । শ্রীমহা প্রভুর অঞ্রকটের পর ৯ বৎসর পরে 
১৪৬৪ শকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ অপ্রকট হন। 

প্রীনিআনন প্রভুর অপংখ্য পরিকরগণের মধ্যে উদ্ধারণনত্ত' কৃষ্ণদাস, 
সারি সেন, জগদীশ পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, কানুরামদাস, কৃষ্দাস কবিরাজ 
গোস্ব।মী, পদকর্ত। জানদ।ন, বৃন্দবন দস, বলরাম দান, বাবা আউল মনোহর 
দস প্রড়.ত বিশেষ উদ্লেখযোগা। 
_.. জ্রীঅছ্ৈতাজান্্য এজ ।-শ্হট জেলার-_লাউড় গ্রামে দিব্য 
সিংহ রাজার মন্ত্রী কুখ্রে আচা্যের ওরসে নাভাদেবীর গর্ভে ১০৫৫ শকে (খুঃ 
১8৩৪ ) মাঘ শুক্লা সপ্ডনী তিগিতে হ।অগৈত প্রভু জন্ম গ্রহ্ণ করেন। ইহার 
পুর্ধনাঁয « কমলাক্ষ ”_-উপাপি ৭ বেদ-পঞ্চাণন” | ইনি পরে শা্থিপুরে 
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আসিয়া বাস করেন। ইহার সীতা ও ঞ্ী নানী ছুই পত্তী। অধৈতপ্রদুর পচ 
পু্র_অচ্যুত, কুষ্ণনিশ্র, বলরাম, গোপাল ও জগদীশ । 

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তীর্থ-পর্যযটন উপলক্ষে মিথিলাঁয় গমন করিলে ১৩৭৭ শকে 
কবি বিগ্কাপতির সহিত তাহার মিলন হয় এবং তাহার অদ্ভুত কৃষ্ণলীলা-কীর্্বন 
শরবণে বিমুগ্ধ হন। 

আসামের পন্মগ্রচারক শ্রীশস্করদেব-_-প্রীঅদৈতপ্রভৃর শিষ্য । ততিম্ন অনন্তু- 
দাস, গোপালদীস, বিষুদাস, অনন্ত আচার্ধা, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযে|গ্য। শ্রী অদ্বৈত- 
প্রভু ১২৫ বদর ধরাধামে প্রকট থাকিয়া! ১৪৭৯ শকে লীলা অগ্রকট করেন। 

ভীত গাণ্ডিত |- শ্রীচট্টবাসী জলধর পণ্ডিতের পঞ্চ পুত্রের একজন । 

জলধর ও তাহার পুত্রগণ নবদ্বীপ ও কুমারইট্র এই উভয় স্থানেই বাদ করিতেন । 
পঞ্চপুত্র-_-গ্রনলিন, প্রীবাঁগ, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত বা! শ্রীনিধি। "শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবত *-প্রণেতা ব্যাপাবতার বৃন্দাবন ঠাকুরের জননী শ্রীমতী নারায়ণী, এই 
শ্রীনলিনপণ্ডিতের কন্তা । ১৪২৮ শকে শ্রীমহাপ্রভূ এই শ্রীবাভবনে শ্রীনৃপিংহ 
দেবের আসনে;উঠিয়া ধশব্ধ্য প্রকাশ করেন। এই শ্রীবাসের অঙ্গনই শ্রামহা প্রতুর 
শ্রীহরিনাম-কীর্তনের কেন্দ্র স্থান |ছল। 


জ্ীগলাখল্ পশ্ডিত ।- শ্রীধাম নবদ্ধীপ মধাস্থ টাপাহাটা গ্রামে 
গ্রীমাধব মিশ্রের গরসে ও রত্লাবভী দেবীর গর্ভে ১৪০৯ শকে (খৃঃ ১৪৮৭ ) বৈশাখী 
অমাবস্ায় জন্মগ্রহণ করেন । গদ|ধরের জেড সছোদরের নাম বাণীনাথ। গদাধর 
চির-কুমার ছিলেন। বাঁণীনাথের পুত্র নয়নানন্ব, শ্রীগদাধরের নিকট দীক্ষণ গ্রহণ 
করিয়া মুণিদাব।দ-__কান্দি মহাকুমায় ভর্তপুর গ্রামে বাস করেন। ভরতপুর 
« পণ্ডিত গোস্বামীর পাট ” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পাটে শ্রীমহাপ্রতুর হস্তাক্ষরযুক্ত 
ও জ্ীগদাধর পণ্ডিত-লিখিত একখানি পীতাগ্রস্থ অদ্ভাপি বিদ্তমান আছে। ্মহা- 
প্রনুর দারুণ বিচ্ছেদে ১৪৫৬ শকে গ্রগদাপর পশ্ডিত গোম্বাদী অপ্রকট হয়েন। 


১৫২ বৈষ্ুব-বিবুতি। 





শি িস্িপাস্পাাসি স্পা পিপাসা স্পস্ট 


শ্ীমহা প্রভুর দীক্ষণুরু কুমারহট_(হ!লিসহর) নিবাসী উ্রীীদ উশ্রন্র- 
পুরী শ্ীনবন্ধীপে অবস্থানকালে *্রীকুষ্ণনীলামূত ” নামে একখানি সংস্কৃত কাঁবা 
রচনা করেন। শ্ীমহা প্রভুর সন্নাস-গুরু পাদ ক্ষেম্ণ ভাক্রতী, 
বর্দমান-জেলা', থ!না মণ্ডেশ্বরের অনীন 'দনুড় ্রামে (এই গ্রামেই শ্রীবুন্দাবনদাস 
ঠাকুরের শ্রীপাট ) আমুমনিক ১৩৮০ শরকে (খুং ১৪৫৮) মাধী শুরা ভেমী 
একাদশী তিথিতে ভরদাজ গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয় মুকুন্দমুরা বির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি তৈপঙগদেশে বৈদূর্মাপত্ভন নগ'র গার্ুল ভট্টের নিকট শাস্ত্র অপায়ন 
করিয়া গীতার “ তত্বপ্রকাশিকা ” ভাথ্ট, " কোস্বভ প্রভা » নামে ক্গসততরবৃত্তি 
“ উপনিবদ্‌ গ্রকাশিকা "' নামক দ্বাদশ উপনিষদ্‌ ভাগ, « ক্রম-দীপিকা » নাঁমক 
বিষুমস্তো্ধ।রক তত্গরস্থ ও শ্রীভ!গবত ব্যাধ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। শ্ীভ।রতী প্রভু 
ভেদাভেদবাদা ছিলেন | গীতা-বা।খ্যার অনেক স্থলে বলদেব বিদ্যা ভূষণ ও মধুহুদন 
প্রভৃতি ভাঘ্যকারগণ তাহার অনুবর্তী হইয়াছেন। ইনি প্রগমে শাঙ্কর দশনামী 
সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে তরহ্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতী আখ্যা লাঁভ করেন। পরে 
শ্পাদ্‌ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট শ্রীগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। 


শীমা্ধব মুকুল্দ ।-দিশ্বিজী পণ্ডিত কেশব-কাশ্ীরীর গুরু 

মাধব মুকুন্দের বাসস্থান বঙ্গদেশস্থ অরুণঘণ্ট। ন'মক গ্রাম। ইনি « পরপক্ষ-গিরিবন্ত 
বা অধ্যাস-গিরিবজ্ ” নামক সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা । এই গ্রন্থে দেদোন্তের 
প্রকৃত মর্ম উদ্ঘ।টন পূর্ব্বক শঙ্কর-মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈত-মত স্থাপন করা হইয়াছে। 
কেশন্ব কাশ্লীন্ী ।- দিখিজয়-গ্রসঙ্গে নবধীপে আসি শ্রীমহাপ্রতূর 

সঙ্গে বিদ্যা-বিচ।রে পরাস্ত হন। নিথ্বার্কাচ।ধ্যের বেদ।স্তভাষ্যের টাকাঁকার তৎ-শিষ্য 
এনিবাদ। কেশব এই ভা ও টাকার মত চইয়া বেদান্তসথাত্রের একটা বৃত্তি রচন। 
করিয়াছেন। তাহাঁতে শ্রমাধব মুকুনাকে গুরু বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন । কেশব 
ফাশ্শীরী শ্ীমহা গ্রতুর যৌবনের প্রতিঘন্ী_ শেষ বয়সের শ্রী গবোধানন্দ নরস্বতী | 


বৈষ্ব সাহিত্য | ১৫৩ 





শরীলোক্ন্াথ গোম্ছামী | স্রিনসস্বৈহামন্ডর০শি্ক--গেলাঁ 
যশে।হরের অন্তর্গত তালথড়ি গ্রাম নিব।সী পল্সনাঁভ চক্রবর্তীর উরসে ও সীত।- 
দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও অদ্বৈত প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
লোকনাথ মহাপ্রভুর পরম বন্ধু ও নমবয়ন্ত। ইনি শান্তিপুরে প্রথম আসিয়া 
ভাগবত অধ্যক্সন করেন। পরে শ্রীনহ। প্রহর আদেশে লৌকনাথ, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের 
শি শ্রীতূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া লুপ্ত ঠীর্ঘথ উদ্ধার ও ভক্তি ধর্মপ্রচারের 
জন শ্রীবৃন্নাবন গমন করেন। তথায় ইনই প্রথমে “ শ্রীগোকুলানন্দ / নামক 
শরীবিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরু। ইনি “ সীতা - 
মাহাত্ম্য” নামে একখানি বলল] পরার গ্রন্থ রচনা করেন । এই গ্রন্থে শ্রীমগ্ৈত-পতী 
সীতাঠ!কুরাগীর চরিত্র ও অনেক প্রাচীন বিবরণ বর্ণিত আছে। ১৫১০ শকে 
শ্রাবশী-কষ্ণাষ্টমী তিথিতে প্রীজোৌকনাথ নিত্য লীলাগ় প্রবেশ করেন। 


মুলা গুণ ।-শ্রীহটরবাধী বৈদ্ধবংণীয় শ্রীমহা গ্রভুর সহাধ্যায়ী। 
“« ভকৃষ্চৈতন্য চরিতম্‌ ” মহাকাব্য ইহারই রচিত। এই গ্রন্থখানি “মুরারির 
কড়চ1 £' ন|মে৪ প্রসিদ্ধ। অন্তান্ত শ্রীচতন্ত-নীলা গ্রস্থর অধিকাংশ উপাদান 
এই গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত। ১৪৩৫ শকে আষাঢী শুক্লা পঞ্চমীতে এই গ্রন্থের 
ক্নচনা শেষ হয়। 


গ্ীপ্রলোধানন্দ অন্রত্মততী ।-ইনি দক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাঙ্মণ- 
কুলোডুভ ; কাঁবেরী তীর শ্রীরগ ক্ষেত্রে জন্ম__-শ্রীমদ্‌ গোপাল ভট্টের পিতা বেঙ্কটা- 
চর্য্যের সহোদর নাঁম প্রকাশানন্দ । শেষ জীবনে ক।শীব।সী হয়েন। ইনি ততৎকালে 
ক!শীর সর্বপ্রধান বৈদ|স্তিক পণ্ডিত ও মায়াবাদী সন্গ্যাসিদের নেতা ছিলেন । শ্রীমহা- 
গ্রভুর কৃপায় তিনি তথায় অপুর্্ঘ ভক্ত-জীবন লাভ করিয়া 'প্রবোধানন্দ' নামে অভি- 
হিতহন। ইনি শ্রীমহাপ্রভূকে যে স্তব স্তুতি করেন, তাহার সমষ্টিই--০জ্ীচৈতন্চজ্ছা- 
মুন্ত+৮। ইহার ৯২টা বিভাগে যথাক্রমে স্ততি, প্রণাম, আশীর্বাদ, গৌরভত্ক-মছিমা। 

ই 


১৫৪ বৈষ্ঞব-বিবুতি। 





অভক্তের নিসা, নিজদৈন্য, উপাসনানিষ্ঠা, লোক-শিক্ষণ, গৌরোৎকর্ষ, অবতার- 
মহিমা, রূপোল্লাস নৃত্যার্দি এবং শোক বণিত আছে । শ্নেকগুণি গৌরভক্তির 
স্ধাময় উচ্ছাদ। “আনন্বী” নামক জনৈক ভক্ত এই গ্রন্থের « রসিকাস্বাদনী ৮ 
টাকা রচয়িতা । 

পাদ লনাভিন পোত্সীক্মী ।-ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্ণ- 
কুলে প্রাছুভ ত;মুল পুরুষ--কর্ণাটরাজ জগদ্‌ গুরু, ততপুত্র অনিরুদ্ধ, ততপুত্র রূপেশ্বর 
ও হরিহর। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহন্র বা নৈহ।টাতে গঙ্গবাস করেন । ইহার 
পাঁচ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম মুকুন্দ, তৎপুত্র কুমার দেব, জেপা বরিশাল বাক্‌লা চন্ত্বীপে, 
ও যশোহর জেলার ফতেয়াবাদে বাস করেন। এই কুমারের পুত্র ১ম, আসনাতন 
২য়, শ্ররূপ, ওয়, শ্রীবল্লভ (শ্রীমহা প্রতু-প্রনন্ত নাম-_অন্ুপম)। এই শ্রীবল্লভের পুত্রই 
শ্াগাদজীব গোস্বামী। 


১৪৯৩ খুঃ অন্ধ হইতে ১৫২৫ খুঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের বাদনাহ আলাউদ্দীন 
হোসেন সাহের রাঁজত্ব কাল। গৌড়ের রাজধানী--বর্তমান মালদহের নিকট 
রামকেলি নামক স্থানে ইহারা তিন সঙেদর কম্মেপলক্ষে বাস করিতেন। 
শ্ীসনাতন ও রূপ শ্ব শ্ব গ্রতিভাবলে বাদসাহ হোসেন স|হের প্রপান মন্ত্রী ও 
তদীয় সহকারী হইগছিলেন | বাদনাহ-প্রদন্ত শ্রপনাতনের “ দবির খাস্‌” ও 
শ্ররূপের ' সাকর মল্লিক ” উপ|পি ছিল। ইসরা! পণ্ডিত বাসুদেব সান্দভৌমের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাল বিদ্যাবাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমহাগভু প্রথমে 
শ্রীূপকে রুপা করিয়! উদ্ধার করেন এবং প্রয়াগে তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া 
শক্তি সঞ্চার করেন। পরে শ্রীপনাতনকে রূপা করেন। শ্রীমনাতন রাজকাষ্যে 
অমনোষোগী হওয়ায় বাদসাহের বিরাগভা জন হইয়া বন্দী হন। পরে কারাধ্ক্ষের 
ক্বপায় কারামুক্ত হইয়! কাশীতে গিয়া শ্রীমহ!ওতুর সহিত মিলিত হন। শ্রীমহাপ্রভূ 
সনাতনকে নিকটে রাখিয়। ভক্তি-ধন্ধ শিক্ষা দান করিলেন এবং নিজ শক্তি-মঞ্চ!র 


বৈষ্ণব-সাহিত্য । ১৫৫. 


৯ পপ শো শপ 





করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া তক্তিশান্ত্র গ্রণয়নে আদেশ করিলেন-__ 
“ এই দুই ভাই আমি পাঠাইনজ বৃন্নাবনে । 
শক্তি দির। ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্তৃনে ॥” 

অবশেষে শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপ ও ভ্রাতুষ্পুত্র- শ্রীরূপের মন্ত্শিষ্য__শ্রীজীব 
বুন্দাবনে অবস্থান করিয়া অসংখ্য তক্তি-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ 
রচনায় ইহারাই বৈষ্ণব-সম|জের শীর্ষস্থানীয়। শ্রীপাদ সনাতন ১৪০৪ শকে 
আবিভূতি হইয়া ১৪৮৬ আবাঢ়ী পুণিমা তিথিতে শ্ীবুন্দাবনে অপ্রকট হন। দ্বাদশ 
আদিত্যটালার নিকট তাহার সমাধি বি্যমান | 

প্রসিদ্ধ বৈষণবন্থৃতি “ শ্রীহল্লিভভক্তিিতাছেন ৮ বৈষবের নিত 
প্রয়োজনীয় ব্রত, পুজা, দীক্ষা, বিষুগাপন, সধ্ধ্যাবন্দন, পৃজোপ করণ, বৈষ্ণবাচার, 
তক্ত-মাহ।তআ্মা, ভক্তিমাহাম্ম্, দ্বাদশ মাপিক কাধ্য, মালাজপ, মন্ত্বিচার, বাস্তযাগ 
প্রভৃতি সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া শ্রীপাঁদসনাতন গেম্বমী উহা শ্রীমদ গোপালভষ্ট 
গোম্বামীকে প্রদান করেন। শ্রীভট্গগোস্বামী এ বিিগুলির মাহাত্মা।দিসচক বু 
শাস্ত্রীয় গ্রনাণ দ্বার] মূল গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করেন। এই গ্রন্থের অপর নাম 
“ভগবদ্ুক্তিবিজান 1” শ্রাপাদ নন।তন এই গ্রন্থের “পিক্প্রদর্শিনী” টীকা প্রণয়ন 
করিয়া এই গ্রন্থের গৌরব আরও বদ্ধিত করিয়াছেন। এই "হ্রিভক্তি-বিলানই” 
বঙ্গীয় খৈষুবসমাজের প্র/মাণা বৈষ্ণব-স্থৃতি। ম্মাত্ চুড়ামণি রঘুননান ইহার অনেক 
বাবস্থা স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধত করিয়াছেন। বৈষ্ণবের আচার রক্ষ| বিষয়ে এই হরিভক্তি- 
বিলীন রাজদণ্ড স্বরূপ | ইহা! অমান্য করিলে গোন্ব।মি সম্প্রদায়ে তাহার স্থান নাই। 
এই ন্তি গ্রন্থে শৃন্ত্রবাক্য, পরবাক্য ও নিজনাক্য এই ত্রিবিধ বাক্যতেদ আছে। সকল 
প্রকরণেই প্রথম স্মতমত-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার খণ্ডন বা .সামঞ্রন্ত বিধান 
পুর্দীক নিজমত স্থাপন করা হইয়াছে । সুতরাং যে মকল ম্মার্তধ্ম-নিষ্ঠ পণ্ডিত এ 
সকল উদ্ধৃত স্মার্তমতকে হরিভক্তি-ধিল|সের দোহাই দিয় বৈষ্ণব মত বলিয়া! প্রচার 
করেন, তাহার! যে থে ভ্রান্ত তাহা বগাই বাছুল্য। রবুনন্দনের নব্য স্মৃতির সহ 


১৫৬ বেঞ্চব-বিবৃতি | 





বৈষণবস্থৃতির শ্রাদ্ধ ও একাদণী প্রভৃতি লইয়া! চিঃদিনই মতভেদ । এতস্তিন্ 
৮ ওনতুভ্রিনস্া-আাল্সদীপিকা। ৮ নামে শ্রীম্দ গোপানভ্টক্কত একখানি 
পদ্ধতি গ্রন্থও আছে। ইহাতে অনন্য-শরন গৃহী বৈষ্ণবগণের বিবাহ, গর্ভাধান, 
অন্নগ্রাশন, উপনয়নাি দশ।বধ সংস্কার মন্ত্র ও প্রমাণ-প্রয়োগার্দি সহ সঙ্কপিত 
আঁছে। গৌড়ীয় গৃহী বৈষ্ুবগণ এই পদ্ধঠি অনুসারেই সংস্কারাদি করয়। থাকেন। 

শ্রীপাদ সনাতন-কৃত “ক্হদ্ভাগবতাক্সতস্ প্রধান ধর্ম শ্রন্থ। 
এই গ্রস্থে বৈষ্বগণের উপান্ত শ্রাত হইয়াছে । গ্রন্থকর্তী হয়ং ইহার টাকাকার-_ 
টাকার নাম “দিগর্শনী 1 ইহা ছুই খাণ্ডে বিভক্ত _-বৃহত গ্রস্থ। বৈষ্ণবর্দগের 
উপাদন| কাণ্ডে এই গ্র্থই মুখা ও রাজপথ শন্ধপ। এই গ্রস্থের রচনা! ও উপাখ্যান 
গুলি বড়ই মনোরম। শ্রী্ূপগোষ্বামী এই শ্রন্থকে সংক্ষে্ত অ।কারে পরিণত করিয়া 
“লঘু তাগবতামৃতম্‌” সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা ও ছুই ৎণ্ডে বিভক্ত--১ম, কৃষ্টামৃত 
২য়, ভক্তামৃত। শ্রীকুষ্ণের শরেষ্টতা ও নিত্য মৃত্তিত্ব, গ্রকট-অপ্রকট শীগা, বাসুদেব 
হইতে নন্দনননের ক্রিয়াশক্তিগত পার্গক্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে বহতর বিষয় আলোচিত 
ও মীমাংদিত হইয়াছে । প্রীপাদ সনাতন শ্রীভাগবত-দশমঞ্ধন্ধের এক টাক! করিয়া- 
ছেন তাহার নাম “বৃহদ বৈষুব-তোবষণী” | অন্য।ংশের টাকা না করিয়া কেবল ১০ম, 
বন্ধের টাক রচনার উাদন্ত--শ্রীকুষ্ণ'লীল|রমান্বাদ ভিন্ন কিছুই নয়, বলিয়া বো 
হয়। শ্রীজীব এই বৃহৎ তোধণীকে ংক্ষেপ্ত করিয়া “লঘুতোবণী” নাম প্রদান 
করেন। ১৪৭৬ শকে বৃহক্তে।ধণী রচনার শেৰ হয়। শ্রীঙ্গীব ১৫০* শকে উহাকে 
লঘৃতোষণীতে পরিণত বরেন। এতত্তি্ন “্িখম চরিত”? “রিদময়কলিকা” ও 
রসকীর্তনের সংস্কৃত পদ।বলী রচনা করেন। 

ত্রীল্পপ্পা গোজ্জ্রাহ্মী ।-বৈষুব-সাহিত্যকে বহু অমূল্য গ্রন্থে 
অলঙ্কৃত করিয়াছেন। গ্রথম--" ভক্জিল্ব্রসাস্তদিনক্ধু ৪” ইহাতে শাস্ত- 
স্তসের মুখ্য ভক্তিরস বিস্তৃত ভাবে পল্পবিত করা হ্ইয়াছে। জপাদ রূপগোস্ব।মী 


বৈষঃব-সাহিত্য । ১৫৭ 


স্পা অর 











গ্রগোকুলে অবস্থান কাঁলে ১৪৬৩ শকাঝে এই গ্রন্থ শেষ করেন | ইহার টাকা 
« ছুর্গম-সঙ্গমনী ৮ পাদ জীবগোন্বামি-কৃত এবং “রপামৃত-শেষ ” নামে শ্রীগীৰ 
কৃত এই গৃষ্থের একখানি পরিশিষ্টও আছে। ইহা দ্বিতীয় “পা হিতা-দর্পণের” অংশ 
বলিলেও চলে । ভক্তির প্রকার ভে বনুবিধঃ তন্মণ্যে শৃঙ্গার-রসাত্সিক! ভক্তি 
বিশেষ গোপনীয়, এজন্য ' বসামুতে ” তাহার বিস্তৃতি না করিয়া শ্বতস্্ 
« উজ্জ্বলনীল্ন্মন্সি ” গ্রস্থে উজ্জলরসের অগ-উপাঙ্গাদি বহুলরূপে বিশৃত 
করিয়াছেন । স্ুতরং রণামৃত ও উজ্জ্লকে « হরিভক্তিরসামুভদিদ্ধু ” নামে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। শ্রীজীবও ইহ! লঘুতোষণীর শেষে শ্ররূপের গ্রন্থের প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করিয়াছেন _৭্ভাণিক দানকেলাযাখ্যা রস।মূতযুগং পুনঃ 1৮ সমষ্টিভাবে ধরিলে 
ভ্রকবিকণপুরের « অপস্ক!র কৌস্তভ ” শ্রীরূপের “ননাউকচত্দিক্া” ভজতি- 
রলামৃতদিদ্ধু ৮ ও "* উজ্জ্লনীলমনি ৮ এই চারিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ব-সম্প্রনায়ের 
অলঙ্কার শাস্ত্র। তগ্মধ্যে ১ম, খানিতে অলঙ্কারশান্ত্রেক্ত সর্বসাধারণ বিষয়ের 
সমন্বয়, ২য়, খানিতে নাত্যাঙ্গের বছুশীকরণ, ওয়, খানিতে সর্ধসাধারণ-ভক্তিরস 
এবং শেষ খানিতে রদর1জ শুঙ্গার বা উজ্জল রমের বুগ বিস্তার মাত্র। ইহাতে 
উক্ত রনের প্রকার ভেদ আছে 1 এই গ্রন্থে জ্ঞান ন! থাকিলে লীলা-রসকীর্তন- 
গানে বা শ্রধণে অপিকার জন্মে না। ইহ! অঠি বৃহদ গ্রস্থ। ইহার ছুইটী টাকা__ 
গ্রীজীবকৃত “ লোচনরে।চনী ৮ ও শ্রীবিশ্বন।থ চক্রবত্তি-কৃত « আনন্দ-চন্ত্রিক1।” 
শ্ীরপ-রুত মহাকাবা নই। দুইখানি সর্বগুণমণ্তিত নাটক আছে। 
১ম," বিদগ্-মাধধল " সপ্ত অঙ্কে বিভক্ত । শ্রীবৃন্ম।বনস্থ কেশীতীর্থে নানা 
দিগেশাগত ভক্তমণ্ডপীর বন্মুখে উশ্রীগোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্রদেশে এই নাটক 
প্রথম অভিনীত হয়। নালচলে শ্রীনহাপ্রভু ও ভক্তমণ্ডপী এই জমৃতায়মান 
নাটকের কিছু কিছু অংশ শ্রবণে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে নাটকীয় 
সমস্ত বিষয়ের বিষ্তাস ও নায়ক-নায়িকাগত সংস্কত ও প্রাকৃত ভাষার প্ররোগ 
নানাবিধ ছন্দ, ভাব, অলঙ্কারের অপুর্ব পারিপাটয প্রদপিভ হইয়াছে । এই নাটক 


১৫৮ বৈষঃ্ব-ধিবৃতি। 


পাপ পা সপ 





শরীরের ব্রগলীলা-বিষয়ক। ১৫৮৯ সম্বতে এই নাটক শ্রীগোকুলে সমাপ্ত হয়। 
ইহাঁর টীকাকার শ্রীবিশ্বন।থ চক্রচন্তী। পদ্যান্থুবাদক--যছুনন্দন দাস। অন্গবাদের 
নাম--* শ্রীরাণাকষ্চলীলারস-কদন্ব |” 

২য়, নাটক-_-* “ললিতানধব”-১১ টা অস্কে বকা শ্রীরুষ্ণের 
দ্বারকা-লীল| ইহাতে বর্ণিত হহয়!ছে। নাটকীয় অন্যান্য অংশে উভয় নাটকই 
সমান। করনাংশে ললিত-মাঁঁবে কিছু আপিক্য লক্ষিত হয়। এই নাটক চতুঃষ্টা 
কলাতে পরিপূর্ণ । সমস্ত লক্ষণ-ভূষণে ভূষিত | এই ন।টক শ্রীুন্দাবনের তদ্রবনে 
১৪৫৯ শকা সমাপ্ত হয়। টীকাকার শ্রীগাঁৰ গোস্বামী । ইহার প্রথমাভিনন্ব 
শ্রীরধাকৃগুতীরে শ্রামাধব-মন্দিরের সম্মুখে সম্পন্ন হয়। 
| “দৌমক্ষেভলী- ন্কৌমমুদ্দী” _দৃশ্বকাবোর অন্তর্গত ভাণ' নামক 
রূপক কাব্য। কৌমুদী শব স্ত্রীর্ণ্গ বলিয়া ইহাকে ভাণিকা বলা হুইয়াছে। 
টাকাকার শ্রীজীব গোস্ব'মী। ইহা এক অস্কে সমাপ্ত। শ্রীরূপ ইহাতেও অদ্ভুত 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে দান-লীলা বর্ণিত হইয়াছে ।* শ্রনন্দাশ্বরে 
১৪৭১ শকান্দে এন গ্রন্থ রচিত হয়। টীকাকার শ্রীজীব গোস্বামী । 

শ্রীৰপের আর একথানি গ্রন্থের নাম “ স্তব্বস্মালা”। ইহাতে ৫১টী 
স্ব আছে। পুথকভাবে ধরিলে প্রহোেকে এক একখানি গ্রস্থ। শ্রীজীব ইহাকে 
সংগ্রহ করিয়! একএ করিয়াছেন । উহাতে শ্রীচৈহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার নানা জ্তব 
আছে। « উ্রীগোজিল্দ-জিক্দাঁজভলী ''-ইহ।ও স্তবমালার অন্তর্গত । 
ইহাতে ছন্াশান্্রের আনাপারণ পাণ্ডিহ্য প্রদণিত হইয়ছে। কোন দাক্ষিণাত্য 
কবি প্রণীত " দেব-বিরুন।বলী ৮ এই শরেণাণ গ্রন্থ । কেহ কেহ গোবিন্দ বিরুদা- 
বলীকে শ্রীজীব-কৃত বলেন। কিন স্তবমালার টাক।কার শ্রীবলদ্দেব বিষ্ঞাভূৃষণ 


স্পপীশিপিশীিপিপপাপিপপাপ টিন ০55 এক, পাপা শশী পপীপপপী পিপিপি 








*এই দানকেলিকৌনুদার অনি ত প্রাঞ্জল অনুবাদ দ উপন্ত।সের মায় মধুর ভাষায় 
গ্রথিত হইয়া" ্রীব্রগলীলানৃত ৮ নামে '“ভক্ভিগ্রভা” কার্যালয় হইতে প্রক1শিত 
হুইয়াছে। 


বৈষ্ব-সাহিত্য। ১৫৯ 
টিরি্রুর যারা র্যা রহাারারারা রা রাবার 
টাকারন্ডে স্পষ্টই শ্রীরপ-রৃত বলিরা উন্লেখ করিয়াছেন । অআ্তবমালার অন্তর্গত 
“ শ্রীগীতাব্লী”* নামক এক পদাবলীর ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে, ইহা শ্ীসনাতন গেস্বামি- 
কৃত বলিয়া প্রদিদ্ধ। গীতের শেষে শ্রীরুষ্চবোপক “ সনাতন” শব্দ ভনিতারপে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । শ্রীন্ষপ উহার সংগ্রাহক । এই গীতাঁবন্দীর পদ শ্রীবৈষঃব দাসের 
 পদ-কল্পতরুতে ৮ উদ্ধত হইয়াছে । স্তবমালার « চাটুপুষ্পাঞ্জল * “ মুকুন্দমুক্তা- 
বলী*. প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্তব বৈষ্বগণ নিত্য আ্বক-পৃজাদির সময় পাঠ করিয়া 
থ]কেন। 

শ্ীপের অপর সংগ্রহ-গ্রন্থ * পগ্যাঁবিভশী ”। শ্রীবূপ যখন রাম- 
কেলীতে গৌড়বাঁদসাহের মন্ত্রীরূপে বাস করেন, তখন নান! দিগ্দেশ হইতে বহু 
পণ্ডিত তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তীহ।দের নিকট হইতে সংগৃহীত পদ্য 
সমষ্টিই এই «“ পদ্ভাবলী ৮, ইহাতে পছ্ছের পরম্পরান্বয় না থাঁকায় ইহ কোষ 
কাব্র অন্তর্গত । জেলা বদ্ধম।ন-_ মাড়গ্রাম নিবাসী নিত্যধামগত পণ্ডিত বীরচন্ত্র 
গোসম্বামীই এই পদ্ভাবলীর “ঝপিক-রঙ্গদা”? নামে টীকা রচন1 করিয়াছেন। ইহাতে 
নানা ছন্দ ও গর ৩৯২টা শ্লেক আছে। আর একখান খণ্ডকাব্য ; নাম__ 
“ হংভননূত্ত ”। শ্লোক সংখ। ৯৪২। ইহার টাকাকারের পরিচয় অজ্ঞাত। 
হংসকে দূত কল্পন টি মথুরাপ্থিত শ্রীকষ্ণকে বিরহার্তা শ্রীরাধার সংবাঁদ শরব্ণ 
কর।নই এই গ্রন্থের গ্রৃতিপাপ্ত ৰিষর । মহাকবি কালিদরাসের “মেঘদূতের” ন্যায় ইহাও 
একখানি অপূর্ণ রত্ুবিশেষ। শ্রীন্ূপের আর একখানি দৃতকাব্য__ উচ্হান্র- 
ন্দ্স্প আরা উদ্জবদুতি 1"? শ্রীউদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন 
করিলে, গোপীগণ তাহার দ্বারা যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহা [ই ইছার বর্ণনীয়। 








* এই কীর্তন-গানোপযো গী স্রীপাদ সনাতনের ভণিভাযুক্ত সংস্কত-পদ। রাবলী 
« শ্ীগীতাবলী ” মূল, টাক, ও মধুর পদ্ানুবাদ সহ " ভক্তি প্রত” কার্যালয় হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছেন । 
প্রীউদ্ধব সন্দেশ বা উদ্ধব দুত-_মূল, টাকা! ও বিশদ ব্যাখ্যা মহ ' শীতক্তি- 
' কাঁ্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়।ছেন। 





১৬৩ বৈষব-বিবুতি | 





পাস পসরা সপ 


ইহাও একথ।নি ই্মমৃত-নাগরেল রত্ব। আবার ্ী্রপ-কুত “খু 
হমহাজ্্য "প্রাচীন পৌর।ণিক বচন।বলী ঘারা মথুরাধামের সংস্থাপন ও 
গৌরব-বলিত। « উ্ব্উপদেশ্পীক্সতি ”_ একাদশ গ্লোকাম্মক বৈষব্গণের 
প্রঠি উপদেশ। “ উ্রাল্মপ-চিন্ত্ামমণি "- ইহাতে শ্রীরাধারষ্জের চরণ-চিহব 
বণিত। “ভরীল্লাধাক্রষগ্ুগলোদ্দেস্প-দীপিক্া 1” ইহা ব্বহৎ 
ও লঘুভেদে ২ খানি । ১৪৭২ শকান্দে ইহার র5না শেষ হয়। ইহাতে শ্রীরাধা- 
ফের বংশ।বলী, সথ|, সখা, দাস, দ।লী, বসনাভরণাদি বণিত হওয়ায় রাগালুগা- 
ভজজনমগেঁর পক্ষে সবিশেষ অন্তকুল। তত “ব্যাধান-চত্দ্রক!, "৭ প্রেমেন্তু 
সাগর "৮ ও « বুন্বনেব্যষ্টক ” নামক গ্রন্থগুলিও শ্রীদ্ূপ-কৃত বলিয়। গ্রসিদ্ধ। 
গ্রর্নপের গ্রন্থোপনংহারে একটী বক্তব্য আছে-- 
« লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাসবণন |” চৈ: চঃ মদ, ১। 
« চারিলক্ষ সংগ্রহ গ্রন্থ ছে বিস্তার করিল |” এ অস্ত। ৪। 

শ্পাদ রূপ ও সনাতনের গ্রন্থ রচনা ও বিস্ত|র বিষয়ে এই উক্তি অঠীব 
গৌরব-গে।তক | মেদনীকোষে গ্রন্থ শব্দের প্লোকার্থ দৃ্ট হয়। তাহা হইগে 
গ্্ররূপের লক্ষক্লোক এবং উভয়ের সংগৃহীত শ্লোক ৪ লক্ষ । ইহাই মীমাংসিত হয়। 
বন্ততঃ ইহ।ও বড় সহজ কথা নছে। 

জ্ীজীব গোস্মরীী |-1গৌড়ীক়্ বৈষবাচার্ধোর মুকুটমণি, অধিতীর 
দার্শনিক পগুত। ইহার অক্ষয় কীর্ডি--“ ভাগবত-সন্দৃভ্ড ”" বা যু 
বন্দর্ত। ইহা তত্ব, ভাগবং, পরনান্ব, কৃঞ্চ, ভক্তি ও প্রীতি এই ৬টী সন্দ্ভে বিভক্ত। 
১৫** শকাজের কিছু পরে ইহার রচনা কাগ।)“ গোপাল চস্পু৪" সদর্ডের 
পরে লিখিত। শ্রীমদ গোপল ভট্ প্র/চীন-বৈষ্ঃবাচর্যা শ্রী মধবাচ/র্যানির গ্রন্থ হইতে 
সারভাগ সংগ্রহ করিয়! এই গ্রন্থ প্রথম রচনা! করেন। শরীর গেই গোপাল ভট্ট- 
বিলিখিত পুরাতন গ্রহ দেখিয়া ক্রমে-পরিপ।টি সজ্জিত করিয়া বিশ্তারত করিয়া" 
ছেন। এই গ্রন্থখানি অশেষ দার্শনিক বিচার ও বহুদশিতাপুর্ণ। ৬্টা সন্ধর্ডের 


বৈষ্ণব সাহিত্য । ১৬১ 





'মদো তত্ব, ভাগবৎ ও পরমাত্ম সন্দর্ভকে প্রমাণ ভাগে এবং ক্ষত, ভক্তি ও শ্রীতি 
সন্দর্ভকে প্রমেয়ভাগে ধরা যাইতে পারে। সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত-প্রণালী জর্বাংশে 
ভ।গবতের অনুগত, এজন্ত সন্দর্ভের শেষ তিনটা সন্দর্ডে শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় প্রাপ্তির 
উপায় ভক্তি এবং ত।হার পরাবস্থা যে প্রীতি তাহ।র বিচার করিয়াছেন । 

[« অব্ব্বসন্্াদিন্ীী ।৮-উত্ত ভাগবভ-সন্দর্ভের বা যটু সনার্ডের 
শ্ীন্ীব-কৃত টীকা বা অনুব্যাখা।। ইহাতে প্রথম চারি সন্দর্ভের ব্যাখ্যা আছে। 
ফলতঃ ইহাকে একখ|নি পৃথক গ্রন্থ বলয়াই বোধ হয়।| র 

শ্রীজীব-কৃত সুবৃহৎ_প্রায় ২২ হাজার গ্লোকায্মক গন্ত-পছ্ময় কাব্য__ 
“গোৌকপাজ টস্পু » দুইভগে বিভক্ত, পুর্বচম্প ও উত্তর চম্পৃ।/'ষট্‌ 
সন্্ভস্তর্দঅ শ্রীকৃষ্থ-সন্দর্ভে যে গিন্বান্ত দাশাণক আকারে মীমাংসিত, ইহাতে তাহাই 
কাব্যাকারে বদিত। পূর্ব5ম্পু ১৫১* শকে ভ্রবং উত্তর চষ্পু ১৫১৪ শকে বৈশাখ 
মাসে সম্পূর্ণ হয়।| ইহ।র সমস্ত দিদ্ধান্ত পৌরাণিক বাক্যে সমথিত। পূর্বোক্ত 
 পণ্যাবলীর * টীকাকার ৬্বীরচন্দ্র গোস্বামী মহে।দয় এই মহাগ্রন্থের « শবাথ- 
বোঁধিক1 ” নামে টীকা র5ন। করিয়াছেন । 

“ তনম্মর-কভলেত্ম 1৮7 ইহাও দার্শনিক কাব্য গ্রন্থ। চম্পূর স্থায় 
ইহাতেও লীলা ও সিদ্ধান্ত ছুই আছে। সমস্ত বৈষ্ণব-গিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে 
জানিবার অপুর্ব গ্রস্থ। আর একখানি শ্রীজীব কৃত মহাকাব্য " মাধ ল- 
্মহোঁশুতলব 1” শ্রীরাধার অভিষেক ও দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া শ্রীরাধার 
সহিত শ্রীরুষ্ের বিবাহ উপলক্ষে যে উৎসব সম্পন্ন হয়, তাহাই এই কাব্যের মুখ্য 
বর্ণনীয় বিষয়। ইহা মহাকাব্য-লক্ষণের কোন অংশে ন্যুন নহে। 

শ্রী্জীবের অন্ততম অক্ষয় কীন্তি_“ হল্লিনীমীস্তি-ব্যাস্ব্ুল ৮ 
ইহাই সংস্কৃত ব্যাকরণের শেষ গ্রন্থ। ম্ুতরাং ইহ।তে অবিকাংশ প্রাচীন 
য)করণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা লঘু ও বৃহত্ভেদে ছুইখ|নি। ব্যাকরণশান্্ 
ওক্ষ শান । বৈষ্ণবগণের খাতে ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির অনুলীগন 

২১ 


৯৬২ বৈষ্ণব-বিবূতি। 


হয়, এই উদ্দেশ্তে বাকরণের সমস্ত সংজ্ঞা, উদাহরণ ও ক্রত্রপগু(ল শীভগবন্।মাত্বক 
করিয়া সাহিত্য-জগতে এক অপুন্দ কাতত্ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন,_-ক-কার 
স্থানে ক-রাম, খ-রাম ইত্যাদি। ২ বিজুক্র, :--বিষুপর্গ। শ্বরবর্ণ- সর্জেশবর, 
ব্যঞ্রনবর্ণ-বিষুজন। ইত্যাদি। |বেষ্বের প্রিয় এমন সরল বাকরণ আর 
আই রণ ছঃখের বিষয়, ইহা পঠন-পাঠন আতীব [বরল। [ইহা ভিন্ন « স্তু্- 
আালিবক্া” ও “ াতু-সহগ্রাহ ” গ্রন্থঃ বাকরণাংশ বলাই উল্লেখ 
যোগ্য । 
| ফোগসার-স্তাবর ট'ক।, অগ্নিপূলাণ্থ খারত্রীর টাকা, শ্রীরাধাপদচিত্রের টাক, 
ভাবাথ-ুচকচম্পৃ, ও শ্রীম্।গবন্ের ক্রম হন্দও টাকাও পাদ ভব গ'স্বাগি-প্রণাত ] 
শ্ীগোপ্পালওুট্ট গোল্ষসামী।- দংক্ষিণাতো_ রঙ্গনা ঞর 
নিকটবর্তী ৬টুমারী ( (কোন মন্ডে খেলগু ডি গ্রামে) গ্রামে ১৪২৫ শকে খু ১৫০৩) 
দন্যগ্রহণ করেন। পিতাঁখ ন'ম- শ্রীবেহ্কট ভট্ট। তী্থ-ভরদণ কাল শামা প্রভু 
এই বেঙ্কট ভস্টরর অ!ঞয়ে সঃগ্র ব্যাকাশ অবস্থান কতা শ্গোপাঁপ ভট্রকে কূপা 
করেন। যগ।সময়ে ভট্টগোম্বাম। শ্রীবৃন্গাবনে আসিয়া শীপাদ রূপ ও দনঠনের 
সহিত সম্মিলিত হন। উনি খুলল তাত প্রীপাদ প্রব নন্দ সবস্ব ীর শ্ষু।। নীলাচল 
হইতে শ্রীমহা প্রভু নিজ ডোর কৌগীন ও বিবার আমন গাঠাইয়] শ্রাগোপাল ভট্ট 
গোস্থামীতে শক্তি সঞ্চার করিয়া, ছণেন। গ্রী হট গোন্বামি-পুজিত শ্রীনামোদর শিলা 
হইতে যে শ্রীকষ্চচর্ি প্রকটিত হরেন, উঠা বর্তমান গগ্রীরাপা রমণ বিগ্রহ | “অ্রীহপি- 
ভক্তি-বিলান»” “বতক্রি-সানদাঁপিকা, শ্রীকঞ্ণকর্ণ।2র " শ্রকুষ্ঝবল্ল্ভা ” টীকা 
ইই|রই রচিত। প্রীনিবাধ|চা্ষ্য ইহার গিট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৫০৭ শকে 
শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চনীতে, প্রির শি দেববন-নিবাণী শ্রীগোপীনাথ গে।স্বামীর উপর 
শ্ী্রীরাধারমণের সেবাভার স্্পণ করিয়া চ্ত্যিলীলায় প্রবিষ্ট হন। গে।গীনাথের 
অপ্রকটের পর তদীয় ভ্রাতা গ্রদ/মোদর গোস্বামী সেবাভার প্রাপ্ত হন। ইহ্ারই 


বংশধর বর্তমান গেবাইত প্রিদ্ধ বৈষবাচায।প্রমন্‌ মধস্গন গোস্বামী সার্বতৌম 
বৈষ্ণব জগতের উজ্বল রত্ব। 
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স্পস্ট লস্ট 


শীক্যুনাথ টউ গোত্ীহ্সী ।-উনি ছয় গোন্বামীর অন্যতম | 
পিতার নাম-_্রীঞপন মিশ্র । কাগীতে তপন মিশ্রের গৃহে শ্রীনহাপ্রভুর অবস্থান 
কালে কৃপাল।ভ কশ্নে এবং তাহার আ'দশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি 
পাত ১ লক্ষ ভরিনা'ম ও এক হত বৈষ্ঞপকে প্রণাগ করিতন। ১৪৮৫ শকে 
আধিনী শুরু! ঘ।দ্নী,ত ৫৮ বংসর বসে শ্ীনৃন্দাবনে অপ্রকট হন। ইহার রচিত 
কেন গ্রন্থাদর পিবরণ পাওয়। বায় না। 

শলহ্বুনাথ দান গোত্জামী ।-ইনি কঠোর বৈরাগ্য-সম্পন্ 
প্রাতীন সাক । জেলা হুগলী _ত্রিশবিঘা রেল ্েশনের নিকট সরম্বতী নধী-তীরে 
কৃষ্ণপুর গ্রামে ১৪১৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তগ্রামের ১২ লক্ষ মুদ্রার আয়ের 
জামদাদীর অদ্গীশ্বর কারগ্ছ-বংশীন শ্াগাবন্ধন মজুমদ|রের পুঞ্ধ। বাল্যকালেই 
ইঈ।র হয়ে বৈরাগাঙ্কুর হন্মে। তদ্দণনে ইহার পিতা এক পরম নূগবতী কন্যার 
সাহত বিবাহ দেন | রপুনাথ অভ্ুল শ্বপ। ও রূপবতী ভাধ্যা পরিত্যাগ করিয়] 
১৯ বৎসর বয়নে নীলাচল শ্রীমত (প্রভুর ঈরণমূলে উপস্থিত হন তথায় ১৬ বদর 
গস্বক্প গোস্ব/মীর সহিঠ গ্রভূর পরিচধ। কঃয়া, মহাপ্রভুর অন্তুদ্ধানের পর ৪৯ 
বত্দর শ্রীণন্দাবনে ভ্রীরাধাকুগড তীলবে অবস্থান করেন। ১৫০৮ শকান্দে আশ্বণী 
গুরু। দণী:ভ শ্রীবুন্দাবনে অপ্রকট হন। শ্রীণাধাকুণ্ডের ঈশান কোণে ইহার 
সমাশি পিরা[গি& | 

এঘুনাগ বালো। শ্ীবাধারমণ-বিগৃহের সেবা করিতেন । মুনলমান অত্যাচারে এই 
বিগ্রহ নদীতে নিক্ষিপু হইপার সংবাদ শুনিয়া মন্দা গোম্বামী বৃন্দাবন হইতে 
শ্রীরঞ্চকিখোর নামক জনৈক শিশুকে -গপ্রধণ করেন ঠিনি এ বিগ্রহের উদ্ধার ও 
নেখা প্রকাশ করেন । শ্রীমৎ দাস গোস্বামী বৈরাগোর আবদর্শযুস্তি | তাই, শীমহাপ্রতু 
বলিয়াছেন-_-“ রঘুনাগের খৈরাগা হয় পাষাণের রেখা" সতাই, সৈষঃব বাজে? 
ইহার ন্যায় কঠোররতী দেখা বায় না। শ্রীমহাগ্রতু ইহাকে শ্রীগোবদ্ধনশিগা 
ও গুঞ্জামালা গরদ।ন করিরা পুজা করি আজ্ঞা করেন । 


১৬৪. বৈষ্ঞব-বিকৃতি। 


উল 


অধুনা কোন কোন বর্ণাশম-রক্ষাভিলাষী ম্মা্তন্মন্য পণ্ডিত এই দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়! ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবের শ্রীখালগ্রামশিলাচ্চনে অধিকার নাই বলিয় মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

এক্ষণে ব্যক্তব্য এই যে, শ্রীমহী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথকে কেন যে শ্রীগোবর্ধন- . 
শিলা পুজা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার যখন কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই, তখন 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা ছ্ির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ন1। 
্রাহ্মণেতর কুলোদ্তব বৈষুব শ্রাশালগ্রামাচ্চন করিতে পারিবে না, এইরূপ যদি 
শ্রীমন্হাপ্রভুর অভিপ্রায় হইভ, তাহা হউলে শ্রীপাদ বনাতনের ঘারা বৈষ্ঝর-স্থৃতি 
হরিভ্রক্তিবিলাসে ভগবৎপর-স্ত্ী শৃদ্রাদিও শ্রীশিলাঙ্চনে অধিকারী, এরূপ ব্যরস্থা 
লেখাইতেন না। অথবা “ ব্রান্মণন্তেব পৃক্যোহামত্যদি ” স্ৃতির বাক্যকে 
অবৈষ্টরপর বলিয়া খগ্ুন করিভেন না। কেহ কেহ টাকার [লিখিত_-' বত|. 
বিখিনিয়েদা ভগনভভ্ানাং ন ভবস্তী” “ দেব্হিভূতাপ্রন্ণ।ং পিতৃণ।মিত্যাজি' 
বচনৈঃ।৮ ইত্য'দি বাকা উদ্ধত করিয়া 'প্রম্থণ করিতে চ|হিয/ছেন যে, উহা 
ত্যাগী বৈষব দদ্ক্ধে; কিন্ত তাহা সঙ্গতেরভাবে অসঙ্গত।, যেছেতু অবৈষব 
তা।গীও দৈব ৭ গতর কর্মানিক গরিহাগ করিয়া থকেন। তাহা হলে বৈষণধের, 
বিশেরহ:রিল কিঃ. ভাগা কাহাকে বলে? « সর্দকন্মফপতাগং প্রাহুস্থ।াগং 
বিচক্ষণাঃ ॥ গাতা। শৈর্কব নন্দ! কাম-সঙ্কয্প-বর্জিত বলিয়া সকল অরঙ্কাতেই, 
ত্যাগ 1৮ সুত্দাং তাহার অধিকার থাকিবে নাকেন? আর্‌ও বৈষ্ণব-স্থৃতিকার 





“অন্ত নিষেপকং যদ্‌ য্চনং শ্রয়তে প্ফুটং | 

অবৈষ্ণবপরং তভভদিজ্দেয়ং হব্দশভি: ॥৮ 
এই. ষে. স্বয়ং কারিকা করিয়াছেন, ইহা তাহার স্বকপোল কল্পিতন্হে, ইহা 
সমর্থনের ভন্তই টাকাকার “দেখ্বিভূনাপ্তাদি” শ্লোকের উল্লেখ, করিয়াছেন।, 
স্থলে বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্ত,বিধি প্রমাণিত করিয়াছেন । 
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স্পা পাস্পিপাসিপাস্ীপাস্টিপাস্পিশীিশাস্পীর্টিশিন ৩ সনদ 








অগবা এমনও হহতে পারে, শ্রীগগুকী।শলার স্তায় শ্রীগেবদ্ধনশিলা ও যে 
বৈষ্ণবগণের পরনার্চনীর বস্ত, তাহ! প্রদর্শদের নিস্ত্িই স্বীয়, অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রী 
রঘুনাথ/ক শ্রীগোবর্ধন শিলা পুজা করিতে আগ্রী করেন। শ্ীশালগ্রামশিলা বৈষ্ণব 
মাত্রেই ভে পুজা করিবেন ; বিশেষ শ্রীশালগ্রাম-পু্ী যখন্‌ বৈধী ভক্তির, অস্তর্গত। 
নুতর।ং রগামুগ ভক্তের উজ্জন-আদর্শ শ্রীল রঘুণীথের দ্বারা যদি শ্রীগোবর্ধন 
শিল্ঃঙ্জন প্রকাশ হয়, তাহাহইলে বৈধ ও রাগানুগ উভয় শ্রেণীর ভলগণ দ্বারাই" 
প্রীশালগ্রামের স্ত।য় শ্রী,গ।বদ্ধন-শিলার্চন ও.অন্ুষ্ঠিত হইকে। এই উদ্দেশ্রেই শ্রীমহা- 
প্ভু-্ীরঘুন।থকে শ্রী'গ।বর্ধন-শিণার্চন করিতে দিয়া ছিলেন, 

অথব| যে ঈ্গে বর্ধন:শিলা ও গুঞ্ামলা শ্রমক্সহাপ্রভু তিন,কংসর) ধার 


করিলেন? শুধু) ধারণ করা নয়, ধ.হীকে কৃষ্ণ-কলেবর বলয় 
“কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে। 


কভু নাসায় আপ লয় কভু শিরে, করে। 
নেত্রজলে সেই শিলা ভিগ্ে নিরন্তর ।. 
শিলাকে কহেন গ্রাভু কুষ্জ-কলেবর |” চৈ:.52। 
তখন সেই শিল| যে সাক্ষাৎ শ্রী€ষ-বিগ্রহ, তাহাতে মনেহ কি? বিশেষতঃ শ্রী মন্মহা- 


প্রভু, ৩ বতমর কাল শ্রীমঙ্গে দারণ করায় তাহাতে বহু শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। 
এমন অপূর্ব বস্ত শ্রীরঘুনাগের গ্ঠায় অস্তরগ ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহই পাইবার যোগা- 
পাত্র নহেন , সুতরাং রঘুনাথকে এই প্রনাদী শিলামাল অর্পণ, ইহা পূর্ণ অনুগ্রহের 
পরিচায়ক । অত এব শ্রীশ্রীমহী প্রত শ্রীরবু«াথকে শ্রীণালগ্রাম শিলার্চনে অনধিকারী 
বলি! যে শ্রীগোবদ্ধনশিল1 প্রধান করিয়াছেন, এরপ ধারণা ভ্রান্ত মাত্। তাহা 
হইলে শ্রীরঘুনাথ অবপ্তই একথা উল্লেখ করিতেন। শ্রীমহা প্রভুর অভিপ্রায় কি, 
তিনি কি উদ্দেস্তে রঘুনাথকে শিলামাগা দিয়াছিলেন এবং রঘুনাথইবা সেই শিলা- 


মল! প্রাপ্ত হইয়া কি ভাবিয়াছিলেন; তাহা তে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে-- 
“রঘুনাথ সেই শিলাম!লা যবে পাইল। 


গোষাঝ্থর'অভিপ্রায় তাই-ডাবনা করিল 
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০ লাশে পাস শপ ০০ সপ পপি 





েস্িশশাপিশপিপিপীপস্িি পাটি প্পিপেপিস্সি তাপস পাস 


শিপা দির গোসাঞ্জি মোরে সমর্পিণা গোবদ্ধনে | 
গুপ্তা গাল! দিনা দিল] র।ধিকা চরণে ॥” 
শ্রীচৈঃ চঃ অস্ত । 

চারি-চম্প্রনাম়ী বৈষণব-স্থৃতিমতেই শ্রীশালগ্রামশিলার নিজাতীই শ্রীমুত্তির 
পৃক্ভা করা, বৈষণগণের একাস্ত কর্তৃবা বলিয়া উপ্লিখিত হইয়াছে । প্র[চীন বৈষ্ণব 
শ্বৃতি শ্রীরাঁঃণ্চন-চন্দ্রিকায় উক্ত হইছে 'মন্ুষ্যেতেষু সর্ন্ষামধকারোহকি 
দেহিনাং।” ইতাদি। অর্থাৎ প্রণবর্ক্ত রমঃস্ত্র উচ্চারণ পুর্ননক শ্রীশ।লগ্রাম শিায় 
নরনারী সকলেই শ্ররানচচ্দ্রর পূজা করি অপিকারী হইাবন। আবার নিথ্থাদিত্য 
সম্প্রদ্দায়ের বৈষ্ঞব-ন্থৃঠি “বৈষ্ণববন্ম-স্থরদ্রম-মঞ্জরী”তে আশাপগ্রামব্ণন প্রকরণে 
লাখত হইয়াছে | “সর্বাচ্চান্ত্ শানগ্রামশিপাধ আবগ্তবতং। তথোক্তৎ পানে 
*শালগ্রামশিল পা-পুগা বিনা যোখশ্স।ত কিঞ্চনেতা।দি'।” অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামশিলাতেই 
সর্বপুজাবিধান কণ্তবা। এমন কি শ্রীশালগ্রানশিলাচ্চন ব্যতিরেকে যে বাক্তি 
ভোজন করে, তাহাকে কল্পকোটীকাঁল শ্বণচবিষ্ঠার কৃমি হইতে হয়। 

অতএব বেঞ্ব-শ্মুতির মতে গৃহী বা হাাগী বৈষচবভিদে শিলা্চনায় আধ- 
কারী-অনদিকারী ভেদ কত হয় নাই। বখন শ্রীণালগ্রামশিলার্চন ব্যতিরেকে 
সাঝারণ বৈষ্1 পদবাচ। হয় না, তখন গুগী-তা।গী এ৬দ থাকবে কিরূপে2 বৈষুবের, 
স.মান্য লক্ষণ হন চ বিষুপুজাপরো নব: 0” এম্থলে নরশব, সাধারণ 
মন্ুয্যুমাত্রকেই বুঝ ইতছে। বিষুপুদা শন্ষে শ্রীশ।লগ্রাম পুজা রূড়ি মুগার্থপঙ্ছজ 
শবৰ্ধবৎ। পঙ্কজ বলল 'বমন প'ক্কজাঠ অন্য [ক্ছু না বুঝাইরা কেবজ। পদ্মকহ 
বুঝাইয়া থাকে, সেইনপ বিষুপুজা বলিলে শ্রীণালগ্রামপূজকেই বুঝাইয়া থাকে । এ 
পিষে শো প্রথ।ণ? লকিত হয়। ঘগ1-“দেবতৃত্বা দেবং যজেং। াবিষুনয্চয়ে 
দিঝুদিহ্যাপি 1 অর্থাৎ বেহাত তদাস্থা প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বৈষুব না 
হইলে বিষুঃপুগা করিবে না। ইথাতে দাতিভেদ ব। আশ্রম ভেদের কোনকথা উল্লি- 
(খত হইল ন! তো ন্বৃতিকর্তী স্বয়ং রঘুনন্দন যে পার্থক্য রক্ষা) করিয়। গিয়াছেন, 
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আধুনিক বৈষ্ণবঘেধী স্মার্তপগ্ডিতগণ সে পার্থক্য উঠ|ইয়া দিতে চাহেন কি  শ্রীমদ্‌ 
রুনন্দন ভট্রাচার্যা বার-ব্রত-আচ।র সর্কপ্রকাধ ব্যবহারে বৈষবাবৈধব মতভেদে 
পৃথক্‌ ব্যবস্া লিখিয়াছেন।--একাদশী তত্বে--« অকুণেদয়-বেলার়াং পশমী দৃগ্যতে 
যদা। তদ্দিনে তৎপরিত্যজ্য বৈষবৈক।দলী ভবেৎ | অর্থাৎ অব্ুণোদয়কালে 
দশমী দৃষ্ট হইলে বৈষ্ণবগণ সেই দিনে একাদণী ত্যাগ ক:রয়! পরদিন শুদ্ধা ত্বাদণীতে 


উপবাপ করিবেন । 
আবার বৈষ্বের প্রতি অন্য-পেংনির্দ্বাল্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষু- 


নৈবেস্ত গ্রহণের বাবস্থা দিয়াছেন; বথা-- 
« পাবনং বিঝুনৈবেদ্তং সরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্থৃতঃ | 
অন্য দেবহ্য নৈবেছং ভুক্ত চান্দারণং চবেছ ৪৮ 
ঘো যে! দেবার্চনর 5৫ স তন্নৈবেস্ত ভক্ষকঃ | 
কেবলং সৌর শৈবো তু বৈষুপো নৈব ভক্ষয়েৎ ॥” 
বদিও ন্ম্ত-পণ্ডিত স্ত্রী-শৃা্রের প্রতি শি-বিষুঃম্পর্শনে 'অনধিকার লিখিয়াছেন-_- 
“ স্্রীণামনুপনীতাণাং শূৃদ্রানাঞ্চ জনেশ্বর | 
স্গর্শনে নাধিকারোহস্তি বিষেঠ বা শঙ্করোইপি বা?” 
তথাপি স্বয়স্তু অনাদি |লঙ্গে স্রীশৃদ্রাদি সাধারণের ম্পর্শাধিকার লিখিয়াছেন। 
কাণীধামে শ্রীবিশ্বেশ্ধরের ও একাম্রকাননে শ্রীভূবনেশ্বরের সব্বসাধারণের ম্পর্শাধিকার 
সম্বন্ধে শিষ্টাচ।র অ।বহম।নকাল চলিয়া আদিতেছে। শ্রীশালগ্রামশিলাষ্চন সম্বন্ধেও 
অনাদিলিঙ্গ স্থযস্ৃবৎ বৈষুবের পক্ষে অধিকার শাস্ত্র ও সদ্দাচার-সম্মত। স্থতি স্পষ্ট 


ঘোষণা করিয়াছেন-- 
“ কাম্মক্তোইপি লুন্বোহপি শ।লগ্রযমশিলাচ্চনং | 


ভক্ত বা! যি বভক্ত্যা কৃত্বা যুক্তিমবাপু,য়াৎ ॥” 
সর্বদেব-পৃজনং শালগ্রামে কর্তব্ং। “ দেবপৃজায়াং সর্কোষামর্ণিকার: |” 


পুনশ্চ শ্ীমৎ রঘুনন'ন স্মার্ভব।গীশ মহাশয় আহ্বিকতত্বে ভগবত্তক্কের প্রতি যে ৩২ 
প্রকার সেবাপরাধ আছে, তাহা ভগবতক্তের প্রতিই উদ্ধৃত করিম্াছেন। ধ্থ__ 





'« তে চীপরাধা বর্াহুপুরাণান্িস্কঘ্চ লিখাতে । ভগবন্তক্তানাং অনিষিদ্ধপ্দিনে 
ববাবনমককতা বিষ্টৌরুপনর্পণং, মৃতং নরং ্ৃ্ বাঙ্গাত্বা খিষুবম্মুকরণ মিতাাদি 1৮ 
'এরলে « ভগবস্তৃক্তগণের £ বলায় ফোন হুরিভক্তের প্রতি নিষেধ চিত 
হইলনা। বদি কোন স্মার্তপপ্ডিত আপত্তি করেন যে. এষ্গ্লে যদিও আতিভেদ 
উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু স্থানান্তরে অ।ছে'__তাহা হইলে আমর1ও বজিতে পার, 
ভগবস্তুক্ের মহিমাও তো স্থানান্তরে বণিত আছে। “আতকে” ্রাবিষু-পুজাপ্র্করণ 
পুতি ধর্ধাহপুরাগ ধচন। ঘথা__ 
« সংস্থৃত: কীন্ভিতো বাপি দৃষ্ট; সংস্পৃষ্টোইপি পরিয়ে । 
পুনাতি ভগবস্তক্ত শ্চাগডালোহপি ঘণুচ্ছয়া ॥ 
এতজ। জ্ঞাত তু খিঘদতি পূজনীয়ো৷ ভনার্দনঃ। 
বেদোক্ত-বিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন ব] স্ুধীঃ 1৮ 
ভথ।হ নারসংহে__ | 
£আষ্টাক্ষরেণ দেবিখং নরসিংহ মনাময়ং 
গন্ধ পুষ্পাদিতিনিতামর্চয়েদচ্চিতং নরঃ । 
তথা গন্ধপুষ্পাঁদি সকামেব নৈব নিবেদয়েৎ। 
| আনেন শ নমঃ নারাঁযণায়েত্যনেন। ইত্যাদি ৮ 
উল্লিখিত প্রমাণে “ ভগবত, উত্তাল ও নর ” শব্দ সাদারণভাবে উক্ত 
-সশীয় উগবন্তক আচত্তাগ পথ্ন্ত “ ই 'নমঃ নারাপণার় ” মান শ্রীশালগ্রাম ধিষুঃ 
কু করিবেন । ইনি! যে শ্বৃতি-নিৎন্ধকারের শাসনের দোহাই দিষ্া শ্মার্ডগণ 
ঈুবষ্ধ্ধগণকে নির্যাতিত করিবার প্র্ায পাইয়াছেন, সেই উদার খন স্থৃতিকর্ত। 
বৈষবের সম্বন্ধে কি সমীচীন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তি দেখিলেন কি? 
এই সকল সুপ্রসিন্ধ নু্পই প্রমাণ সত্ধেগু-ঘাঁহারা শাহী স্বীকার না করে, তাহারা 
নিতান্ত অস্গুর-স্থ বি_1চর কল বৈষণব-ছ্েষী বুর্ষিতে হইধ়ে। শাস্ত্র বযাধেরও 
্র্ণলাি-প্রদঙ্গ বর্ণিত আছে। ফলত; অধিকার ধিধকে ভাগবতধণ্দে শু 
সধাচারী 'বৈষব-াঁমেই হে জরধিষকারী লে বিধধে সঙ্গে মাই! 


বৈষ্ণব-সাহিত্য। ১৬৯ 





শ্রীমন্ধান গোস্বামীর কঠোর সাধনার ফল “স্ত-বাঁবলী 1৮ ইহাতে 
২৯টা বিভিন্ন ভাবের স্তব আহে । তন্মধ্যে মনঃশিক্ষা, চৈতন্তাষ্টক, গৌরাঙ্গস্তবকল্প- 
তরু, বিলাপকুস্থম|ঞ্জলি (১) ও প্রেমাস্তোজমরন্দ সব্বাংশে শ্রেষ্ঠ । স্তবাবলীর 
টাকাকার-_বগ্ঝাবহারা বিগ্য/লঙ্কার | গ্রাদাস গোস্বামীর আর একখানি গগ্কাব্যের 
নাম_-“সুক্তাদিল্িত্র 1৮৮ ইহাকে সংস্কৃত “কথা-সাহিত্য”ও বলা যাইতে 
পারে। এই গ্রন্থের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোত্রী শ্রাসত্যভাম। দেবী । ইহাতে শ্রীবৃন্দা- 
ধনের মুক্তারোপণলীলা বর্ণিত আছে। 

উত্রীল্লাঞ্মান্নল্দ কায ।-দাংক্ষণাত্যে গোদাবরীতীরস্থ বিদ্ভানগরবাসী 
বাজ! ভবানন্নরায়ের পুত্র । হনি পুরীরাজ প্রতাপরুদ্রের মহামন্ত্রী হইয়া শ্াক্ষেজেও 
বাস করিতেন। ভবানন্নরায়ের পঞ্চপুত্র। রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি ও 
বাণীনাথ। সকলেই মহার।জ প্রতাপকুদ্রের অধীনে উচ্চরাজকম্মচারী 1ছলেন, 
তম্মধ্যে রামানন্নই বিদ্ভানগরের র।জগ্রাতনা। ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিশ্ত 
গ্ররাঘবেন্ত্রপুরীর নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করেন। আর।মগার মহাপ্রভুর সমস্ত অন্তরঙ্গ 
ভক্তের অগ্রনী। এমহাপ্রতু এই শত্তিশ।লী ভক্তের শ্রামুখ দিয়! রস-পিদ্ধান্তের 
যাবতীয় উপদেশ জীবের এন্ত প্রক।শ করিয়াছেন। শ্রীচৈভগ্চ(রতামৃতে তাহা 
: বিস্তারিতভাবে বণিত আছে। হীন প্রভাপরুদ্রের ইচ্ছামত “ জ্বীজগজাথ- 
তন্ত্র? ্মাউিন্ক* রচন। করেন। শ্াজগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদাসীগণ 
বারা এই নাটক '্সভিনীত হইত। দেব্দাসীগণ দ্বারা শ্রীরাধা লালত/দি স্ত্রীপাঠ্য 
অংশ অভিনয়কালে রামানন্দ সেহ আতনেএী(দ্গকে সাক্ষাৎ ভগবত-প্রেয়দী রূপে 


শাীপিপ পিপিসপকপাি 


পপি পাশপাশি পো িশিীিশীীশীশীশীশি শীীশাীশী লং 


: (১) ধিলাপকুসুমাঞজাল ।-- মুলঃ টাকা ও পদ্যান্ুবাদ সহ“ভাক্তপ্রভা” কাধ্যালস্ব 
হইতে ২য়, সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। | 

*এই জগন্নাথবল্পত নাটকে অতি সুললত মশ্মজুবাদ শ্রীযছননন দীসের 
পদাবশী লহ “আ্রীরাধাবদ্নভ-লীলামূত ৮ নামে “ ভক্তি প্রতা "* কার্য্যালয় হতে 
প্রকাশিত হুইয়।ছে। 





২২ 





১৭০ বৈষ্ঃব-বিবুতি । 





পিপিপি ৯ পালিশ সি পা ক ছি 


চিন্তা করিতেন এবং অতি নির্বিকার ও ভক্তিভাবে তাভাদের মেব-শুশলা সম্পাদন 
করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তধানের পর বদর ১৪৫৬ শকে কান্না কৃষ্ণ 
তৃতীয়া ভিথিতে ইার অন্তধন হয়। 

ভীস্লক্দপ-দাক্মোদল্প গোদ্লাী | নদীাথানী পুকুযোদম 
পণ্ডিতের গেব নাম শ্ীঙ্বরূপ-দামাদর | ভান প্রড়র অএ অন্থরগ ভক্ত | দশন.ইি 
সন্নযাদিগণ্র গরি, পুরা, ভারতী, বন, অনথ্যাদ্ ১০ ভকার সউপাপি আছে 
ধহারা সন্ভযসধায় গ্রহণ করিয়।ও উল্লীশিশ কোন উপাপি গ্রহণ না ককেন, তাহা 
দিগকে «ম্ববূপ ” বলা হইরা থাকে । স্বরূপ-দাদম দত এই ** স্বরূপ”, উল্ত 
ভাবেরই দ্যোতব | উই/র এক 5 ডুচ্া ৮? হিন্ন। আর কোন খ্ন্থ দ্ট হয় 
' লা। সে কচচাও আবার দুল্পলভ | হাকষ্জদান কণিকা কু 5 ৮ আ|তলগচরিশনিত » 
গ্রন্থারিন্তে " রাপাকুষ্-গরণরবিক্কাত ? হইত টা শ্লোক আ্রস্বদূগ গোস্ব মার পড় 
হইতে অবিকল উদ্ধত | ফদ্তঃ গ্রথম তত্ব-বিচার ক 

শ্রীগেরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ঘুভার্ভঠ গোরগ £-গ্রাণ শ্রী্রূপ 


৪ 


টা ই্ঠাতই জচিহ হঠয়াতে। 


গোস্ব'মী অচেহন হইদেন। আর তাহ র ঘুঙ্া হঙ্গ ইহল তা ১৪৫৫ শে 
আধাঢ়ী শুক্লাপশমীন্তে প্রকট হভগেন 1 তন্রগণের পাত বানা হইল 
শ্রামহাপ্রভুর আপ দণন পাওয়া বাবে না। 

উীীল্পদে সাক্কর্বতৌন্ম 1-উপন-বখত নৈরারক পাণুজ। 
আদিশূর-সমানীত পঞ্চবক্গণের অন্য গম শ্হর্ষবংণীয গঙ্গানন্দ বা মহেখর বিশারদের 
পুত্র। নবন্বীপের সান্নহঠ বিষ্ভানগরে ইচছার বাদ। পক্ষঠা, স্তার-কুন্ুগাজণ 
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত! প্রগিদ্ধ নৈর।রিক রথুনাথ শিরোমণি, ইন ্মার্ এঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য ও ভন্থনার-প্রণেতা ইঞ্চাননা এই সানভোৌমেরভ ছাত্র । গ্ীবাস্থাদেব, মহাপ্রত 
অপেক্গী ৩০1৪* বপরের বয়োজোঠ। শেষ জীবনে উড়িষ্যার রাগা প্রতাপরুদ্ডরের 
আশ্রয়ে নীলাচলে টে।লগ্ছাপন করিয়! পেদান্ত প্রচার করেন। মহ প্রতুকে বেদান্ত 
মতে শিক্ষ! দিত গিয়া গিজই গ্রাভুর অলৌকিক প্রতিভা, খি্যাবন্ত। ও কৃষ্কপ্রেম 


বৈষুব-সাহিত্া। ১৭১ 


শপ শিপ সিপীসিপ সপানপর্শেস্পাসসপী সিসি সিপাসসপাসি পাটিপাটি পিচ শপ সপািপাপী্পাস্িপািপা্পাসপািপাস্পিপাশিপিস্পিস্পিস্পিলাটি পাসপিপাসিপিস্পিশট পাস তাসপাস্সিশী 





নৈভবের পরিচয় পাইয়! চিরদিনের মত ত।হার চরণে সবংশে অ আহ্মধক্রয় করেন । 
প্র তাঙ!কে রুপা করিলেন, যড়ভূজ মৃদ্তি দেখাঈলেন। সেই ্মৃত্তি দেখিয়া যে 
স্তণ করিলেন, উবাই “চৈতন্তশত ক” । উঠা গ্রামানিক ও ইতিহাস-প্রদিদ্ধ গ্রন্থ। 
বাগণার চীন কবি কুপ্তিবাস বান্ুদেবের উদ্ধতন ৫ম, পুরুষ | 
আীককিক্শপুন গোত্জাজ্মী | ইহার পূর্নান পরমানন্দ দেন। 
শমচাপ্রত্র প্রিযপার্ষর কাচড়।পাডড়া নিব।সী বা [নন্দ সেনের পুত্র। ১৪৩৬ 
“প (খঃ ১৫১৪) ইহার জন্ম। সপ্তম বর্ণ বয়সে পিত। |র সহিত নীলাঁচলে গমন 
করিয়া শ্রামহা তুর শ্রীপদাছুঠ জিজ্বায় স্পর্শ করি দেবা বিদ্তালাভ করেন। 
এই কপালাভের পর সংস্কুতে কুনঃগুণ-বর্ণনময় শ্লোক বচনা করিয়া শুন।ইলে প্রভূ 
পথমানন্দে উইকে “পুরিদান” এব প্রথমোচ্চারিত শ্লোক ব্জগোপীদের কর্ণ 
উবণের ধর্ণণা থাকার “কবি কর্ণপুর” নাম প্রদান করেন। শ্তরীনাথ ইহার গুরু 
দেবের নান। “শ্রী ০5 চ'রত মৃন্তম্” সংক্কত মত।কাবা ইই|রউ রচিত। প্রতবর 
বাণা-লীল। হইতে শেষ পীপা পর্যান্ত ইহার বর্ণনীয়। “গো রগণোদেশের” প্রথম 
রর ইহার প্রথম পন্ভ। বৈষ্ণব-স|হি তা-জগণ্ে মহ।কান্য এই দ্বিতীয়। 
হাতে [পরিপ রসঃ ভাব, আনস্কার ও ছনোর গ্রাচর্া ৃষ্ট হয়। "শিশু পল বধ" ও 
জন সত ইতাতে শালীর ও চিএকাবা পদশিত হইয়াছে। 
মুধারপপ্ত কত (চ্যেসরঠ' কাবা এই মহাকাবোর আনশ। মহাপ্রভুর অগ্রকটের 
৯ বশর পরে ১৪৬৪ শকে আফা সোমবার রষ- ছিতাঁগ। ভিপি মনো এই গ্রন্থ 
গমপ্ত হয়| 
এই মহাকারা বাতীত রি রচ্তি একখানি উৎকুষ্ট দশান্ক নাটক 
অ]ছে নাম" ইরা 1 মখাপ্রভুর সৃমধুব পাঁলা-চরিত্র সংস্কৃত নাটকীয় 
ভাধায় ধণিত। ইহার সার্ধভৌমান্গং নামক ৬ আক্কর চিচারগ্রনঙ্গে সমস্ত 
মাধবদর্শনের মও গ্দর্শিতি হইয়াছে। অথচ দার্শপিক গ্রন্থের গ্তায় নীরদ নহে। 


৬. 


প্রবোধ চন্রেদয়' নাটকের মহ ইহাহেও প্রেম, মৈত্রী, বিরাগ, ভি প্রভৃতি 


১৭২ বৈষ্ঃব-বিবুতি । 














আধ্যাত্মিক ভাঁবকেও নটনটারপে বাক্তিত্বে কল্পিত (2518071667) করা হইয়।ছে। 
নাটকথানি সর্ব।ংশে ভক্ষিরস-প্রধান | উচ্তার সমাপ্তি শক ১৪৯৪ । কুলনগর 
নিবাসী শ্রীপুরুষোত্তম সিদ্ধান্তুবাসীশ (শেষ নাম--পেমদস) ১৬৩৪ শকে এই নাটকের 
বাঙলা পদ্যান্ুবাদ করেন। অন্যবান্দ তাভার যাথষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়। যায় । 
ইহার কৃত আর একখানি গগ্চাপদ্যময় বৃহৎ কাবাগ্রন্থ আছে--নাম "আআীন্নল্দ্‌- 
ব্রন চস্পু৪ (১)। উহাতে ভাগবতের ১০, স্বন্ধ-বর্ণিত কুষ্ণলীলা মধ্যে 
কেবল ব্রজ্গলীলার বিস্তার কর] হইয়াছে উহাতে “গোপাল চম্পূর” স্তায় অন্ুপ্রাসের 
বাহুলা আছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উহার «স্বখবর্তনী” নারী টাকাকার। 
২৪ স্তবকে বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। গ্রন্কর্তী “দেবো নঃ কুলদৈবস্তং 
বিজয়তাং চৈতন্তরাপা হরি:” এই বাকোতশ্রীমহাপ্রভুকে কুলদেবতা বলিয়া! স্বীকার 
করিয়াছেন। সুমধুর লীলাচিত্রণ-চাতুর্যো, ভাঁব-প্রকটন-মাধূর্যো ও সুললিত শঙধ- 
সম্ভার সংযোজন-নৈপুণো গ্রন্থখানি ভক্তমাত্রেরই হৃদয়স্পর্শী ও উপাদেয় রূপে 
আস্াগ্ক। ভাগবন-বাখাতগণ গোপাঁল চম্পু ও আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পৃঃ লইয়াই 
ব্যাখ্য!-মাধূর্যা-প্রকটন করিয়া থাকেন। 
বৈষণব-সাঁহিো অলঙ্কার গ্রস্থেরও অভাব নাই। সে বিষয়ে কণপরের 
« অলঙ্কার-কেসন্ুভ”' বিশেষ উল্লেখাযোগা ।-_নোম্ে মুদ্রিত « অলস্কার-কৌস্বভ" 
নামে একখানি অলঙ্কার রস্থ আছে, হাহা! বিশ্বশ্বর পণ্ডিত । তাহার সহিত 
কর্ণপুরের গ্রন্থের তুলনাই হয় না। ইহা সাহিতা-জগাতব উজ্বল রত্ু। ইহাতে 
অলঙ্কার শান্পোক্ত বাকা, কাবা, অভিপা, বাগ্তন।দি শবশক্তি, ধবনি, রস, নাটাজ, 
দে।ষ, গুণ, রীতি অলঙ্কার, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সর্ববাঙ স্ুন্দরূপ্প প্রকটিত। 
বিশেষতঃ এথানি শেষ অলঙ্কার গ্রস্থ বলিয়া তালঙ্কা'রান্ত কোন বিষয়েরই অভাব 
নাই। ১৪৯৮ শকের কিছু রক এই গ্রন্থ রচনার কাল অনু হয়। 


পপ শপ পাপ পপ. ৭৮০৮ পিসি 


(১) আনন্াবুন্দাবন চম্পূঃ।-_মূল, টাকা ও বিশদ বঙ্ান্বাদ সহ “ভ্রীক্তি- 
প্রভা” পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছেন। পৃথক্‌ খণ্ডাকারেও পাওয়া যায়। 


বৈষ্ণব-সাহিত্য । ১৭৩ 


পেশি সপ স্টিল পপ শিস 








পাপী 





পাস পাস্পিপিপপপা সপ সস্পশি সপ পিপিপি 


এই মহাকবিকূত আর একখানি গ্রন্থ " গৌরগণো।দ্েশ দীপিকা, ইহাতে 
শ্রীকৃষ্ঠাবতারের ভক্তগণের মধো শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে কে কেন রূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাই বণিত আছে। উপাসনা-তত্বে উহা বৈষ্গবগণের বিশেষ 
উপযোগী । গ্রন্থখ।নি ১৪৯৮ শকে লিখিত হয়। কর্ণপুরের প্রণীত আর একখানি 
“' বৃহদ্‌ গৌরগণো'দ্বশ-দীপিক। ” গ্রন্থ আছে বণিয়া প্রসিদ্ধ। এই ১৪৯৮ শকেই 
কর্ণপুরের তিরৌভাব ঘটে । 

ভ্ীউস্ণানন লাগব 1 শ্রাক্জদৈত প্রভূর পালিত পুত্র ও শিষ্য, এবং 
শ্ীমহা প্রভৃর ভূতা। ১৪১৪ শকে জন্মা। মহাপ্রভৃ ঈশানকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া! পাদযৌত 
করিতে বাঁধা প্রদান করিলে ঈশান ততক্ষণাৎ উপবীত ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেন। 
১৪৮৪ শকে শেষ জীবনে ৭* বৎসর বয়সে সীতাদেবীর আদেশে পল্মাতীরস্থ তেওতা 
গ্রামে বিবাহ করেন। ইহার তিন পত্র ।-- পুরুষোত্তম নাগর, হরিবল্পভ নাগর 
ও কুষ্ণবভ নাগর । তেওত|র রাজ-পরিবার এই বংশের শিষ্য) ১৪৯০ শকে 
ঈশান “ অধ্বৈত-প্রকাশ ৮ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। ততিন্ন শ্তামদাস (রাজা 
দিব্সিংহ ) প্রণীত * অদ্বৈত-বালালীলা হুত্র ' এই কয় খানি বাঙ্গল। পন্ভে লিখিত 
এতিহাসিক কাবা গ্রন্থ। ইহ1তে শ্রীঅ্ধৈত প্রভুর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। 

ত্রীতদিক্ীননল্দন্ন দীন ।- ত্রাঙ্গণ-কুমার দৈব কীনন্দনের বাস 
হালিসহরে। ইনি সদাশিব কবিরাজের পুত্র প্রাপুরুষোত্তম দাসের মন্ত্র-শিষ্া। 
নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বৈষ্ুবঘ্েষী চপাল গোপালই এই দৈবকীনন্দন দাস । বৈধ্ব- 
ঘেষের কারণ ইহার কুষ্ঠব্াধি হয়। শেষে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাগ্রভূ 
তাহাকে শ্রীবাসের চরণোদক পান করিতে ও বৈষ্ণব-বন্দনা-রচনা করিতে আঁদেশ 
করেন। কথিত আছে, « বৈষ্ণব-বন্দনা ৮ ও « বৈষ্ণব-অভিধান ” রচন1 করিয়া 
উক্ত মহাবাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন | ইহা! বৈষ্বের নিত্য পাঠা গ্রন্থ । 
ইহাতে শ্রীমহা গ্রভূর প্রায় তাবৎ ভক্তের নাম, স্থল-বিশেষে ধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদশিত হইয়ছে। 


১৭৪ বৈষ্ব-বিবৃতি। 





পপি সপন 


উ্ীন্রল্দীলন্ন দীন 1-. শ্রীবাদের জ্যেষ্ঠ সহে।দর নল্নি পঙ্ডিত্রে 
বন্া। ্রীনারাধণী দেবীর গভি ১৪২৯ শকে বৈশাখী কুষ্গ। দ্বাদশীতে ১৮ মাস গর্ভে 
থাকিয়া জন্মগ্রহণ করেন। জন্ুস্থান হাপিসহরের নিকট কুমারহট্রে। নারায়ণীকে 
বিধবা ন1 জানিয়া শ্ীনিনা।নন্দ প্রন “ পুত্রবতী 59” বলিয়া আশীর্বাদ করেন । 
ব্যাসপূজ।র সনয় মহাপ্রভুর ভৃক্তাবশেষ তোঁজন করিয়া! নারায়ণার গর্ভসঞ্চার হয়। 
উহা সাধারণেগ চক্ষে বা খিচার-ৃষ্টিতে গিতান্ত অস্বাভ।বিক বোদ হইলেও ভগবানের 
লীলার তীহার ইচ্ছাণভিতে সকলই সঙ্থষ হইতে পাবে। লোকনিন্দা ভয়ে নারাযণী 
শিশুপু্র লইরা নবদ্ধীপে--মামগাছি গু।মে আবাদের দত্তের ঠ|কুর বাটাতে আশর 
গ্রহণ করেন। পরে এই ঠাকুন বাটা “ ম।রারণীর পাট ” বলিয়| প্র.নদ্ধি লাভ 
করে) এ বুন্বাধন শ্রানিতনন্দ প্রভুর শিষ্য। ইনি পরে ভ্রীনিতানন্দ গ্রতুর 
আদেশে বর্ধমান জেলা __দেনুড় গ্র।মে শ্রাপাট স্থাপন কারয়া বাস করেন। বৈষ্ণব- 
গণ ইই।কে চেতন্থলীল।র ব্যাদদেব বনদিয়া মহিমা ঘোষণা করেন। কৃত্তিবাঁস, বিদ্য- 
পতি ও চণঙ্ডিদ/দের পর এবং কাশীরাম দাসের পুর্বে হান বাঙ্গলাতে " শ্রীটৈতন্ত- 
ত।গৰ” বচনা করিয়। বাঙ্গলা-যাহিত্য-গগতে অমর হইয়াছেন। বান্তবিকই বৈষটব 
কবিরাই বাঙ্গল৷ স।হিতোর স্ষ্টিকর্তা, এবং বৈষণব-স।ছিতা বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তি 


ও প্র/ণ। ইহা নি:সংএয়ে বলা যাইতে পারে । কেবল মগগলচণ্ডী, বিষহ শী, মনগাঁর 
গান, ও সীগদাহাম্মা ইহার পুর্বে রচিত বলধা দৃষ্ট ইয়। বৃন্দাবনের “চেতগ্ঠ 
ভাগবত” গ্রথান চৈ চষ্ঠ-নঙ্গল "। নামে খাত হিল। পরে শ্ীনরহরি সরকার 
ঠাকুরের শিষ্ট কোঞাম-নিব।পী শ্রীলোচন দাঁদ ঠাকুর “চৈতন্য মঙ্গল” রচনা করিলে 
বুনদখনবাণী বেঞ্চবগণ বৃন্দাবন দানের গ্রন্থর নম " চৈতম্-ভাগবত ” রাখেন। 
১৪৯৭ শকে এই গ্রন্থের সমাপ্রি। এ গ্রন্থের অনেক কথা লোকপরম্পধা শুনিয়। 
বিখিত।  “বেদগুহ চৈতন্ত-চরিত কেবা গানে । তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি 
ভক্তন্থানে |? ইহাতে গিদ্ধান্তাংশের ছায়ামাত্র আছে, লীলাংশই প্রধান। শ্রাকঞ্চদাস 


কবিরাজের শ্রীচরিতামৃতের ইহাই আদর্শ। আদি, মধ্য ও অন্ত্য ভেদে গ্রভুর তিন 
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িএপপসিপনপিস্ছ পান সিপাস্সি সি পশলা 


সিএ গলফ রি শী 








লীল! ইহাতে বর্ণিত। উহা ভিন্ন “তন্ববিলাগ।” গোপিকমোহন কাবা, নিতানন্দ 
বংশম|লা, ও বৈষঃবধন্দনা (অন্য) এই চাঁবিখানি পুস্তক ঠাকুর বুন্দাপানের রচিত 
বলিরাঁও প্রথাত আছে। ১৫১১ শকে কান্তিকী শুরু! প্রতিপদ তিগিতে বৃন্দাবন 
ঠকুবের তিরোভাব হয়। 

“ও্ীলাকুল লোচিনীন্মন্দ্ |_ বর্ধমান _ মঙলকে টের নিকট 
কুন্ধব নদীর তীরে কোগা!মে জনগ্রথণ করেন। পিতার নাম কমলাকর 
সেন, ম|ভার নাগ সদানন্দী। ১৪৫৯ শকে (কেন মতে ১৪৪৫ শকে ) লোচন 
দাপের জন্ম । শ্রীখণ্ডের গ্রীনরহরি সরকার ঠাঞ্চরের নিকট দীক্ষিত হইয়া তাহার 
আদেশানুসাবে 4 জা টৈতনল্যক্মর্ছভন ” গ্রন্থ রচণী করেন। এই গ্রন্থও 
আদি, মধ্য, অন্ত তিন থণ্ডে সমাপ্চ । অতি সরল পাঞ্চালী রা।তাতে রচিত বলিয়া 
ইহ! পাচাণী বণিঝ প্রাসদ্ধ। অগ্তাপি এই “ চৈহ্ভা-মঙ্গল+ গীত হইয়া থাকে। 
লোচনের « ধমালা " বলিম়' কতকগু'ল সরল বশন্টতঞক পীতি-কাবতা আছে। 
তত্তির রায় রামানন্নকুত “জগণ!গবল্পভ-নাটকের” সংস্কৃত প [দানশী ভাগিয় যে বাঙগাপা 
পদাবলী বচন কারয়াঁছেন, তাহাতে লোচন দাসের পাণ্ত্য- গ্রকষের প্রকক্ পরিচয় 
পাওয়া যায়। « চৈতন্ত-প্রেনবিলাম। এর্ীতপাব ( ইহাতে চৈত লীগা ও রংতত্ 
ধগিত আছে) দ্হেত্ব-নিরুপণ, প্রার্থনা, আনন্দল *কা প্রভৃতি গ্রন্থ ও লোচনদ।স 
কত বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'ববিপ পরগ্রন্থে লোচনকীত অনেক পদ |বলীও অছে। ১৫১১ 
শাকে লোচনদাপ অপ্রীকট হন। 

“তীক্ুণ্দাস কুবিক্লাজ গোস্বামী? |-জেগা বিমান, 
ফাঁটোয়ার ৩ মাইল উত্তর ঝ'মটপুর গ্রামে ১৪৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার 
নাম শ্রীভগীরথ কবিরাজ _ মাতা গননা । শ্রীপাট ঝমটপুরে শ্রীমহাগ্রতুর শ্রীমৃততি 
কবিরাজ গোস্বামীর পাঢকা ও ভন স্থান আছে। ইনি নিত্যানন্দ গ্রতুর দীক্ষা" 
শি্য । ইনি আকুম।র বৈঝাগ্য।বলস্বন করিয়া শ্রীবুন্দাবনে ভীবনাতিবাহিত করেন। 
এএ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত” ইহার কৃত সংস্কত মহাকাব্য । জরাতুর কষ্পা॥ ১৫৯৩ 


১৭৬ বৈষ্ণধ-ধিবৃতি। 
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শকে "শ্রী চৈতন্-চরিত।মৃত” শেষ করিয়া ১৫০৪ শকে লোকান্তর গমন করেন? সুতরাং 
« শ্ীগোবিন্দলীলামৃত ” ইহার পর্বের রচিত। ইহার টাক।কারের নাম শ্রীবৃন্দীবন 
চক্রবত্তী, টাকার নাম “নদানন্দবিধায়িনী”। ১৭১২ একে, অগ্রহায়ণ, সোমবার 
পূর্ণিমায় টাকা সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে অষ্টকালীয়শ্রীরুষ্চলীলা অপুন্্দ কবিস্ব বলে 
স্থন্ন্রভাবে সজ্জিত । ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছনা ও সঙ্গীত-শান্ত্রের ইহাতে পরাকা&৷ 
প্রদর্শিত হইগাছে ; বৈধ্ব-সাহিত্যে এতাদুশ মহাকাঁধা আর নাই। 

শ্ীকবিরাজ গোস্বামীর দ্বিতীয় অমৃত ভাঁও--« জীতৈতস্যাচল্লিতা- 
 স্ঘ্তি 1” এই ত|হার জীবনের শেষ গ্রন্থ। প্রাচীন ধঙ্গতাষর পদ্ধে লিখিত। 
নামে বঙ্গভ|যা, কিন্তু সংস্কৃতের উপরেও ইহার স্থান। এই শরীগ্রন্থথানি গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-সমাজে বেদ অপেক্ষাও অধিক সন্্নিত ও পুিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধাস্তের সকল 
কখ|ই ইহাতে শ্মহাপ্রতুর লীলা বন প্রনঙ্গে প্রকটিত হইয়াছে । ইহাতে ৫৫ 
খনি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক ও উত্তট শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাষ্তনন গ্রন্থকারের নিজ 
কত বু শ্লেক আছে। বৈষ্বমাত্রেই এই গ্রঞ্থের সাত অন্ন-বিস্তর রূপে 
পরিচিত। কবিরাঞ্জ গোন্বম-কৃত আত্ব একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ "রূপ-মঞ্জরী” | 
ইহাতে রূপ গোস্ব|মীর অন্তপণান জন্ত বিল।প বর্ণিত আছে; ইহার অন্ুবাদকের 
নাম শ্রীবৈষ্ণবদাস। আাবন্ষণ্গল-কৃত “ শক -কর্ণামুন্ডের ” টীকাও শ্রীকবিবাঞজ 
গোস্বামীর রচিত। “ তগবত-গুঢার্থরহস্ত ” কৃষ্ণদাসের রচিত হইলেও, উহা 
কবিরাজ গোস্বামীর রচিত বপিয়া |সন্ধান্ত করা যায় না। ১৫৭৫ শকে গ্রন্থ শেষ 
ইন্স, আর ১৫০৪ শকে শ্রীকর্বরাজ গোস্বামীর আবম্মিনী শুক্লা ঘ্বাদগীতে শ্রীরাধা- 
কুগুতীরে লোকান্তর ঘটে। ন্ৃতরাং অন্ত কোন কৃক্জদান হইবেন। বৈধ 
সাহিত্যে ৬।৭ জন কৃষ্ণদাসের নম দৃষ্ট হয়| 

আ.্মদিজ্ঞাসা, আত্মনিরুপণ, রাগরতবাবগী, শ্ামানদা-প্রকীশ, স্বরূপবর্ণন। 
সিদ্ধমাম, পাষগুদলন, রলাগময়ীকণ1, রসভক্িচঙ্র্রিকা, চৌষট্টীদও-নির্ণয, ইত্যাদি 
বহু ক্ষুদ্র কষ্দ!সের রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়। পিদ্ধাস্তবিষয়ে প্রীঠরিতামূতের সহিত 
মঙ্গতি না থাক|র সধগুলি শ্রীকবিরাজ ক্কষ্চদাগের র[চত বলিয়া বোধ হ্যা না। 
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উীসমুনুহল্দদোস্ন ।- শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর অন্তরঙ্গ শিষ্য। নু[নাধিক 
১৪৫৩ শকে মুকুন্দের জন্ম অনুমিত হয়। মুকুন্দদাঁস পঞ্চালদেশীয় শ্রী-সম্প্রদায়ী 
বৈষ্ব। কেহ কেহ মুলতানদেশীয় বণিক বলিয়া থাঁকেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর 
: দেহাস্তরের পর শ্রীবিশ্বনথ চক্রবন্তীকে পাইয়া আনন্দে দিন ঘ।পূন করেন। মুকুন্দ্‌ 
অনেক গুলি লীলাগ্রন্থ আরম্ভ করিয়া শেষাবন্থায় শ্রাবিশ্বনাথ ঘারা তাহার পূর্ণতা 
সম্পাদন করেন। সিদ্ধান্তচন্দ্রে/দয়, অমৃতরত্রাবলী, রসতত্বসার, আগ্ভসারতত্বকান্িকা, 
আনন্দরত্ব।বলী, সাধ্যপ্রেম-চক্ড্রিকা, উপাসনা বিন্দু ১ চমৎকার-চন্দ্িক, সাধনোপায় 
ইত্যাদি গ্রন্থ মুকুন্দের রচ্তি বলিয় প্রসদ্ধ। এই গকলগ্রন্থ কেবল রসতত্বে পুর্ণ। 
আপাতঃ-প্রতীয়মান অর্থ লইয়া! অনেক মতদ্বৈধ ঘটে । 
শ্রীমন্সহাপ্রতু দাঁদগে।স্বমীকে যে শ্রীগোবদ্ধনশিল! দিয়াছিলেন, শ্রীমদ্।স 
গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্ীকবিরাজ' গোস্বামী এ শিলা অর্চন করিতেন। 
তৎপরে শ্রীমুকুন্দদাস এ শিলাচ্চন ভার গ্রহণ করেন। অনস্তর শ্রীনরোত্বম ঠাকুরের 
শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবন্তীর কন্ঠ! পরী বিষুপ্রির1, মুকুন্দের নিকট হইতে এী শিলা্চনার- 
ভার প্রাপ্ত হন। বিষুঃপ্রঃ আবার সময়ে সময়ে রবিশ্বনাথকে তাহ! অর্পন করিতেন । 
মুকুন্দের ধর্মমত কেহ কেহ গোস্বা(মপাদদিগের মতের বিপরীত বলিয়া! থাকেন। 
তৎসঙ্গী বলিয়া বিশ্বনাথের মতও কিছু অন্যর্ূপ । এরূপ অনুমান অপরাধজনক ও 
অদঙ্গত। অনধিকা'রী লোকই উহার বিপরীত অর্থ করিয়া গ্রন্থকর্তরকেও সেই 
দোষে দুষিত করেন। ভগব/নের গৃঢ়শীপ। ও রসতত্ব বুঝিব|র অধিকারী অতি 
বিরল। 
উ্ী্রীল্চ্ুত্র্র গোত্সাহমী ।- শ্রীমনলিত্যানন্ন প্রভুর পুত্র। ইই|কে 
কেহ কেহ বীরভদ্র গোস্বানীও বণিয়া থাকেন। কাহ।রও মতে 'বীরভদ্র সহগজয়া- 
মত-প্রচারক শ্রীরূপ কবির|জের পুত্র এবং তিনি পুর্ব্ঝঙ্গে বহু বৌদ্ধ'শ্রমণকে 
ভেক দিয়া "নেড়া নেড়ী” দলের সৃষ্টি করেন। ১৪৫২ শকে বীরন্ত্র প্রভুর 
নত্তার উপলদ্ধি হয়। মাতার নাম শ্রীবস্থধা দেবী । ইহার গর্ভে ক্রমাঘয়ে ৭ পুত্র 


২৩ 


১৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅতির|ম ঠাকুরের প্রণামে সবগুলি কাঁলগত হন। শ্রীমহা- 
প্রতুর অপ্রকটের পর গঙ্গানায়ী কন্তা এবং পরে এই শ্রীবীরচন্ত্র প্রভু জন্মগ্রহণ 
করেন। শ্রীনিত্যাননদ প্রভু একচক্রা হইতে কুলদেবত শ্রীবঙ্কিমদেব, প্রীঅনন্ত 
দেব শিলা, ও ্রী্রিপুরান্থনারী দেবীকে শ্রীপাট খড়দহে আনিয়া স্থাপন করেন। 
তাহার অপ্রকটের পর শ্রীবীরচন্্র প্রভূ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে একখানি 
প্রস্তর আনিয়া শ্রস্তামন্ন্দর-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়। খড়দহে স্থাপন করেন। 
“ ল্বহত পান্নগুদলন্ন ৮” এই শ্রীবীরন্ত্র প্রভুর রচিত। ইহাতে 
পুরাণাদির প্রমাণ উদ্ধত করিয়া কৃষ্ণতক্ত বৈষ্ণব, ভক্তি, গুরু ও শ্রীহরিনাম 
মাহাত্মযাদি বণিত হইয়াছে। ইহা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে ছুইখা(ন। ঝামাটপুর- 
নিবাসী শ্রীধছুনন্দন চক্রবস্তাঁর ছুই কন্ঠা শ্রীমতী ও নারায়ণীর সহিত বীরচ্ত্র প্রভুর 
বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভে ইহা এক পুত্র শ্রারামচন্ত্র ও তিন কন্তা জন্ম- 
গ্রহণ করেন। 

শরীননল্লোতু্ম দীস সালুল্ _রাজসাহী জেলা, গড়েরহাট 
পরগণায় খেতুরা গ্রামে, কায়স্থ-বংশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর আবিভূতি। পিতার নাম 
কষ্ণানন্দ দত্ত, ম1ত1-__নারায়ণী। শ্রীনরোত্তম যৌবনের প্রারভ্েই সংপার ত্যাগ 
করিয়া শ্রীববন্দাবনে শ্রাজীব গোস্বামীর আশ্রিত হন এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনন্তর শ্রনিবাসাচার্্য গ্রভূ ও ্রীশ্তানানন্ন প্রভু (১) 
(দ্খী কুষ্দাদ) প্রীঠাকুর মহাশয়ের সছিত মিলিত হইলেন । তিনজনেই এক- 
সঙ্গে শ্রাজীব গোস্বামীর নিকট ভাক্তশান্ত্র অধায়ন করিতে থাকেন। « প্রেমভক্তি- 
চন্ত্রকা ” নায়ী ত্রিপদীছনে বাঙ্গলা গৃস্থধানি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গ্রথম গ্থ। 





(১) শ্রীশ্তামানন্দ প্রভুর পবিত্র জীবন-কাহিনী মৎ-প্রণীত « প্রীগ্তামানন্ব- 
চরিত ” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । প্রদঙ্গতঃ এই গ্রস্থে ্রীআচাধ্যপ্রভু ও শ্ীনরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয্নেরও পুত জীবন আলোচিত হইয়াছে। 


বৈষ্ণব সাহিত্য। ১৭৯ 


টি 








১৫০৫।৬ শকের মধ্যে ইনি ৬টী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন । সে ৬টী শ্রীবিগ্রহ এই-_ 
« গৌরাঙ্গ-বল্ল বীকাস্ত-শ্রীকৃষ্ণ-ব্রজমৌহন । 
রাধারমণ হে রাধে রাঁধাকান্ত নমোহস্ততে ॥” 
শ্রীনিবাসাচার্ধ্য প্রভুর অন্তর্দীনের পর শ্রীঠাকুর মহাশয় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচন। 
করেন। প্রার্থনা, (ইহাতে সাধক ও সিদ্ধাবস্থার কথা বর্ণিত ) নাম-সংকীর্তরন, 
হাঁটপত্তন (রূপকছলে শ্রীমহা প্রভূর প্রেমভক্তি বিস্তার), এই কয় খানি বৈষ্ণবগণের 
নিতা পাঠা । তত্তিন্ন রসভক্তি-চন্দ্রিকা, চমতকার-চন্দ্রিকা, সম্তীব-চন্দ্রিক, সাধনতক্তি- 
চন্্রিকা, রাগমালী, স্মরণ-মঙ্গল, ভক্তিউদ্দীপন ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও ঠাকুর মহাশয়ের 
কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ নরোত্তমদাঁসের ভণিতা যুক্ত 
ৃষ্ট হয়, কিন্ত সেগুলি সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়। ঠাকুর নরৌত্তম-কৃত বলিতে ইচ্ছা 


হয় না।, 
শ্রীনিবাদাঁচ।ধ্্য, গ্রীনরোত্তম ও শ্রীন্ত।মানন্দ প্রতু শ্রীবন্দাবন হইতে গোস্বামি- 


দিগের অসংখ্য গ্রন্থ গৌড়দেশে প্রচারের জন্য আনয়ন করেন। বাকুড়-বন- 
বিষুঃপুরে বীরহাম্বীর কর্তৃক এ সকল গ্রস্থরত্ লু্ঠিত হইলেও শ্রীনিবাসাচার্যের কৃপা 
চেষ্টায় তাহা গৌড়-বঙ্গে বহুল প্রচারিত হয়। মুর্শিদাবাদ বুধুরী গ্রাম-নিবাসী 
ীক্াস্মচত্ভ্র কজিল্রীজ ও গোছিল্দ কিল্্রীজ ছই ভ্রাতা 
উহ্াদেরই সমবয়স্ক ও পরম বন্ধু; তিলিয়া বুধরী গ্রামে ইহাদের জন্ম। পিতার 
নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাঁম সুনন্দা। শ্রনিবাসাচার্য্যের শিল্যু | শ্রীরামচন্ত্র 
কবিরাজের রচিত « ম্মরণ-দর্পণ '*--(ভক্তিপ্রভ| কাঁধ্যালয়ে প্রাপ্তব্য)। ইহাদের 
অনেক পদাবলী আছে। বিশেষতঃ গোবিন্দ দাসের “ এক্সাআগাদি £ 
বৈষ্ণব ও কীর্নীয়াগণের পরম আঁদরনীয়। * আটিবস” নামক গ্রন্থও 
গোবিন্দ কৃত। গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র £ ছি্্যিত্নিহহ %? * সঙ্গীত- 
মাধব (১) নামক নাটক রচনা করেন। এই নাটকের অনেক শ্লোক 

(১) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরম্বতীকূত একখানি “ সঙ্গীত-মাধব ” গ্রন্থ আছে।' 
নেখানি গীতিকাব্য _ শ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দের আদর্শে লিখিত । 


১৮০ বৈষ্ব-বিবৃতি। 








ভক্তিরত্বাকরে উদ্ধাত হইয়াছে । দিবাসিংহের পুত্র ঘনস্তাম দাস « গীতগোবিন্দ 
রতিমঞ্জীরী ৮।নাঁমে সলগীত গ্রস্থ রচনা! করেন। শ্রীনিবাস আচার্য গ্রভূর বিশেষ 
কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। তৎপুত্র শ্ীগতিগোবিন ঠাকুর কৃত “ অন্ত-প্রকাশ ” 
ও বীববন্্রাবণী গ্রন্থ দৃষ্ট হয় । শ্রীষ্ঠামানন্দ কৃত “শ্রীঅতৈ ত-তত্? ( অদ্বৈত গ্রভুর 
প্রতি প্রীমাদবেন্ত্র পুরীর উপদেশ-বৃত্তন্ত ) ত্থিন্ন অনেক পদাবলীও দুষ্ট হয়। 
শ্রীলঠাকুৰ নরোস্তম চিরকুমার ছিলেন । ইইার শিষ্যের মধ্যে মুখিদাব।দ-_ বালুচর- 
নিবাদী বারেন্্র ব্রাঙ্মণ শ্রীরামরুষ্খ আ।চার্ধ্য ও উক্ত জেলায় সৈদাবাদ-নিবাসী রাট়ীয় 
্রাহ্মণ শ্রীগঞ্গনারাঁয়ণ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযে!গা । শ্রীনিবাস, শ্রীশ্তামানন্ন 
ও শ্রীনরোতভ্তম ঠাকুর এই তিনজনেরই শিষ্য-শাখাগণ পৃথক তিন পরিবার বলিয়া 
গ্রসিদ্ধ। সুতরাং তিলকও পৃথক পুথক। শ্রীনিবাসাচাধ্য-পরিবাঁরের তিলক 
ংশপত্রের স্থায়, শ্রীন্তামানন্দ-পরিবারের তিলক নৃপুরাকৃতি ও ঠাকুর-পরিবারের 
তিলক চম্পক-কলিকার স্থাঁয় । 
ক্রীনিবাগাচাধ্য গ্রাভ জেল বর্ধমান কাঁটোয়।র ৭ মাইল অগ্নিকোণে গঙ্গার 
পুর্ববতীরে চাখন্দী গ্রামে ১৪৪১ শকে ( কে!ন মতে ১৪৩৮ শক ) জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতা রাটীয় ব্াহ্মগণ শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য (চৈতন্যদ|স , মাতা শ্রীথণ্ডের নিকট যাঁজী- 
গ্রাম-নিবাসী শ্রীবলরাম আঁচার্যের কনা শ্রীলঙ্ষীপ্রিয়া দেবী। শ্রীনিবাস শ্রীম্দ্‌ 
গোপাল ভট গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য । শ্রীনিবাসাচার্য্যের ছুই বিবাহ । প্রথমা পত্রী 
ঠীশখবরী দেবী, দবিতীয়। ্রীগোরঙগপ্রিঃ1 | আচার্য প্রভুর তিন পুত্র--বৃন্দাবনবল্লুভ, 
রাধাকুষ্চ ঠাকুর ও গতিগে।বিন্দ। তিন বন্যা কষ্ঃপ্রিয়।, হেমলত1 ( অর্ধকালী 
নামে প্রসিদ্ধ! ) ও ফুলবি ঠ|কুরাণী। 
প্ীশ্তামানন্দ প্রভু, জেলা মেদিনীপুর ধারেন্দীবাহাছুরপুর গ্রামে ১৪৫৬ শকে 
জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাত।র নাম শ্রীদুরিক । অস্থিকা 
কাঁলনার গ্রীগৌরীদান পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহদয়চৈতন্থ ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য । ইহার 
অস্ত নাম দুঃখী কৃষ্জদা। এ্রীরন্দাবনে ভ্ীললিত। দেবীর সাক্ষাৎ ₹পা প্রাপ্ত হই? 


বৈষ্ঞব-সাহিড্য । ১৮১ 


সপ পাতাটি 








ইনি *ভ্রীস্তাম।নন্দ" নামে প্র,সদ্ধি লাভ করেন। ইহার বিস্তা(রিত খিবরণ মৎ-সম্পা- 
দিত “ শ্রীশ্ত।মানন্দ চরিত”? গ্রন্থে জাতবা। বুন্দাবনতত্ব, অবৈততত্ব, ও উপাসনা- 
সার সংগ্রহ, ইহার রচিত বাঁলয়। প্রসন্ধ। | 

ীন্িত্যানল্দ দীন 1- পুর্নাম বলরামদাস। বৈগ্তবংশে সমুডভূত, 
বাসস্থান শ্রীখণ্ড! পিতার নাঁম আত্মরাম দাস, মাত।র নাঁম সৌদামিনী। জন্র 
অন্নমন ১৪২০ শকে। দীক্ষ।গুরু শ্রীনিত্যানন্দ পত্রী শ্রীজাহুবা দেবী । ইনি বালো 
ম[তৃপিতৃহীন ইইয়া শ্রীজাহুবা দেবীর আশ্রয়ে জীবন যাপন করেন। ইনি" প্প্ে্ম- 
লিহনীতল ” নামক গ্রন্থের প্রণেতা । প্রধানতঃ আনিবাস-নরোত্তমার্দির বিশ্তৃত 
চরিত্রই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। এষ গ্রন্থধ।নিকে কেহ কেহ আধুনিক বলিয়া কটাক্ষ 
করেন। কিন্তু গ্রন্থখ।নি নিতান্ত আধুনিক নহে। বৈষ্ব-নাহিত্যের প্রাচীন 
পঞ্য|নুবাদক শ্রীধছুনন্দন দস ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের আদর করিয়া গিয়াছেন। 

উ্ীনন্লহল্লি দীসন।-নানাস্তর ঘনস্তাম দাস। ব্রাহ্মণ-কুলোৎপনন, 
পিতৃনাম জগন্নাথ ইনি শ্রাবশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য । সুতরাং বিশ্বনাথের শেষ বয়সে 
(অনুমান ১৬৪৫ শকে ) নরহরির বিদ্তমানতা বোধ হয়। বাসস্থান_-জেলা 
মুর্শদাঁবাদ জঙ্গীপুরের দক্ষিণে রেঙাপুর | ইনি “ ভক্তিরত্বাীকর " নামক বৃহৎ গ্রন্থ 
রচনা করেন। ১৫শ, তরঙ্গে বিভক্ত বৈষ্ণব এ্রতিন্থ গ্রন্থ । বাঙ্গলায় শ্রীনিবাসাচার্য্য 
শিশু কৃষ্ণদ।স-কুত “ ভক্তমাল”? ও এই “ ভক্তরত্বাকরঠ বৈষ্ব-ইতিহাসের পথ- 
প্রদর্শক । " শ্রীনরো্তম বিলাম” ইই।রই রচিত। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র 
ইহাতে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। “কহিলু এ প্রদঙ্গাতিশয় সংক্ষেপেতে। 
বিস্ত/রি বর্ণিব নরোত্ম বিলাঁমেতে ।% (ভক্তিরত্বীকর ১০ম, তরঙ্গ )। এতত্তিন্ন 
« অনুরাগবল্লী ও বহির্শ,খ-প্রকাশ ” নামে ২ খানি গ্রন্থও নরহরি-প্রণীত। আবার 
গৌবিন্দ-রতিমঞ্জরী, নামামূ হসমুদ্, গৌরচরিক্র-চিন্তামণি, প্রক্রিয়।পদ্ধতি, গীতচন্ত্রো- 
দয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্ীনিবাঁসচরি ত ইত্যাদি গ্রন্থগুলি নরহবির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হইলেও 
সবগুলি উক্ত নরহ্রির কৃত বলিয়া বিশ্বান হয় না। 





১৮২ বৈষ্ুৰ-বিবৃতি । 
িব্বাকিরা 
ক্রীষ্যুনল্দন্ন দীস কুল কাটোয়ার উত্তর, ভরতপুর থানার 

অধীন ভাঁগিরথীর পশ্চিম তীরস্থ মালিহাঁটা গ্রামে ১৫৩২ শকে বৈগ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি শ্রীনিবাসীগার্ধ্য প্রতুর কন্ঠ শ্রীহেমলত! দেবীর শিশ্ত। ইহার 
প্রণীত মুল গ্রন্থ ০ হ্চরখিকমল্দ ৮” (১৫২৯ সালে সম্পূর্ণ হয়)। ইহাতে 
শ্রীনিবদাচার্ষোর শীখা বর্ণিত আছে। তত্তিন্ন ইনি শ্রীরূপগোস্বামিকুত “ বিদ 
মাধব” নাটকের, শ্রীকবিরা্জ গোস্ব। মিকৃত “ গোবিন্দ-লীলামৃতের” ও শ্রীতগবদ্‌- 
শীতাঁর বাঙ্গল পপ্চানুবাদ করেন । ইহারই কপাতে অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনেৰ 
বৈষ্ঝব-কাবোর রলাস্বাদে অস্তাপি সমর্থ। “পদমৃত-সমুদ্র ও পদ কল্প-তরু” 
নামক প্রসিদ্ধ পদপ্রান্থ উনার রচিত অনেক পদ দুষ্ট হয়। ্রীআ চারা প্রতুর পৌর 
প্রীলরাধ'মৌহন ঠাকুরই পদাস্সত-সম্ুুছেল্স সংগ্রাহক ও উক্ত গ্রন্থ-ধৃত 
বাল! ও সংস্কৃত পদাবলীর সংস্থত টাকাকার ৷ জেলা মুর্শিদাবাদ শ্তিপুর-সন্িহিত 
টেঞা বৈপুপুর-নিবাসী বৈদ্যবংশোডুত লৈন্গুবদীস (পুর্ণ নাম গোকুলাননদ 
সেন)" পদকিকলত স্বর ”» সংগ্রাহক । 

গদক্ষণ্তা ভীভভীনদাসন।- (জেলা বর্ধমান, থান কেতুগ্রামের অধীন 
_ বন্ডকাদড়া বা রামজীবনপুর গ্রামে গৌড়াপ্ত-বৈদ্দিক-বৈষ্ণব বংশে উ্ীনিত্যাননশাখা 
পাবর্তা জানদাসের জন্স), বাসুদেব ঘোষ, রাজা বীরহাম্বীর, রায়শেখর, রাঁধামোহন, 
জগক্লাথদাঁস। বলরামবাপ। অনস্তদাস, গতিগোবিন্দ, গদদাধর, গোবিন্দ ঘোষ, ঘনস্াম। 
চগ্পতি ঠাকুর, চৈতন্যদঁ, জগদানন্দ। জগন্মোহন, প্রেমীনন্ন, বংশীবদন, বসন্তরার়। 
বৈঞ্চবদাস, বৃন্দাবন, দৈবকীনন্নন, নয়নাননা, গীতাঙ্থর, পরমানন, গ্রসাদ দাস। 
পরঙেশ্বরী দা, মাঁধব ঘোষ, মাঁধধ দাদ, মুরারি দাস, রসময় দাস, রাধাবল্লভ, 
রাধীমদা বনু, রসিকানন্দ, লোচন দস, শচীননান, শ্তামাননা, শ্তামধাস, শিবানন্া। 
নিংহভূগতি, হরিদাস হরিবল্লত, কবিশেখর, উদ্ধবদঁদ, গৌরদাদ, হরেকৃষ। যছুনাথ 
আঁচীর্ধ্য প্রভৃতি বছ পদকর্তা, বিবিধ ভাব ও রলনবৈচিত্রাময় সঙ্গীত-প র$না 
করি বঙ্গীয়-বৈষ্ব-দাহিত্যাকে অপস্ৃত করিয়। গিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এহালে 
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প্রতেকের পরিচয় দিতে পার! গেল না। পাঠকগণ ক্ষম! করিবেন | 

জীবিশ্রনাথ চক্রবর্তী ইনি সংস্কৃত ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পত্তিত 
ছিলেন। জনুস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম, ১৫৮৬ শকে জন্ম । 
নামান্তর হরিবল্পভ। কেহ কেহ বলেন পৃর্দবঙ্গের রূপ-কবিরাজ বিশ্বনাথের জ্ঞাতি। 
এ কথা বিশ্বান্ত প্রমাণপহু নহে । শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ ঘারা বৈষ্ঞব-স্প্রদাঁয়ের ইটা 
মহৎ কার্ধ্য সাধিত হইয়াছে। ১ম, ভক্তিমার্গের অন্যা্গবর্জিত কেবল স্মরণাঙ্জ সম্বল 
বূপ-কবিরাঁজের দলকে বিচারে পরাস্ত করিয়া এবং স্ব-সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়। 
বিশুদ্ধ তক্তিপথের গৌরব রক্ষা করেন। ২য়, জয়পুরের সভাতে * শ্রীচৈতন্য- 
সম্প্রদায়েরঃ গৌরব ঘোষণা করেন। সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য সমাজ গোন্বামিদিগের 
পর বিশ্বনাথের স্তায় বহুগ্রস্থ-রচয়িতা পণ্ডিত আর দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাঁই। 
ইহার গ্রন্থ/বলীর মধ্যে শ্ভাগবতের টাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ, নাম--" সারার্থদর্শিনী % | 
তিন্ন ভিন্ন হ্থদ্ধের টাক1 সমাপ্তির স্থান ও সময় নির্দেশ ভিন্ন ভিন্ন থাকিলেও দাদশ 
বন্ধের টাকী। শ্রীরাধাকুণ্ডে ১৬২৬ শকে মাঘ ম|সে শুক্লী ষষ্ঠীতে শেষ হয়। এউনূপ 
স্থান ও সময় নির্দেশে বোধ হয়, ভাগণতের টাকাই খিশ্বনীথের আমন মৃত্যুক।লের 
শেষ গ্রন্থ। 

অষ্টকালীন লীলাবর্ণনময় মহাকাব্য “ভ্রু শ্রভ্ডা ্রনাস্তি(১) 
ইহারই রচিত। এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃঞ্চের পূর্ণ-মাধূর্যযলীলার বিস্তৃতি আছে। 
ইহ।র টাকাকর শ্রীমদ্‌ বিশ্বন/গেরই মনত-শিক্ঠ শ্রকষ্ঞ'দণ সার্বভৌম ভক্টাচার্ধ্য। ইনি 
“ সন্থ্প-কল্পত্রমে ”র-টাকায় হশ্বনাথের রচিত ২১ খানি গ্রন্থের তালিক। দিয়াছেন 
মথা-_*সাবার্থদশনী” ( ভাগবতের টীকা) সবার্থ-বষিণী (গীতার টীক1) ব্র্গ- 





(১) শ্রীক্কষ্ণভাবনামৃতম্‌ , মূল, টাকা, প্রাপ্তল বঙ্গানুবাদ ও পাদটাকায় 
লীলোপযে।গী পদাবলী ও বহজ্ঞাতব্য বিষয় সহ " ভক্তিগ্রতা ॥ কার্যালয় হইতে 
গ্রুকাশিত হইয়াছে । সডাঁক ৬০ টাকা মুল্যে গ্রাপ্তব্য। 


রি সবি বা 
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৬ পেশশাীপিপপপাস্পস্পিশীে সপ স্পিপিস্সপিা পাস্তা পিপিপি সপ 





সংহিতার টাকা, চৈতন্যচরিতামূতের টাকা ( অসম্পূর্ণ) বিদগ্ধমাপবের টাকা, ললিত- 
মাধবের টাকা, দ|নকেলী-কৌমুদীর টাক, আনন্দচন্দ্রিকা ( উজ্জরননীলমণির টাকা ), 
ভক্তিরদামৃতদিন্ধুর টীকা, মাধুর্্য-কাদদ্বিনী, পশ্বধ্য-কাঁদগ্থিনী, রীগবস্থচন্তরিকা। 
রসামৃতনি্ুর__বিন্দু, উজ্রগনীলম[ণর _ কিরণ, ভাগবতামৃতের_কণাঁ, শ্রীকৃষ- 
ভাবনামৃতম (মহাকাব্য), গীত।বলী, প্রেমনম্পুট ( খণ্ডকাব্য ) চমৎক রিচশ্রি কা! 
ব্রজরী তিচিন্তামণি(২) ও স্তবাবলী ( ইহাতে ২১টা অষ্টক,স্বপ্নবিলাসামৃত, অন্থুরাগ- 
বল্ী, রা্ধিকাধ্যানামূত, রূপচিন্তামণি এই ৪খানি ক্ষুদ্র কাব্য। সংঙ্বল্প-কল্পক্রম ও 
সুরতকথামৃত এই দুইখানি শতক এবং ণিকু্ঈব্রিদদাবলী-খিরুদ কাব্য আছে )। 
এতদ্‌ভিন্ন সুখবর্তনী (আনন্দবৃন্দাবনচন্পুর টাকা) ন্ুবোধিনী (অলঙ্কার- 
কৌন্তাভর টাকা) গেপালতাপনী টাকা, গোরগ্রণচন্দ্রিক1 (গোরভক্তের নাম ও 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্থলিত ) গৌরাঙ্গলীলামৃত | শ্রীমহা প্রভুর অষ্টকালীয় লীলা বর্ণন ) 
ও ক্ষণন।গাতচিস্তামণি (পদবী) শ্রীবিশ্বনাথ কৃত বলিয়া দৃষ্ট হয়। সপ্তদশ শতাবীর 
শেষভাগে প্রৃন্নাবনে শ্রীমদ্বিনাথ চক্রবর্তীর তিরে|ভাব ঘটে । ইনি সৈদাবাদ নিবাসী 
প্রীরুষ্চচরণ চক্রবর্তীর মন্ত্রশিধ্য বলিয়া কেহ কেহ খিশ্বঘ করেন। 
জীপ্রেমলাস লিন্ধান্ভবাগীস্প।- ইং] গুরুদত্ত নাম, পুর্ব নাম 
উপুরুধো তম, কাশ্তপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে, কুলনগরে (বর্তনান কোরগর বলিয়াই 
সম্ভব হয়) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গঙ্গ)দ।স। ইনি ১৬৩৪ শকে শ্রীকর্ণপুর 
গোস্বামীর « চৈ তন্তচন্দ্রোদয় ন|টকের ” পঞ্চানুবাদ লিখিয়া শেব করেন। ইনি 
বাধনাপ|ড়ার শ্রীবংগব্দন ঠ।কু'রর পৌত্র গ্রীরামাইয়ের শিষ্য । বংণীবদন শ্রীমহা প্রতুর 
পন্থী শ্রীবিষুপ্রিয়৷ ঠাকুরাণার শিগ্ঠ। হান « বণীশিক্ষা”। গ্রন্থের রচায়ঠা | 
কেহ কেহ প্রেমদাদকেই বংখী-শিক্ষার রচয়িতা বলেন । এই গ্রন্থ শ্রীপাট ধাঘনা 


১১৯৮৬ ১৯০ পপ শিপপ্পীশিশিশিস পপ পিসপী ্প পী পপ পপ শশী পিপি পপ .. ০৮ পা পপি 


(২) শ্রব্রজরীতি-চিন্ত/সণি-_মুল, টাকা ও বঙ্গমুবদ সহ উক্ত কাধ্যাণয় হহতে 
প্রকাশিত হইয়াছে। ॥* আনা মুল্যে প্রপ্তব্য। 


বৈষ্ণব-সাহিত্য। ১৮৫ 


পাঁড়ার ইতিবৃত্ত-মুলক | বর্তমান গ্রুনবন্থীপে ্রশ্রীমহা প্রভূ” নামক প্রধান শ্রীমূত্তি 
এই বংশীবদনের নিশ্মিত বণিয়। প্রসিদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ--« মনংশিক্ষা » গ্রন্থ প্রণেতা 
মহানুভব প্পেমামল্দ দীত্ন উক্ত প্রেমদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়ই অগ্থুমিত 
হ্য়। 

প্রপিদ্ধ লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) শিক্ষার শ্রীগোবর্ধনবাঁপী সিদ্ধ 
কৃষ্ণদাস বাবাজীর লিখিত “ভজনগুটুকা” (শ্রীরাধাগোৰিনের অষ্টকালীয় লীবাম্মরণ) 
ব্রজবাসী সাধক বৈষ্ণবগণের নিত্য ব্যবহাঁধ্য। 

উ্ীনন্ুহল্লি অব্পক্ষা্ন পাকুলু ।-জেলা বর্ধমান _শ্রীখণ্ড 
১৪০৪ শকে বৈদ্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নার|য়ণদেব । ইনি শ্রীঘহা- 
প্রভুর মন্ত্রশিষ্ঠ । ইনিই শ্রীমহাপ্রভুকে ন|গরীভাবে ভজন প্রবর্তিত করেন এবং ক্ষুদত 
ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা কৰিয়া লীলারদ-কীরর্ভনের “গোরচন্ত্রিকার” প্রথম স্থষ্টি করেন। 
শ্রীলোচনদ।স ঠাকুর ও পদকর্তা বাস্থদেব ঘোষ ইহারই শিষ্য । শ্ীসরকার ঠাকুর 
শ্রীতক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীরুষ্ণ-ভজনামুত, শ্রীচৈতন্য-নহআ নাম, নামামৃত-সমুদ্, প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা করেন। লোকানন্দাচাধ্য নামক এক দিপ্বিগয়ী পণ্ডিত শ্রীদরকার 
ঠাকুরের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া দীক্ষ। গ্রহণ করেন। এই লোকানন্দচাধ্য 
৭ ভুক্তিনার-সমুচ্চয় ” গ্রন্থের রচয়িতা । 

শ্রীমহাপ্রভূর নিকট-আত্মী় শ্রী প্রহথন়মিশ্র ঠাকুর *্শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-উদয়াবলী” 
গ্রন্থ রচনা করেন এবং শ্রীমহা প্রভুর পিতামহ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের বংশঙ্গাত শ্রীজগ- 
জ্জীবন মিশ্র « মনঃসন্তোধিনী ” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রীটহা 
গ্রভুর শ্রী ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। 

বঙ্গীয় খৈষব-কবগণ বাঙ্গলা-দাহিতোর স্থষ্টি, পুষ্টি, বিস্তার ও বছপ্রচার 
করিয়া ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন । এই সময়ে সংস্কৃত ও 
ধাঙ্গাল] পদ্যে কত যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা! 


দুৰহ। নিয়ে কতকগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচগ্ প্রদত্ত হইল। 
২৪ 


১৮৬ বৈষ-বিবৃতি। 








শীত্তামদাস কৃত-_একাদশীর ব্রত-কথা। হি শ্রীপরণুরামের--কাপির- 

ঘমন, হুদা মচরিত্র ও গুরুদক্ষিণা। শ্রীকবিশেখরের-গোপাল-বিজয় | প্রীগ্রেমানন 
দাসের-চন্তরচিন্তামণি। শ্রীরদময় দাসের_চমতকারকপিক1। শ্রীরামগোপাল 
দাস কত- চৈতন্য ততবসার | শ্রীপরকার ঠাকুরের শাখ বর্ন) | হিজ শ্রীমুকুন্দের__ 
 জগঙ্নাথমঙগল। শ্রীযছনাথদাসের-তত্বকথা। দ্বিজ শ্রীগীরধের--তুলসীচরিত্র ও 
চৈত্হানঙ্গীত। ঘিজ শ্রীজয়নারায়ণের--ঘারকাবিলাস। শ্রীবংশীদাসের-_দীপকো- 
জল ও নিকুপ্র-রহন্ত | শ্রীকৃষ্ণরাম গাঁসের--ভজন-মালিক| | শ্রীগিতিবর দাসের-_ 
মনঃশিক্ষা। শ্রীপুরুষোভদ দাঁসের_মোহমুদগর | শ্রীনারায়ণ দ|সের-_সুক্া-চরিত্র। 
শ্ীকবিবমভের--রমকদদ্ব। শ্রীরাইচরণ দাসের--অভির|মবন্দনা। বাঙ্গলা ভক্ত- 
মাল প্রণেতা শ্রীকৃষ্দাস বা! লালদাস কৃত-উপামনা শিক্ষা ।(১) শ্রীগোপীনাথ 
দালের_িদ্ধমার। শ্রীরামচন্ত্র দাসের সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা(২) ও শ্মরণ-দর্পন। 
শ্রীগিরিধর দাসের-_শ্মরণ-মঙ্গল-সুত্র। শ্রীগোপীকঝ দাসের-হরিনাম-কবচ। 
শ্রীমালাধর বস্থর- শ্রীুষ্চবিজয়। শ্রীকাশীরাম দাসের ভ্রাতা শ্রীরুষ্জদাস কত-_ 
শ্র$ঞ্চবিলাম ও জগন্নাথ মঙ্গল। শ্রীনতী আনন্দময়ী দেবী কত--হরিলীলা কাব্য । 
শ্রমাধব গুণ!করের-উদ্ধবদুত। দ্বিজ শ্রীনরসিংহের--উদ্ধব-সংবাদ। শ্রীবলরাম 
দমের-রৃষ্ণলীলানূড | আরাজেশ্বর নন্দীর--ক্রিয়াযোগসার | শ্রীতবানী দাদের-- 
গজেপ্রমোক্ষণ | শ্রীবৃন্দাবন দসের--দধিখণ্ড। শ্রীজীবন চক্রবর্তীর-দানখণ্ড ও 
নৌকাখণ্ড। শ্রীননোহর দাঁসের-দীনমণি-চন্দ্রোদয় | শ্রীনরদিংহ দাদের-_ 
ংসদূত ও প্রেম-দাবানল। শ্রীগুরুচরণ দাসের- প্রেমামৃত। শ্রীবৃননাবন দাসের 

ভক্তিচিস্তামণি। শ্রাগৌরমোহন দাদের--পদকল্প-লতিকা ও শবচিন্তামণি। 





(৯) উপাসনা শিক্ষা, বিশদ তাংপর্ধ্য-ব্যাথ্য। সহ ভক্তিগ্রত। কাধ্যালয় হইতে 
গ্রকাশিত হইয়াছে। মুলা।* আনা। 
(২) দিদ্ধান্ত'চন্ত্রিক1 ও স্মরণ-দর্পণ উদ্ত কাধ্যাল় হইতে প্রকাশিত হই্য়াছে। 


বৈষঃব-সাহিত্য। ১৮৭ 
শ্রতাগবতাচার্ধের (রঘুনাথ পরিতের) কৃষণপ্রেন-তয়ঙ্গিণী। শ্রীঅকিঞ্চন দ|সের-_ 
তক্তিরদাত্বিক!। এতপ্ডিন শ্রীনরোত্তম দস ও শ্রীকৃষ্জদাঁসের ভণিতাযুক্ত বনগ্্থ 
দৃষ্ট হয়। যথা উপাননা-পটল, গেপীতক্তিরস, ব্রজতত্ব-নির্ণর, বৃন্দাবন-পরিক্রমা, 
নবহধীপ-পরিক্রম1-আশ্রয় নির্ণর। হরিনাম দীপিকা, বৃদাবন শতক, গৌর- 
গোবিন্দপূজা প্রভৃতি। « পদাহ্ব-দূত ” (শ্রীরুষ্তদেব সার্ববভৌম-কৃত ) সসস্থৃত 
দুতকা ব্য গাচীন না হইলেও বেশ শ্রুতিমধুর ও পাত্ডিত্যপূর্ণ। 

ুষ্টীয় উনবিংশ শতাব্ধীতে অনেক স্ুপণ্ডিত মহাআ্বী বৈষ্কব-দাঁঠিতোর 
হথে্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন । তন্মধ্যে বর্ধমান-_মাড়গ্রাম নিবানী শ্রানিতানন্দ- 
বংশ ৬বীরচন্ত্র গোস্বামিপ্রহ সংন্কত ও বাললায় অদনকগুলি বৈষ্ঃবগ্রন্থ কিখিয়া 
বৈষ্ণব-সাহিতোর অলগপোষণ করিয়া গিয়।ছেন। সদাচারদেশিকা, সম্মত-ভুষিকা, 
গৌর-লীলার্ণব, পাগুমুদ্গর, ভাঁবতরঙ্গিণী, সন্দেহ-ভঞ্জিকা, ভাঁব-প্রকাশিকা, মনো- 
দূত, কৃষ্ণলীলার্ণৰ (মহাকাব্য), মাধূর্ধ্যকাঁদদ্বিনী, পরতত্বরত্বাকর (বেদাস্তবিষয়ক) 
বরজরমাপরিণয় (ম্বকীরবাদের নাটক) রগসিক-রঙ্গদা (পগ্াবলীর টীকা) শব্দার্থবোধিনী 
(শ্রীগোপালচম্পুর টাকা) প্রভৃতি । ইহার সহোদর শ্রীপাদরঘুননন গোস্বামী "্রম- 
রসায়ণ” (শ্রারামচন্দের লীলগ্রন্থ) রচনা করেন। ছৃর্গাদাস শর্মাকত-_মুক্তালত|। 
খড়রহের গ্রতুপাদ শ্রাউপেন্ত্রমোহন গোস্বমীর-_পিত্বাস্তরত্ব (দার্শনিক গন্থ) 
শীবৃন্নাৰনস্থ শ্ীশ্রীরাধারমগের সেবাইত শ্রীপাদ গোপীল।ল গোস্বামীর--“বেষা শরয়- 
বিধি”? (বৈষ্ঞব সন্ন্যাস বা ভেকের পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) গরভূপাদ শ্রীনবনদ্ধীপ 
চক্র গোম্বামীর--“বৈষণবাচার-দর্পণ” বৈষ্ণবব্রত নির্ণর় ।” শীস্তিপুর-নিবাসী গ্রতৃপাদ 
শ্রীমদনগেোপাল গোস্বামীর শ্রীটৈতন্যচরিতামুতের সুন্দর সারগর্ভ ব্যাখা! | নদীয়া 
চিৎলা-নিবাসী শ্রীঅতৈত বশ প্রতৃপাদ শ্রীকষ্ণচন্দ্র গোম্বামীর--বিপ্র-কঠাভরণ 
(তুলসীমালা ধারণের ব্যবস্থা) ছুর্মিতনিরসণ ও ্রীগোবর্ধন-পজ!। নদীয়া কুমার- 
খালি-নিবাসী গ্রত্ুপাদ শ্রীনীলমণি গোম্বামীর--« শ্রীচৈতন্ত-মতবোধিনী ৮ মাসিক 
পল্নিকা। নবদ্ধীপের ন্মার্ডকুলগুর ব্রজনাথ বিস্বারতের _. চৈতন্বচক্োদয় | ডেঃ 


১৮৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 








মাজিষ্রেট মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বিষ্ভারণ্যের প্রকাশিত “ ঈশীন-সংহিতা।” বাকুড়া__ 
মালিয়াতার জমিদাঁর শ্ীগোপালচন্ত্র অধ্বযু মহাশয়ের মুক্তিপ্রদীপ, রাধাদামোদরাচ্চন- 
চন্দ্রিকা। কলিকাতা এগিয়াটাক্‌ সোসাইটার গ্রস্থ-সংগ্রাহক-পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্নের 
« বাসুদেববিজয় ” ( সংস্কৃত মহাঁকাব্য ) বুধুইপাড়ার শ্রীনিব।সা চার বংণীয় রাঁধিকা- 
নাগ ঠাকুরের _অরুণোদয়-বিচার। গৌবরহাটা নিবাসী রমগ্রসন্ন ঘোষের--গৌর- 
চন্দ্রোদয়, বিদগ্ধ গোঁপাঁল-লীলামূত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোৌগা। ভক্তিশাঘে 
প্রগাঁট জ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তবর কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের__শ্রীচৈতত্ত শিক্ষামৃত, 
্রীচরিতামূতের অমৃত প্রবাহভায্, জৈবধন্ম, প্রভৃতি বছ বৈষ্ণবগন স্থ এবং পরম গৌর- 
তক্ত শিশিরকুমার ঘোষের অমিয় নিমাই-চরিত, কালাষ্টাদগীত! প্রভৃতি ইংরাজী 
ভাঁবাপনন আধুনিক শিক্ষিত দলের পক্ষে ভক্তিধন্ম বুঝিবার পথ-প্রদর্শক। নদীয়া__ 
গরুড়া নিবাদী রাখনারায়ণ বিষ্ঞাভূষণের--একা দশী-শ্রাদ্ধ-নিষেধ | মালদহ-__মালল্গ- 
পল্লীস্ক মোহিনীমোহন বিদ্ভালঙ্কারের-__রাধাপ্রেগামূত প্রভৃতি বু মহাম্সার বিবিধ 
বৈষ্ণবগ স্থ, বৈষণব-াহিত্য ও বৈষ্ঃব-সমাজের প্রভৃত মঙ্গল সাধন করিয়/ছে। 
জাঙ্গীপাঁড়া কৃষ্ণনগর-নিব।দী গৌড়ান্ত-বৈদিক বৈষ্ণব-বংশীয় গোবিন্দ 
অধিকারী মহাশয়ও শ্রীকৃঞ্চ-বিষয়ক গান ( কালীয়দমন যাত্রা ) দ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্য 
কাননকে মুখরিত করিয়া গিয়াছেন। ইনি আমতার নিকট ধূরখালি-গ্রাম-নিবাঁসী 
প্রসিদ্ধ কীর্ভনিয়া গোবিন্দ অধিকারীরই নিকট-আত্মীয় গোলোকদাস অধিকারীর 
নিকট গাঁন শিক্ষা করেন। অনুমান ১২*৫ সালে ইহার জন্ম হয় এবং ১২৭৭ 
শালে পরলোক প্রাঞ্ধি ঘটে । ইহ।রই উপযুক্ত শি বর্ধমান ধাওয়াবুনী গ্রাম নিবাসী 
নীলকঠ মুখোপাধ্যায় গুরুর কীর্তি অক্ষু্ন রাখিয়।ছিলেন। শ্রীগর কথক, বিষ্ুরাম 
চট্টোপাধ্যায় রূপটা দপক্ষী, কৃষ্ণচকমল গোস্বামী (শ্রাগৌরাজ-পার্ধদ শ্রীদাশিব 
কবিরাজের বংশধর--ইনি স্বপ্রবিলাপ, বিচিত্র“বিলাস, সুবল সংবাদ, রাই-উন্মাদিনী 
প্রভৃতি গৃশ্থের প্রণেতা, জন্ম ১২৯৭ সাল মধুহ্দন কিন্নর ( মধুকান্‌-টপ্-সঙ্গীত 
রচরিতা) প্রত্তি অনেক বৈষ্ণব কবি, বৈষ্ণবনাহাত্যর শেষ অঙ্কে অনেক দৃশ্ত 


বৈষ্ুব-সাহিত্য । ১৮৯ 





দেখাইয়া গিয়াছেন। তত্র সৈয়দ মর্ভ,জ!, আলিরাজা, কানু ফকির প্রত্তৃতি 
অনেক মুগলমান কবি শ্রীকৃ্ণ-বিষয়ক পদ্দাবলী বচন! করিয়া বৈষুব-সাহিত্যের পুষ্টি- 
সাধন করিয়াছেন। তান্ত্রিক বীরাঁচারী বৈষ্ণব নামধারী বাউল ও দরবেশের গানে 
শ্রীরাপাকৃষ্চের নামোল্লেখ থাকিলেও উহা! গোস্বা মি-শান্ত্রসন্মত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত; 
নহে। সুতরাং সে সকলের পরিচয় অনাবশ্রক। বর্তমান সময়েও প্রভূপাদ 
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গে।্বামী। শ্রীল হরিদাঁদ গোস্বামী (ভ্রীবিষুঃপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-সম্পাদক) 
শ্রীল রনিকমোহন বিগ্ভাভৃষণ (ভূতপুর্ব আনন্দবাদার ও বিষুপ্রিয়।-সম্পাদ ক), 
শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর (শ্রীদণ্ডের ঠাকুর বংশ ) ত্রিদগ্ী পরমহংস শ্রীল বিমলা- 
প্রসাদ দিদ্ধস্তসরস্বভী ( গৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয় সাপ্তহিক-প্রতিষ্ঠাতা ) শ্রীযুক্ত 
অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি, শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসদ মল্লিক (বীরভূমি-সম্পাদক ), 
শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দে।পাধ্যায় ( পল্লিবামী-সম্পাদক ) শ্রীযুক্ত দীনেশ চক্র 
ভট্টাচার্ধা (ভক্তি-সম্পাদ ক) শ্রীযুক্ত অমুলযচরণ বিছ্য/ভূষণ (গৌরাঙ্গ -সেবক-সম্পাদক) 
শীযুক্ত ভূষণন্দ্র দাস (মাধুকরী- সম্প|দক ) শ্রীযুক্ত ঝামাচরণ বন্ধু, শ্রীযুক্ত রাধা- 
গোবিন্দ নাথ ( সোনার গৌরাঙ্গ সম্প।দক ) শ্রীযুক্ত মুরারি লাল অধিকারী (বৈষ্ণব 
দিগদর্শনী প্রণেতা ) ও শ্রীযুক্ত অযূলাধন রায় ভট্ট প্রভৃতি বহু স্মপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব- 
পণ্ডিত বিবিধ ভক্তিগ্রস্থ প্রকাঁশ করিয়! গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রীনৃদ্ধি সাধন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন । 

অনন্ত বৈষ্ণব-দাঁহিত্যরতের অমর! দিগ দর্শন মাত্র করিলাম। নিরপেক্ষ- 
তাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে, ভূবন-বিখাত মহাকবি কালিদ|সের। 
দিংহাসনের নিকট শ্রীপাঁদ রূপগেস্বামীর আসন, কাদত্বরী-প্রণেত! বাণভট ও 
সাহিতাদর্পণকার বিশ্বনাথের অনতিদুরে মহ|কবি কর্ণপুরের আদন শর্ত পাইতেছে। 
্মার্ত রঘুনন্দনের পাশে ধর্মচাঁধ্য শ্রীসনা তন ও শ্রীগোপাল ভট্রকে এবং ভারতের 
মহৈষ্্য-সম্পন দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত শঙ্করাচা্ধ্য, বাচম্পতি মিশ্র ও মাধবাচার্য্যের কিঞ্চিৎ 
সম্ুখভাগে শ্রপাদ জীব গোষ্মীকে ব্সাইয়। দেখুন কত শোভা হয়। অকে' 


১৯০ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 
52225555555555555255-525--55-5225 
সেই ছিনন-কন্থা-মান্র-সন্বল দীনাঠিদীন মাধুকরী-নির্ভর-ভীবন আগে ম্ব।মিবর্্যগণের 
সাধনা-ক্িষ্ট মলিন দেহে কি অনির্বচনীয় দৈবী শক্তি সঞ্চারিত ছিল, তাহা বাস্তবিকই 
ভাবিবার বিষয়। হিন্ব-শান্্রর অতি নীরস বেদান্ত হইতে বাঙ্গলার ছড়া গাঁচানী 
র্যাস্ত বৈষ্ণব-সাহিতা ভ।গারে বিরাজিত। বৈষ্ঞব-সাঘিতো কি নাই? গৌড়ান্ধ- 
বৈষ্ণব-জ|তি-সমাজের এই সকল গহ-রদ্ই একমাত্র উপজীব্য। বর্তমান সভাতা 
ও সাহিত্যালোচনার যুগেও ভিখারী বৈষ্ঞৰাঁচার্য্যগণের পর্ণকূটারে এইরূপ কত ষে 
অমুঙ্য গ্রন্থ জীর্ণ দীর্ ধূলি-মগ্ডিত হই ক্রমশঃ ধবংশ-কবণিত হইতেছে, তাহার 
কে সন্ধান লয়? যতটুকু উদ্ধ।র চেষ্টা হইতেছে, তাহ! হিমালয়ের কাছে সর্ষপ মাত্র । 


স্থতরাং এ বিষয়ে গৌড়ীর়-বৈষব-সম্প্রদায়ের কৃতি-সম্তানগণের কৃপানৃষ্টি সর্দথ 
বাঞ্নীয়।* 





*এই উল্লসের অধিকাংশ, প্রসিদ্ধ বৈষব-পঞ্ডিত নিভ্যধামগত ৮রাসবিহারী 
স।ংখ্যতীর্ঘ নহাশয়ের লিখিত “ বৈষ্ণব-সা হিত্য ৮ নামক প্রবন্ধ হইতে ঙ্কলিত। 


তৃতীয় অংশ । 


বর্ণ প্রকলুশ। 


দশম উল্লাস । 


বৈধাবশফের শাঝিক বুৎগত্তি ইতপূর্বে বিবৃত হইয়াছে? এক্ষণে বৈধাবের 
সামান্ত লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতেছে। পিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে 
« বিধুঃরেব হি যগ্তৈষ দেবভ1 বৈষবঃ স্বৃতঃ 1৮ 
বৈধাবের সামান্তা অর্থাৎ বিষ ধাহার অতীষ্ট দেব, তাহাকে বৈষ্ণব বল! 
লক্ষণ । যায়। আবার পন্মপুরাণে লিখিত আছে-_- 
“ গৃহীত বিষুধদীক্ষাকে! বিষুপুজাপরো নরঃ | 
বৈষ্ুবো২ভিহিতোইভিজ্জ রিতরোহশ্মাদ বৈষ্ণবঃ | 
অর্থাং যে ব্যক্তি বিষুঃসগ্রে দীক্ষিত ও বিষুপুজাপয়ায়ণ তিনিই বৈধব নামে 
'অ[ভহিত) তত্তিন্ন অন্ত ব্যক্তি অবৈষণব বৃলিয়া পরিগথত। 
্বনবপুরাণে আরও কথিত হইয়াছে-- 
« গরমাপদমাপন্লো হর্ষে বাঁ সমুপস্থিতে | 
নৈকাদশীং তাজে? যচ্চ ঘন্ত দীক্ষান্তি বৈষ্ণবী ।৮ 
র্থাং গ্পম আপণেই হউক বা পরম হর্ষেই হউক যে ব্যক্তি শ্রীএকাদগী 
প্রভৃতি শ্রীবিষুব্ত পরিত্যাগ না করেন, এবং যাহার বিষুত্রে দীক্ষা, তিনিই 
বৈধব। 
শাস্ত্রে জীবিতের গঙ্গে প্রধানত: ৪৮ প্রকার সংস্কারের বিধান দৃষ্ট হয়। 
সেই সকণী সংস্ক।রৈ সংস্থত হইলেও এক দীক্ষা-ংস্কার অভাবে নমন্তই বার্থ হইয়া 
যান়। দীক্ষা-সংস্কারের এমনই প্রভাব, এই একটা মাত্র মংশ্বার ঘারাই মে দমুধায় 


১৯২ বৈষ্ণব-বিবুতি | 








সংস্কার পুর্ণ হইয়া থকে | এমন কি, উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও যদি 
ীক্ষা গৃহণ না করা হয়, তাহা হইলে তাহাও নিরর্থক হইয়। থাকে । যথা 
“ অদ্দীক্ষিতষ্য বামোরু কৃতং সর্ধং নিরর৫থকং | 
পশুযোনি মবাপ্লোতি দীক্ষা-বিরোহিতো। জনঃ1% 
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষু্য|মল বচন। 
হে বামোরু ! যে বাক্তি দীক্ষা গুহণ না করে, তাহার সমস্ত কর্ধানুষ্ঠান বিফল 
হুইয়া থাকে । শীক্ষাবিহীন ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। 
পুনশ্চ স্বলপুরাণে শ্রব্রদ্ধনারদ সংবাদে কথিত হইয়াছে-- 
" তে নর।ঃ পশবো লোকে কিং তেষ|ং জীবনে ফলং। 
যৈ নন লক্ধা হবেদাক্ষা ন।চিতো। বা জনাদ্দিনঃ ॥” 
অর্থাৎ যাহারা! খিষুওদীক্ষা প্রাপ্ত না হুয় অথবা জনার্দনের পৃঙ্জা না করে 
ইছলোকে তাহারা পশুনামে অভিহত। তাহাদের জীবন ধারণে কি ফল? 
গীক্ষা ব্যতিরেকে শ্রীবিষুঃ পূজায় কাহারও অধিকার জন্মে না; আবার 
এই শ্রীবিষু পুজা সকলেরই অবশ্ত কর্তব্য। 
যেহেতু, 
" শালগাম*শিলা পৃগ্াং বিনা! যোইঞ্তি কিঞ্চন। 
স চগ্ডালাদি বিষ্টাপ়্া মাকল্পং জায়তে ক্রিমি:॥৮ 
অর্থ গ্রীণালগামশিলার্চন ব্যতীত যে ব্যক্তি কিছু তোজন করে, সে 
ফপনিকাঁল পরাস্ত চণ্তাল বিষ্ঠা ক্রিমি হইয়া ভামুগৃহণ করে। ইত্যাদি বচনে পুজার 
নিভ্যাব্ কতা চিত হওয়াঞধ, দীক্ষা! গৃণেরও নিত্যত্ব চিত হইগ়াছে। অতএব 
বক্ষ! গৃহণ জীঘ মাত্রেরঈ যে অবস্ত কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অদীক্ষিত ব্যক্ত পশুর সমান, ইতঃপুর্কবে উক্ত হইয়ছে। এইরূপ পণ্ড 
হুুয়ায় কথা, বেদের অঙ্গ নিরু্তগৃস্ছে স্পষ্ট উল্লি'খত আছে ।-_ 
« স্থানুরয়ং ভারহারঃ কিলভূর্দবীত্য “বং ন বিঞ্।নাতি যোহর্থম ৮ ১ অঃ। ১৮ 


দ্বীক্ষার 'আবস্কু কতা | 





বেদেয়-মুখ্যার্থ । ১৯৩ 








অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও বেদের অর্থ পরিজ্ঞত না হয়, সে সবার 
সায় জড়) তাহার বেদাধ্য়ন, শর্করাবাহী পণ্ুর ন্যায় কেবল ভার-বহন মাত্র। 
কঙ্াত। তাহার বেদপাঠ পণুশ্রম মাত্র । সুতরাং যাহারা বেদপাঠ করিস্বা বেদের অর্থ 
অবগত হুন, তাহাধধেরই বেদপাঠ সার্থক। বেদের 
মুখ্যার্থ কি, স্বয়ং বেদই তাহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
যথা খগ্বের, গ্রথম মগ্ডলে-- 
« গ্চো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যন্মিন্‌ দেবা অবিবিশ্বে নিষেছুঃ। 
যন্তপ্নবেদ কিমূচ1 করিব্যতি ঘ উতধিদুস্ক ইমে সমাসতে ॥৮ 
২৩1২১1১৬৪ স১। 
পরমব্যোম্‌ অর্থাৎ সর্ধব্যাপক এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর পরমেশ্বরেই 
সমন্ত মন্ত্র ও সমন্ত দেবতা অবন্থিত। যেব্যক্তি সেই পরমেশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণুর বিষ 
কিছুমাত্র অবগত না হয়, তাহার দেই বেদমান্ত্র কি করিবে ৪ 
এই বৈদিক বচনের তাৎপর্য্যান্ছদরণ কারয়! " শ্রানারদ-পঞ্চরাতর ” 
বলিয়াছেন-_. 


বেদের মুখ্যার্থ। 


“ বিষুতবং পরিজ্ঞায একং চার্টনক ভেদগং । 
দীক্ষয়েশোদি নীং সর্ববাং কিং পুনশ্চোপসন্ততান্‌ ॥” 
.. অর্থাৎ এক বা বহুভেদগত বিষুতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, ফেবল দীক্ষাথ উপস্থিত 
য্যক্তি কি, নিখিল জগৎকে দীক্ষা প্রদান কারখেন 2 
অতএব রাহা পরমেশ্বরকে অবগত হন, পরমেশ্বর কেবল তাহাদেরই প্রাপ্ত 
হন। ফলতঃ সমন্ত বেদমন্ত্র এবং সেই মন্প্রতিপাস্ত অগ্রি ইন্ত্র।দি সমস্ত দেবতা 
পরমেশ্বর বিষ্ুণতেই অবস্থিত অর্থাৎ পরমেশ্বরহই দকলের আধার। বেদের এই 
সার সিদ্ধান্ত ষাহাদের হদগলম ন] হয়, তাহাদের পক্ষে বেদপাঠ পণুশ্রম মাত্র। 
পরস্ত উক্ত বেদার্ঘ-পরিজ্ঞান ভগবদারাধনা ব্যতিরেকে কখনই »ম্তব হয় না। আবার 
তগবদারাধনের অধিকার, বিনা দীক্ষায় সিদ্ধ হয়না। এইজন্তই ইত:পূর্কে উক্ত 
খ্৫ 


৯৪ বৈষ্ঃয-বিষুত্ি। 


চি 


হইয়াছে, অদীক্ষিত ব্যক্তি পণুর সমান । 

অনেকে বলিয়া থাকেন-" দীক্ষা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই । যজ্ঞো- 
পবীত ধারণই প্রধান সংস্কার এবং গান্সলীই মূলমন্ত্র। অতএব উপবীত গ্রহণ করিয়া 
গায়ত্রী জপ করিলেই সমস্ত চিদ্ধ হইয়া যায়। বেদে যজ্ঞোপবীত ও গাযত্রীর বিধান 
আছে, দীক্ষার বিধাঁন নাই ।” 

বাহার কখনও বেদ আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা একথা বনিলে তত 
"আশ্চর্যের বিষয় হয় না, পরস্ত বাহার! আপনাদিগকে বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়। মনে 
করেন, তাহাদের পক্ষে এরুগ উক্তি অতীব আক্ষেপের বিষয় । বেদে দীক্ষা" 
প্রকরণ অতি স্বন্দরভ।বে উল্লিখিত হইদ়াছে। 
যগা-বজুর্ধবেদ_- 

“ ব্রতেন দীক্ষামাপ্পোতি দীক্ষয়াপ্রোতি দর্িণম্‌। 

দক্ষিণা শরদ্ধ'মাপ্ে!তি শরদ্ধরা সতামাপাতে 0৮ অঃ ১৯ মঃ ৩০। 
অর্থাৎ গুরু সেবারূপ বরতদ্বারা মনুষ্য দীক্ষা প্রাপ্ত হয়, দীক্ষা হইতে দক্ষিণা 
্‌ প্রাপ্তি, দক্ষিণা দানেই শ্রচ্ার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধা হইতেই সত্য গ্রাণ্ত হওয়া যায়। 

আবার তরে ঝঙ্গণ, প্রথম অধ্যায়ে উত্ত হইয়ছে-- 

« খাতং বাব ন্বীক্ষা, সতাম্‌ দীক্ষা । 
তস্মাক্ষিতেন সত্যমেব বদিতব্যম্‌॥” ১১৬ 

অর্থাৎ দীক্ষাই খত, দীক্ষাই সত্য। অতএব দীক্ষিত ঘ্যক্তির সত্যবার্দী 
হওয়া! কর্তব্য । | 

অধুন! বীক্ষা-মগ্ত্রেরে অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। কেহ্‌ রুদ্মন্্রে, কেহ 
শক্তিমন্ত্রে আরও কেহু কেহ অন্যান্ত দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
কিন্তু এরূপ দীক্ষ/কে এক দাক্ষা বলা বায় না, দীক্ষাভাস মাত্র বলা যায়। যেহেতু 
বিধুল্ই দীক্ষার দেবতা; হুরাং খিষুমান্ দীক্ষা গ্রহণ করিলেই দীক্ষা পুর্ণ হইয়া 
খাকে। ফলত: বৈষবী দীক্ষাচ্ছেই দাক্ষার পুতি সিদ্ধ হয় এবং ইহাই বেদ-সগত । 








সাতশ সমস পপ 





দীল্গাবিদি বৈদিক । 


বিষু্ই দীক্ষা -ম্বামী। ১৯৫ 
যথা, এঁতরেয় ব্রাঙ্মণে__ 
“ অগ্নিশ্চহবৈ বিধুঃশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ । 
তো দীক্ষায়া ইশাতে তন্যদাগ্না বৈষবম্‌ হবি9র্বতি ॥ 
যৌ দীক্ষায়া ইশাতে তৌ গ্রীতো দীক্ষাম্‌ প্রযচ্ছতাম্‌, 
যৌ দিক্ষপিতারৌ তো দীক্ষয়েতাং (" ২1১1৪ খণ্ডে" 
অর্থাৎ অগ্নি এবং বিষ দেব তাগণের দীক্ষাপালক | এই দেবতাছয়ই দীক্ষার' 
ঈশ্বর। এই কারণে, আগ্রা-বৈষ্ণব হবি হয়। ধাহার। দীক্ষা স্বামী হইবেন, তাহারা 
প্রসন্ন হইয়া দীক্ষা দান করিবেন । দীক্ষাদান-যোগ্য ব্যক্তিই দীক্ষাদান করিবেন ॥ 
এই শত প্রমাণ অনুসারে সিদ্ধ হইল যে, অগ্নি ও বিষুই দীক্ষার স্বামী । 
অগ্নি হইতে দীক্ষার আরন্ত অর্থাৎ হোমক্রিয়ার আবস্ত 
হই বিষু-ন্ত্রগরহণেই দীক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। 
আবার বিষুই যে সর্বোৌতরম দেবতা, এবং সর্ববদেবময়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কথিত 
হইয়াছে । অতএব এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় থে, বৈদিক বিধান অনু 
সরে বৈষ্ণবী দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা । যেহেতু বেদ, বিষুঃকই দীক্ষার স্বামী কহিয়া- 
ছেন। আরও বিষ্ণুর পর যখন অন্ত কোন দেবতা নাই, তখন বিষু-মন্ত্র গ্রহণ রূপ 
দীক্ষী-সংস্কারের উপরও আর কোন সংস্কার নাই, এবং এক বিঞু-পুজাতেই সমস্ত: 
দেবতার পুজা পিদ্ধ হইয়া যাঁয়। সুতরাং বিষুঃপুজকের অর্থাৎ বৈষ্ণবের আর অন্ত 
কোন দেবতার পুজার প্রয়োজন হয় না। শ্রুতি বলেন“ বিষ সর্ববা দেবতাঃ1” 
অর্থাৎ বিষুঃ সকলেরই দেবতা । অতএব বঞু-পুজা করিলে সকল দেবতার 
সন্তোষ সাধিত হয়। তাই শ্রীমস্তাগবতে উক্ত হইয়াছে 
“ যথা তরোম্্ল নিষেচনেন 
তৃপ্যস্তি তৎ শ্বন্বতৃতজাপশাখাঃ । 
প্রাণোপহারাচ্চ ষথেক্ট্িয়ানীং 
ভখৈব সর্দাণমটযুতেজ্যা |” ৪1৩১1১২ 





বিষুউ দীক্ষর স্বমী 


১৯৬ বৈষঃব-বিবৃত্তি। 


সিসি পাশ শা পাতি ৮ পাশা পপ সি পাস পান পা শিস পিপি পাপী পাস নি, 





অর্থাৎ তরু-যুলে জল দেচন করিলে যেমন তাহার কাণ্ড শাখ! প্রশাখ। 
পর্বাস্ত প্রফুল্ল হইয়া থকে, অন্নাতার করিলে যেমন সমন্ত ইন্জিয়ের পরিপুষ্টি ও দ্্তি 
সাপিত হয় সেইরূপ একমাত্র অদ্রাত শ্রীহরির অর্চন1 করিলেই মকল দেবত।রই তৃণ্তি 
হইয়া থাকে । 
এই কারণেই দীক্ষিত বাক্তি বৈষৰ নামে অভিহিত হইয়া খাঁকেন। দীক্ষত 
বাক্তি দীঙ্গাগ্রভণাভ্তুর সর্ধ্বাদবগয় বিষুঠকে আপন প্রীতু শ্বীকায় করিয়া তীহার পুজ। 
করিয়া াকেন। দীক্ষিত বাক্কির মন্ত্রদেবতার পুজ1 করা নিত্য কর্তব্য। 
বথা, আগমে_ | 
“ লব্ধ শঙ্গস্ত যো নিতাং নার্চয়েশসস্্-দেবতাং | 
স্দকশ্মফলং তন্যানিষ্টং যচ্ছতি দ্নেবত| ॥% 
অর্থাৎ যে বান্তি মন্থু লাভ পূর্বক গ্রতাহ মন্ত্র-দেষতাকে অর্চন| না কেন 
উহার মমগ্ত কর্ম নিচ্কল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তাহার অনিষ্ট সাধন কয়েন। 
অএব দীক্ষা গ্রহণ যে সকলেরই অবশ্ কর্তৃবা, তাহাতে আর সনেছ নাই। 
আবার দীক্ষিত বাক্তি যে « বৈষ্ণন ” নামে অভিহিত হই] থাকেন, তাছ। তয় 
ব্রাহ্ধাণ স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে । তদ্যথ1-- 


“ বৈষ্ঞবো ভধতি বিধু বৈ যজ্ঞ স্বয়মেবৈনং 
তন্দেবতয়। শেন চছন্দস! সম্বর্ধয়তি ॥"* 
১ পপ্রিকা) ৩অ, ৪র্থ খণ্ড । 


যে ন্যক্তি বিষু দীক্ষ। গ্রহণ করেন, সে বাক্তি “বৈষ্ণব” নাষে অভিহিত হইয়। 
থাকেন। যঞ্ঞই বিষুর নাম । বিফু-দেবত| জয়ং স্বতন্ত্র রূপে সেই পুরুষের (বীহীর 
নিকট হইতে দীক্ষা এাহণ করা হয় এবং যিনি বৈষ্ণব হন তাহাদের) বর্ধন করিয়া 
থাকেন। 

এই নৈদিক দিদ্ধান্ত অন্সারেই শ্রীহবিভক্কি-বিলাসের দ্বিতীয় বিলাস 


৬০৯ লাশ 


বৈঞঃব স্বতন্ত্র জাতি । ১৯৭ 


পিপি সপ পসিসসপাশিসিসপ পা 





বিষুঃ-মাঁমলের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে. 
| ৭ ক্তাতো গুরুং প্রাণমোবং সর্ধন্বং বিনিবেদ্য চ। 
গহীয় দ্বৈধবং মন্ং দীক্ষা পৃর্বাং বিধানতঃ 01 
ততএব গুরুদেবাক গগ্রণাঁগ কর। আপনার সর্ধন্থ শ্রীগুর্চরণারবিন্দে 
সমর্পণ কর এবং দীক্ষাপূর্বাক যথাবিপি বৈষব 
গ্রহণ কর। দীক্ষা শকের বুৎপত্তি। যখা-. 
৪ দিলাজগনং যতো দগ্চাৎ কুর্মাৎ পাপন্ত সংক্ষযং। 
৮ তম্মাদীক্ষেতি স প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈ: 1 
অর্থাৎ যাহা দিবাজ্ঞান গ্রদান করে এবং পাপক্ষালন করে, মেই প্রকরণকে 
তত্বজ্ঞ দেশিকগণ দীক্ষা] বলিয়া! থাকেন । 
বিষ্ুমন্্র গ্রহণ করিয়া যিনি “বৈষওব” সংজ্ঞা লাভ করেন অর্থাৎ যিনি ধর্দে 
বৈষ্ব, কর্মে বৈষ্ঠব, এ্রমন কি জাতি-পরিচয়েও বৈষাব বলিয়া অভিহিত হইয়া! 
থাকেন, তাহাতে জাতিভেদ বা জাতিবুদ্ধি থাকিতে পারে না। সকল বৈষবই 
তখন এক ম্বতন্ বৈষ্বজাতিতে পরিণত হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরীণে উত্ত 


হইয়াছে-_ 


দীক্ষা শব্দের বাৎপত্তি। 


« ব্রঙ্গ ক্ষত্রিয় বিটশৃত্রা শ্তন্তরো জাতয়ো যথা । 
শ্বতন্তরাী জাতিরেকা চ বিশ্বেধু বৈষ্ণবাতিধ ॥৮ ব্রন্ধথণ্ড ১১1৪৩। 
অর্থৎ বাঙ্গণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শদ্র এই চারি আতি ; কিন্ত জগতে বৈষ্ণব 
নামে এক জাতি আচে. তাহা। এই চারি জাতির অন্তর্গত নহে-স্বতন্তর বা শ্বাধীন। 
পরস্ত চারি, বর্ণের-উপরিচর । 
তাদ্বশ বৈষ্ণবের জাতিভেদ বা জাতি বুদ্ধি করা শান্তে ঘোর অপরাধজনক 
কীর্ডিত হইয়াছে । যথা ইতিহাঁস-সমুচ্চয়ে-_ 
“ শ্রদ্ধা ভগবত্ত্তং নিষাদং শ্বপচং তথ! । 


বৈষ্ণব স্বতন্ত্র জাঁতি। 
সেশাশাশা  বীক্ষতে জাতি সামান্তাৎ স যাতি নরকং এবং ॥ 


১৯৮ বৈষ্ঠব-বিবৃতি। 


22232227525 
অর্থৎ ভগবস্তক্ত বা বৈষ্ণব শূদ্র, চণ্ডাল বা শ্বপচ যে কোন হীন কুলে 
জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাকে সামান্থজাতি রূপে, বাঁ অন্ত শৃড্রাদি যেরূপ, ইনিও 
সেইরূপ ইতাদি সমানজাতি রূপে দর্শন করিলে নিশ্চয় নরকগামী হইতে হুয়। 
অতএব বৈষ্ণব যে-সে কুলে জন্পগ্রহণ করিলেও বিষু-দীক্ষা প্রভাবে ও 
বৈষ্ণব-সদাচার প|লনে তাহার শূদ্রারি জাতিদোষ বিনষ্ট হইয়! যায়। তখন তিন্নি 
ভাগবত বাঁ বৈষ্ণব জাতিতে উন্নীত হন। পপ্ুপুরাঁণে, ভগবন্ধ্গসংবাদে উক্ত 
হইয়াছে 
“ ন শুদ্রা ভগবভুক্তা স্তে তু ভাগবতাঃ মতা: | 
সর্ধববর্ণেহু তে শূড্রা যে ন ভক্ত জনাদিনে | 
অর্থাৎ ভগবদ্তুক্তগণ শূদ্র নহেন, তাহারা, ভাগবত নাম অভিহিত। যাহার! 
ভগবানের প্রতি ভক্তিমান ন! হয়, তাহ।র। যে কোন 
বর্ণ হউক না কেন, তাহাদিগকে শুদ্র বলিয়! 
জানিবে। 
আরও কথিত হ্ইয়াছে--" আর্চ্যবিষ্টৌ শিলাধীগুরুষু নরমতি বৈষবে" 
জাতিবুদ্ধি * * * বিষ্কৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতর সমধিরষস্ত বাঁ নারকী সঃ।” 
অর্থাৎ যে নরাধূম শীলগ্রামে শিলীবুদ্ধি, গুরুদেবে নরবুদ্ধি এবং বৈষুকে 
জাতিবুদ্ধি করে, সে নারকী, সুতরাং প্রীয়শ্চিততার্থ | 
পুনচ্চ পন্মপুরাণে বাঘ-মাহাত্যে উক্ত হইয়াছে__ 
এ “ শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষবং। 
বৈষুবে বর্ণবাহ্োহপি পুনাতি তৃবনজয়ম্‌ ॥” 
অর্থাৎ ইহলোকে অবৈষ্ণব বিপ্রকে চণ্ডালের সমান ও দর্শন করে নাঁ, কিন্তু 
বৈষ্ণব বর্ণবাহ হইলেও ত্রিভু$ন পবিত্র করিয়া থাকেন । 
বৈষ্ণব শূন্রাি নীচ-কুলোৎপন্ন হইলেও তাহার সেই হুর্জাতিত্ব দীক্ষা ও ভক্তি 


বৈষ্ণব শুর নহে। 


বর্ণ-নিয়। ১৯৯ 





পপ পি নিপাত 
সষপপশি আপ সা সপ পা 


গ্রভাবেই বিনষ্ট হইয়। খাকে। যথা-- 
“ ভক্ত পুনাতি মন্নিষ্টা শ্রপচান্নাপি ন্তুবাৎ ।” শ্রীভাঃ ১১ স্ম্ধ। 
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই শ্লেকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 
লিখিয়াছেন--“ সম্ভবাৎ জ|তিদোব[দরপি পুনাতি।”” অর্থাৎ যে বাক্তি 'নষ্ঠপূর্লক 
আমার এতি ভক্তি গুকাঁশ কারয়া থাকে, সে চণ্ডাঙাদি জাতিদোষ হুঈতে মুক্ত 
হুইয়! পবিত্র হইর়| থাকে | সুতরাং ধাহার " বৈষব » বলিরা সংজ্ঞা হয়, তিনি 
পূর্বজাতিদোষ হইতে যুক্ত হইয়া দণ্ডীর ন্যায় অবশ্থই উত্রষ্ট জাতিত্ব গ্রা্ড হইয়। 
খাকেন। শ্াপাদ জীবগো স্বামী ভক্তিন্দর্ডে পিখিয়।ছেন-- 
« ইতি শপৃথুচরি হাছপারেণ যৎকিঞিিহ। 
জাঁতাবপু[ত্তমত্বমেব মন্তব্যম্‌ ॥'? 
অর্থাৎ পৃথুরাজ অতি নীচকুলোত্তব হইলেও তাহার আদেশ সর্বত্র পালিত 
হইত। তিনি সপ্ুদ্বীপের একছত্র শাসনকর্তা ছিলেন । কিন্তু ব্রাঙ্গণকুল এবং 
অচাতড-গোত্র বেষ্চবগণের উপর তাহার কোন শামন ছিল না। 
৭ সর্বত্রা্থলিতাদেশ: সপ্তবীপৈক-দগুধুক্‌। 
অন্তত্র ব্রাহ্গণকুলাদস্তত্রাচত-গোতব্রতঃ ॥৮ শ্ভাঃ ৪1২১১১। 
এই শ্রীপৃথুচদ্ষিতানুম।রে বিচার করিয়া দেখ! যায়, যে কোন কুলে জন্ম 
হউক না কেন," বৈষ্ণব ” আখ) লাভ কাঁরলে জাতিতেও উত্তমত্ব লাভ করিবে, 
ইহাই মন্তব্য। অতঃপর তিনি শাস্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়! স্বীয় বাক্যের বমর্থন 


করিয়াছেন। ত-বথা_ 
“ যন্ যললক্ষণং প্রে।ক্তং পুংলো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্‌। 


য্থত্র। পি দৃণ্তেত তত্তেনৈব বিনিদ্দিশেৎ ॥” 
শ্বীভাঃ ৭ম, স্কঃ। ১১ অঃ। 


অর্থাৎ খাজে তাদ্ষণাদি বর্ণচতু্টয়ের বর্ণঙ্াপক যে সকল লক্ষণ উত্ত হইয়াছে, 
যা্দ অন্ত বর্ধেও সেই কল লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, 


বর্ণ-নির্ণধী। ৃ 
নি ভবে তাহাকে সেই বর্ণ বলিয়| নির্দেশ করিবে। 


২৬৩ বৈষগব-বিবৃতি। 


পোস্টটি 








এই জন্তই বৈষণবে ত্রাঙ্গণের বছ লক্ষণ পরিরৃষ্ট হওয়ায় এবং বিধুরদীক্ষা- 
গ্রতাবে ছ্বিজত্ব বা বিপ্রতা সিদ্ধ হয়া বৈষব, ক্রা্মাপ-সদুস্শ হা 
““ল্ুভ-ব্রাক্সীপ 1৮ যথা 
“ ঘা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তাং রসবিধানতঃ | 
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজবং জায়তে নৃণীং | 
শর হঃ ভঃ বিঃ ধৃত তত্বপাগর বচন । 
এই প্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী পিখিয়াছেন_-« নৃণাং সর্বে- 
যামেব দবিজত্বং বিপ্রতা " অর্থ|ৎ রসের বিধান অনুসারে যেমন কাংস্তও খনিজ।ত 
বর্ণের সার বর্ণে, গুণে ও মূল্যে তুল্যতা প্রাপ্ত হয়, সেইন্ধপ মন্ুষ্যমাত্রেই যথাবিপানে 
বৈজ্ঞবীদীক্ষ/ গ্রহণ করিলে ছ্িজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা প্রাপ্ত হন। এস্থলে এই 
“ বিপ্রতা প্রাপ্ত হন" বলায় বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণবমাত্রেই তখন বেদপাঠে 
অধিকারী হন। যেহেতু, “ বেদ্পাঠাদ্‌ ভবেদিগ্র: 
এই ব্নই উক্ত বিপ্রশবের নিরুক্তি। অতএব 
বৈধ্ধী দীক্ষাপ্রভাবে নরমাত্রঈ যে ঘিত্ব লাভ করিয়া বেদ পাঠে অধিকারী হইতে 
পারেন, তাহ! ম্পষ্ট প্রমাণিত হইল। পুনশ্চ ক।শীখণ্ডে লিখিত আঁছে-- 
“ অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শখচক্রাঙ্করারিণঃ। 
সংপ্রাগ্য বৈধ্ণীং দীক্ষাৎ দীক্ষিতা ইব সংভূব | 
অর্থাৎ মযুরধবজ গ্দেশে অস্ত্যজ জাতিও বৈষ্ঞবীদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া 
যাক্তিকের স্তায় শোভা পাইযনা থকেন ! 
বৈষণবের এই বিপ্র-তুল্য ব্যবহার দর্শন করিয়া অনেক কর্শজড় ব্রা্ষণা- 
ভিমানী শ্ম্ভজন বৈষ্ণবকে ত্রষ্টাচারী বলিয়া উপহাস ও নিন্দা কারম্না থকেন| 
অ|রও বলিক্না থাকেন, বেঞ্চর বর্ণাশ্রম ধর্ম মানে না। কিন্তু তাহাদের জান! 
উচিত, বৈষ্ণবধর্্ম বেদ-প্রপিহিত ধ্, সুতরাং বৈষ্বজন বেদাহুসারেই বর্ণ/শ্রম ধর্ম 
পালন করিরা থাকেন, তাহারা বেদ-বিরুদ্ধ কপোল-কাল্লত কোন বিধি-নিষেপের 


বৈষবের ছিজত্ব। 


বৈষুবের ছিজত্ব। ২৪১ 











আন্ুবত্বী হয়েন না । অতএব বৈষ্ণবের বিপ্রতুল্যতা বেদ-মূলক। বেদ কোন 
বর্ণ বিশেঘকে উল্লেখ না করির! দীক্ষিত মাত্রকে ত্রাঙ্গণ বলিয়াছেন । যথা শতপথ 


রাহ্মণে-_ 
« তদ্বৈ বসস্ত এবাভ্যারভেত বসস্তেো। বৈ 


্ক্মণন্তর্তুষ উ বৈ কম্চ যজতে ত্রাঙ্মণীতৃ়ৈব 
যজতে 87 ১৩ প্রপাঃ। অঃ 81১১ 
অর্থাৎ ব্সস্তেই আর্স্ত করা আবশ্তক। বসন্তুই 
ব্রাহ্মণের খতু, যে কেহ ঘজন করিয়া থাকেন [তিনিই 
বেদ-দিদ্ধ। ব্রাহ্মণ হুইয়া যজন করেন। 
ফান্তুন চৈত্র মাসই বসন্ত ধতু। এই ছুই মাসই দীক্ষা গ্রহণের প্রশস্ত কাল। 
বথ| প্রীহরি-ভক্তিবিলাসে_২য়, বিঃধৃত-_ 
« ফান্তনে সর্ববশ্তত মাচারধোঃপরিকীত্তিতঃ |? আগমে 
& ন্ত্রারস্তস্ত চৈত্র স্তাৎ সমস্ত পুরুষার্থদঃ।* গৌতমীয়ে 
ফলতঃ বসস্তকালই বৈষ্ঝবীদীক্ষা। গ্রহণ কারয়া। ভগবস্ভজন আরম্ত করিতে 
হয়, ইছাই বৈদিক বিধান। বেদ এইরূপ দীক্ষিত ব্যাক্তকে ব্রা্ষণ বলিয়া নিদ্দেশ 
করিয়াছেন। এতরের় ব্রাহ্মণে ম্পই লিখিত আছে 
« যখৈতদ্ত্রাহ্মণন্ত দীক্ষিতন্ত ব্রঙ্গণো দীক্ষেষ্টেতি। 
দীক্ষামাবেদয়ন্ত্যেব মেবৈতৎ ক্ষতরিয়ন্ত 0৮ ৩1৪ অঃ। 
অর্থাৎ যে প্রকার ব্রাহ্মণের দীক্ষা সময় “আমি অমুক ব্রাঙ্গণ দীক্ষা 
লইতেছি ** বলিক়্া। আবেদন করিতে হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কেও “« আম অমুক 
্রাঙ্গণ” বলিয়া আবেদন করিতে হুয়। 
এই শ্রুতির স্তাষ্মে আপত্তন্ত স্থত্রের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত 
শঁত্িরনর্দ আরও স্পষ্ট তর হুইয়াছে। যথা. 
“ ব্রাঙ্গণো বা এয জায়তে ঘে| দীক্ষতে ভন্মদ্র/জন্ত 
খৈষ্ৌ অপি আ।ক্ষণ ইত্যেবাব্দেরতি ॥ 1 
১৬৬, 


বৈষবের ত্বিজত্ব 


২০২ বৈহ্যহ-বিবৃক্ডি।। 





তাস ডআউাতজ 


অর্থাৎ যে দীক্ষা প্রহণ: করে, সে. ব্রাঙ্গণ হইয়া যায়। নুতরাং ক্ষত্রিয় 
বৈশ্তকেও দীঙ্গ। গ্রহণাস্তর “ ব্রাহ্মণ ” বলিদ্বা আবেদন করিতে হুইবে। - 

এই সকল বৈদিক বচনকে আশ্রয় করিয়াই পুরাণসমূহ বৈষ্ণবকে 
« প্বিজাণিক” বলিরা ঘোঁধণা করিয়াছেন । যথা নারদীয়ে-- 

« শ্বপচোইপি মহীপাল বিষ্গোর্ভক্তো ঘ্বিজাধিকঃ 1?” 

অর্থাৎ হে রাজন্‌! বিষুভক্তিবিহীন ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত অপেক্ষা শ্বপচ 
কুলোৎপন্ন বিষুঃত ক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণবের মহিম। ও গৌরব অধিক। 

এই জন্তই শ্ীপাদ সনাতন গোস্ব মী শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের টাকায় লিখিস্বা- 
ছেন-_ 

“ যতঃ শৃদ্রেঘস্তাজেঘপি যে বৈষ্ণবা স্তে শৃড্রাদয়ো ন কিলোচান্তে 1” 

অর্থাৎ শুত্র কি অন্তযজ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও বিষুদীক্ষা গ্রহণা স্তর 
বৈষ্ুব-সদাচার পালন দ্বারা যদি «“ বৈষ্ুব ” সংজ্ঞা 
লাভ হুয়, তবে আর তাহাকে শুদ্রাদি নীচজাতি বলা 
যায় না। পরহ্ধ ভগবনদীক্ষাপ্রভাবে তাহাদের বিপ্র-সাম্য সিদ্ধ হয়। 

“ কিঞ্চ 'ভগবন্ধীক্ষা প্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্র-সাম্যং সিদ্ধমেব।” 

ফলত: যে ব্যক্তি দীক্ষ। গ্রহণ করেন তিনিই বিপ্রের স্তায় শ্রীতগবৎ“্ঘজন- 
যোগ্যতা লাত করিয়া থাকেন। 

এই বৈদিক সিদ্ধীস্ত অনুসারেই ভ্রীপাদসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন-__ 

“ অতএব বির: সহ বৈষণবানামেকব্রৈব গণন11” 
অর্থাৎ বৈষ্বকে বিপ্রের সহিত একত্র গণনা 

করিবে। যেহেতু হরিভক্কি-সধোদয়ে শ্রীতগব!্‌- 


বৈষ্ঃবাচার্যাগণের, অভিমত । 


বৈষ্ণব বিপ্রতুল্য। 


ব্রজ্ধসংবাদে উক্ত হইয়াছে-- 
« তীর্থান্বশ্বখতরবো গাব বিপ্র। সথান্বয়ং | 
মন্তক্ত/শ্চেতিবিজ্ঞেযাঃ পঞ্চেতে ভনবে। মম 1 


বৈষাৰাচার্মযগণের অভিমত । ১২৪৩ 


অর্থ।ত তীর্থ, অশ্বথতরু, বৈষ্ণব এই পঁ।চটী দ্সামার তনু! বলিয়া জানিবে। 
জ্ীগোহ্বামীপান শ্রীমস্ত।গব তাঁদি হইতে আরও বধ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন যে 
“ ইত্থং বৈষ্চবানাং ব্র।্ষণৈঃ সহ সাম্যমেব সিদ্ধতি। 
কিঞ্চ, বিপ্রাদ্দিষড়গুণযুত1দিতা।দি বচনৈরবৈষব 
্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিনজ।তানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং 
নির্দিস্ততেতরাং |” | 
অতএব পূর্বোক্ত শ্রোতরীমাণ ও তদন্থগত পৌরাণিক বচন অনুসারে বুঝা 
যাইতেছে যে, জাতি পৃ্্য নহে, গুণই পৃজ্য। পরস্ত গুগ ও কর্ম অন্ুদারেই বণ 
নির্ণয় হইয়া থাকে । যথ।-__ 
“ ন জাতি পুজ।তে রাজন্‌ গুগাঃ কল্যাণকারকা1: | 
চগ্ডালমপি বৃত্বস্থং তং দেবা ব্রঙ্ষণং বিদুঃ 0৮ 
বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা । ২১ অঃ। 
অর্থাৎ হে রাঁজন্‌! জাতি পুজ্য নহে, গুপই কল্যাণকারক। চণ্ডালও যদি 
বৃত্বস্থ হয় অর্থাৎ যথাবিধি দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া সদাচার পরাণ হয়, দেবতাগণ 
তাহাকে ব্রাহ্ষণ বলিয়া জ্লাত হয়েন। 
বর্তমান সময়ে ত্রাঙ্গণ বলিলে লোকে বুঝিয়া থাকেন, যাহার পিতা ব্রাহ্মণ জাতি 
এবং মাতা ব্রাহ্মণী তিনিই ব্রদ্ষণ। ব্রাহ্মণের ওরসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে ধাহার 
্ম হয় নাই, তিনি কিছুছেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না । বর্ততমানকালে ব্রাঙ্ষণজাতি 
বিষয়ে লোকের সাধারণ ধারণাই এইরূপ। কিন্তু বেদ-ধর্্সংহিতা-পুরাপাদিতে 
ইহার বিপরীত বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ] ইত:পুর্ব্বে কিঞিত বিবৃত 
করা হইয়াছে । খখেদের পুরুষ্ৃক্ ব্যতীত অন্থান্ত সুক্তের যেখানেই ব্রাহ্ষণশব্ব কোন 
ব্যক্তিকে বোধ করাইবার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইখানেই দেখিতে পাঁওয়! যায় 


২০৪ বৈষ্ঠব-বিধৃ্তি। 
ব্রাহ্মণ শব্ধ কোন নির্দিষ্ট জ!তি বিশেষকে বোধ না করাইয়া স্ততিপাঠক খত্বিক- 
মাঞ্রকেই ৰোধ করাইয়! থাকে । তত্তিন্ন 'বিপ্র" শকের যে প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়, উহাও কোন জাতি বিশেষকে বুঝায় না। উহার অর্থ মেধাবী বা 
বুদ্ধিমান্। গরন্ধ খগ্থেদীয় পুরুষসথক্তের বর্ণোৎপত্তি-বোধক কটি আলোচন! 

রা করিলে, চারি বর্ণের লতি যে গুণ ও কর্মের শিভাগ 
অনুনারে হইয়াছে, তাঁহ। স্পষ্ট প্রতিপন্ন হুয়। ১১শ, 
খকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে__ 
« যংপুরুষং ব্দধুঃ কতিধা বাকল্লয়ন্‌। 
মুখং কিমন্য কৌ বাহু কাঁ উরুপাদা উচ্যতে 1” 
১২*) খকে উক্ত গ্রশ্নের উত্তর দেওয়! হইতেছে__ 
« ব্রাহ্মণোহশ্ত মুখমাসীঘাছ রাজন্াঃ কাতঃ | 
উচ্ক তদন্য যতশ্তঃ পত্যাং শৃাদ্রা অজায়ত ॥%”  ৮1৪।১৯। 
প্রশ্ন হইতেছে--“যাঁহাকে পুরুষ বলিয় বিধান কর! হইল, তিনি কি প্রকার 
কলি হয়েন? অর্থাৎ তিনি বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ কিরূপে 
তীহার শরীর করন| করেন? তাহার মুখ কি? বাছগ্য়কি? উরু ও পাদয়ই 
বাঁকি?” 
ইছাঁরই উত্তরে বলা হইয়াছে__€ ব্রাঙ্ণকে তাহার মুখ স্বরূপ কল্পনা করা 
হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়কে তাহার বাহদ্বয় কল্পনা কর! হইয়/ছিল, বৈশ্ঠ, সেই পুরুষের 
উপ করিত হইয়াছিল এবং শূদ্রকে তাহার পদরূপে কপ্পনা করা হইয়াছিল। যদিও 
 শূত্র সম্বন্ধে “ পন্তযা শূদ্র অজায়ত ” অর্থাৎ পদদ্য় হইতে শুদ্র জন্গিয়াছিল, ্পষ্ট 
উল্লেখ অ।ছে, তথাপি প্রশ্নে যখন « ব্যকল্লয়ন্‌ ” শৰ রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
ধৈশ্ত ঘথাক্রমে তাহার মুখ, বাঁছ ও উর রূপেই কল্পিত হইয়াছ, তখন পদ হইতে 
_ হন্্রের উৎপত্তি করনা ব্যতীত অন্ত কেনরূপ অর্থ সঙ্গত বোঁধ হয় না। | 
সে যাহ! হউক। বৈদিক-কালে যে, কে|ন জাতিতে প্রথা ছিলনা, তাহাতে 





চতুর্ববর্ণের উত্পন্তি | ২৫ 





কোন সন্দেহ নাই। জীব-ন্ষ্টির পরে হায় যেরূপ বৃদ্ধি, .অরান্ছন, ৮ কেবিনে, 
তাহারা সেইরপে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ শুর এই চাবি 
ৃ ভাগে বিভক্ত হইবেন। প্রথমতঃ মনুষু)দিগের মধ্যে 
বর্ণ বা জাতিগত কোন পার্থকা ছিলনা__ 
“ ন বিশেষোহন্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ । 
্রহ্গণা পুর্ব স্থষ্টং হি কর্দাণা বর্ণতাং গতং ॥৮ 
মহাভারত শাস্তিপর্ব ১৮৮১৯ । 
অর্থাৎ আদিকালে কোন বর্ণ বা জাঁতিভেদ ছিলনা, জগত ব্রন্ধময় ছিল, 
নুতয়|ং মনুষ্যমাত্রেই দ্বিপ্ ব। ব্রাহ্মণ নামে সমাধ্যাত ছিলেন। কেবল কর্ণ ঘারাই 
বর্ভেদ সূচিত হইয়াছে। 
তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
" দৈব্যো। বৈ বর্ণে ব্রাহ্মণ: আন্ুর্ধ্যো শৃজ্র: 1৮ ১২৬৭ 
অর্থাৎ দেবভাব হইতে ত্রান্মণ বর্ণের ও আন্মুরভাব হইতে শৃদ্রবর্ণের উৎপত্তি 
জ্ইয়াছে। 


চতুর্ধর্ণের উৎপত্তি। 


" অসতে। বৈ এষ সন্তৃতো! যৎ শৃদ্রাঃ ৮ ৩২। 

অর্থাৎ এই শুদ্র অসৎ-সম্ভৃত। 

অতএব সমাজের আদিম অবস্থ|য় মানবের শ্বন্ব গুণ ও কর্মের উচ্চনীচ 
অনুসারেই ব্রাঙ্গণাদি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। জন্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ 
ছিল না। বাহার! সং-_সদাচীরী তাহার৷ আর্য বা ব্রাহ্মণ এবং যাহারা অসং বা 
অসদ|চারী তাহারা অনার্ধ্য বা শূদ্র। 

শীমন্তাগবতে লিখিত আছে__- 

| “ এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ববাায়ঃ। 

. দেব ন।রায়ণে! নান্ত একাগ্রি বর্ণ এব চ॥% ৯1১৪1৪৮। 
পুরাকালে সর্ববাধ্ধর গ্রণব একমাত্র বেদ ছিলেন, এবং এক কমি ও এক ব্প 


২২ক৬ ৃ বৈষধ্ব-িবৃতি | 





বক্ষাতি,ছিল। এই একবর্ণের নাম * হংস। যথাঁ-"বআআদৌ ক তযুগে বর্ণে। বৃণাং 
হুংস.ইতি স্বৃতঃ1% এই হুংসবর্ণের নাঁরায়ণ-পরারণত্ব হেতু সকলেই যে বৈষ্ণব 
ছিলেন, তাহা সহজেই অন্থমিত হয়। এই বেদ-প্রণীহিত বৈষ্কবধর্ম্ের সাহায্যে 
যেমন সহজে ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্ব লাত হয়, সেরূপ আর কোন সাধনাতেই হয় না। 
উক্ত মৌলিক হংদ বর্ণ হইতেই মমান্ধের নুশূঙ্খলতা-সাঁধন ও অভ।ব পুরণ উদ্দেশে 
বিভিন্ন সময়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে । যা 
“ কামভোগ-প্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধন! প্রিয়পাহসা:। 
ত্যক্ত-স্বধর্মরক্তাঙ্গ! স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥” 
মহাতারত শাস্তিপব্র ১৮৮।১১ 
অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ রজগুণপ্রভাবে কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধ-পরতন্্ 
সাহসিক কর্মে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিগ হইয়াছিলেন তাহারা ব্রাহ্মণধন্ম ত্যাগ 
হেতু রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইলেন । 
« গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিন:। 
্ধর্মান্‌ নানুতিষ্ঠস্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্ততাং গতাঃ॥৮ এ1১২ 
গে সমুদয় স্বিজ বজ ও তমগুণ প্রভাবে পণ্ডপালন ও কৃষিকাধ্যের ছারা 
জীবিকা-নির্বধাহ করিতেন, তাহার স্বধশ্ম ত্যাগ হেতু পীতবর্ণ বৈশ্ত হইলেন। 
“ হিংসানৃত রর লুঝ।ঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ। 
কৃষ্ণ: শৌচপরিত্রষ্ী স্তে দিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ% এ ।১৩ 
_ যেসকল ছবি তমগুপপ্রভাবে হিংসা-পরতন্্ মিখ্যা-প্রি, লোভী ও শৌচ- 
পরিক্রষ্ট হইয়া সর্ববিধ কন্মের ঘার! জীবিকার্জন করিতে লাগিলেন, ত।হারা শূড্র 
. হুইলেন। 
এই জন্যই সমস্ত উপনিষদের সারভাগ গ্রীমন্তগবদ্গীতায় ভগবান্‌ প্রীরুষঃ 
অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন 
“ চাতুর্বরণং ময় সং গুণকর্মাবিভাগশঃ।” ৪1১৩। 


চতুর্বর্ধের উতগন্তি। ২৭, 





«গুণ ও করের বিভাগ অনুলারে আমি. চারি বর্ণের সৃতি করিয়াছি ।'? 

রও বলিয়াছেন-_ 
“ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শুদ্র/ণাঞ্চ পরস্তপ। 
কন্মাণি গ্রবিভক্তানি গ্বভাব-প্রভবৈণৈ21% ১৮1৪১ । 

ভীবমাত্রই 'ত্রিগুণাতমক, ম্থতরাঁং তাহাদের প্রত্যেকের -ক্রিয়্ারও পার্থক্য. 
আছে। মনুষ্যের মধ্যেও উক্ত গুণত্রয়ের ইতর বিশেষ থাকাতে ম্বভাবেরও অনেক 
প্রকার পার্থক্য আছে। . তন্নক্ন্যে সাত্বিক-শ্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগঞ্জ ব্রাক্ষণ,-রজঃম্বন্ভার 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয়, তম-ম্থভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শূদ্র এবং রজন্তম-গুধ-মি শ্রত ' 
স্বভাবের বাক্তিগণ বৈশ্ত। এই জন্যই ইহাদের পৃথক্‌ পৃথক কর্ম প্রবিতক্ত 
হইয়ছে। 

পূর্বোক্ত গীতা-বচনের ব্যাখ্যাস্তর করিয়া বলেন যে, সৃষ্টির প্রাথমে ভগবান্‌ 
চারিবর্ণের আত্মা চারি প্রকার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রাঙ্গণের আত্ম 
সবপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের রজঃপ্রধান, বৈশ্তের রজন্তমগ্রধান এবং শৃত্ধের আত্মা তম" 
প্রধান। ইহা! সম্পূর্ণ যুক্তি ও শান্বিরচ্ধা। আত্মা গুপাতীত পদ, গীতাতেই 
উল্লিখিস্ত হইয়াছে । (১০অঃ ১৭৯শ্লোঃ দ্রষ্টব্য) গুণাদি জীবের জন্মগত নহে, 
সাধনাদি উৎকৃষ্ট উপায় দ্বার! তাহাদের এই সকল খুণ-লব্ধ হুইয়| থাকে । এই. 
সক গুধ যনুম্তের জধ্যগত হইলে আর জান প্রাপ্তির আবন্তকতা উপ্লব্ি হুয় না? 
অতএব জাঁতি নিবিবশেষে যিনিই সববগুণসম্পন্প হইবেন তিনিই প্রধান হইবেন*- 
তিনিই শ্রা্মীণ হইবেন) : ইহাই পর্বভূতে সমদশী তগবান্‌ কথিত ভাগবত, ধশ্ম। 
ফলতঃ ষাঁহীতে যে বর্ণাভিব্য্ক লক্ষণ দৃষ্ট হইবে তিনি সেই ব্রণ বলিয়া .সংজ্িত 
হইবেন, ইহা হিন্দুশাস্ত্ের মতত--ইহাই 'উদার-গ্রন্কৃতি আর্য গণের অভিপ্রায় । 
| কর্দফলে বিজগণ শুদ্রা্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইলেও তাহার! চিরকাতই যে ধর্মী ও 
হাসি ক্রিয়াতে বঞ্চিষ্ভ থাকিবেন। তাহ! নহে। ভাকাদের মধ্যে বাহারা সত্ত্ষতাব- 
বিশিষ্ট হইয়া সত্ধর্মকে ক্মাশ্রয় কবিধেন, তিনি অবশ্ঠই জাত্যুৎকর্ষ লাভ. করিবেন। ।. 


২০৮ বৈষ্ঞজব-বিৰৃতি 1 








পাম্পসমএরি্স 


« ইত্যেতে: বন্দতির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতা:। 
ধন্ধ বক্ঞক্রিয়। তেষাং নিত্যং ন প্রতিবিধ্যতে ॥ ১৮১৪ । 
মহাভারত ( শাস্তিপর্ব )। 
অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম ঘার! দ্বিগণ অগ্যান্ত বর্ণ প্রাণ্ড হুই্সাছেন, ধর্ম ও 
যজ-ভ্রিয়া যে চিরক।ল ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ রহিয়াছে, ভাহা নহে । 
ঘিনি বেদবিহিত আচারাদির অনুষ্ঠান করেন এবং ধাহাতে সত্ব গুণের 
বিকাশ দৃষ্ট হয়, তিনি শৃদ্র হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ বণিয়া নির্দেশ করিবে। 
ষ্থ! নি 
“ জ্ান্তং দাস্তং জিতক্রোবং জিতাআ্মানং জিতেন্তরিয়ম্‌। 
তমেব ব্রাঙ্গণং মন্তে শেষাঃ শুদ্রা ইতি স্থৃতাঃ 0 
বৃদ্ধ গৌতম সংহিত1, ২১ অঃ। 
পলিশ. 
অগ্নিহোত্রব্রতপরান্‌ শ্বাধ্যায় নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাং শ্তান্‌ দেখ! ত্রাহ্মপান্‌ ব্ছিঃ॥ এ 
অর্থাৎ ক্ষমাবান্‌, দ্রমশীল। গ্রিতক্রোধ, ভিতাত্মা। ও জিতেন্জ্িয় ব্যক্তিকেই 
ব্রাঙ্মণ বলিয়া জানিবে, আর সকলে শুদ্র। যাহারা আগ্নহোব্রব্রত এবং স্বাধ্যায়" 
নিরত, শুচী, উপবাসরভ ও দাস্ত, দেবতাগণ তাহাদিগকে ব্রাঙ্গণ বছিয়! জানেন। 
এই প্রকার মহাভারত বনপর্ব, ২০৫ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে। 
মন্থাভারত বনপর্কে, অজগর পর্বাধ্যায়ে সর্পরূপী রাজ নহ্ষ যুধষ্ঠিরকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন_- 
| “ ব্রাহ্মণ: কো ভবেদ্‌ ধাঁজন্‌ বেন্ং কিঞ্। যুগিষটিরঃ। 
ক্রবীহতিমতি ত্বাং হি বাক্যৈরম্ুমিমামছে ৪৮ ১৮৮ অং। 
হে যুর্িটির ! ব্রাহ্মণ কে হইতে পরেন ? এবং কোন্‌ বস্ত বেস্ত? ইহা তু 
ঘল। তোমার বাক্য গুনিয়া অন্থমান হয়--তুমি বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী। 


ব্রাহ্মণ কে 2 ২০৭) 


বি রাত্রি ৯ সপ রি. পপ পপ, ৯, পপ পরা পলা পিস 





এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন-- 
“ সত্যং দনং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যং তপো খ্বণা । 
দৃশ্তুতে ঘত্র নাগেন্ছ্ স ব্রাহ্মণ ইত সম্মত: 0 এ 
অর্থাৎ যাহাতে সতাপরাদণতা, দানশীলতা, ক্ষমাশীলতাঁ, অনিষ্ঠরতা, কর্তব্য- 
পরায়ণতা ও দয় এই করেকটা গুণ লক্ষিত হয়, হে সর্পরাজ! সেই ব্যকিই ব্রাহ্মণ । 
অতএব এইসকল গুণবান্‌ ব্যক্তি যে-কে!ন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন ন! 
কেন, ব্রাহ্মণ হইতে পারেন কি না, এইরূপ মনে ককিয়া সর্প আবার জিজ্ঞাস! 


কররিলেন__ 
" শুদ্রেঘপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ। 


আনৃশংস্ত মহিংসা চ দ্বণ! চৈব যুপিষ্টির ॥৮ 
অর্থাং হে যুখিষ্টির | সতাঃ দান, অক্রোধ, অনিষ্ঠরতা, অহিংসা, প্রভৃতি খপ 
শৃদেও দেখিতত পাওয়া যার, সৃতরা: তাঁদৃশ শুদ্রকে ক ব্রাহ্মণ বলা ঘাইতে পায়ে £ 
যুণিষ্ঠির কহিলেন-__ 
“ শুর্রে তু য্ভবেল্ক্ষ দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্ততে। 
ন বে শুরা ভবেচ্ছাদ্রা ব্রাঙ্গণো ন চ ত্রাঙ্মণঃ ॥ 
যত্রৈতল্পক্ষযতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্গণঃ স্মৃতঃ | 
যত্রতন্ন ভবেৎ সর্প ভং শুদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥” শ্রী 
অথাৎ শুদ্রের যাহা! চিন্ধ তাহা! কখনই ব্রাঙ্মণে থাকিতে পারে না। শুপ্র- 
জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে শদ্র হয় তাহাও নহে। এইরূপ ব্রাহ্মণজাতিতে 
জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা নহে। হে সর্প! আমি যে কয়েকটী 
শুণের কথা বল্লাম, সেই গুণ কয়েকটা যদি শৃদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! 
হইলে তাহ!কেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নিদ্দেশ করিবে । আর যদি হ্রান্মণ জাতিতে উৎপন্ন 
হইঘাও কেহ এ সকল গুণের ভাজন না হয়, তাঁহ। হইলে তাহাকে ই শুদ্র বলয়! 
নিদ্দেশ করিবে। 
২ 


২১০ বৈষকব*বিবৃতি । 


এসপির 





মহাতারতীয় অন্নশীসন পর্বে ১৪৩ অধ্যায়ে আরও বণিত আছে-- 
“ এভিস্ত কর্ম্মভি 3েদবি শুভৈ রাচরিতৈ স্তথা। 
শৃ্রো! ব্রাহ্ষণতাং যাতি বৈশ্ত ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥ 
ক খং সং ক ০ ঈং 
এতৈঃ কর্মফলৈ দেবি ননজাতি কুলোস্তবঃ | 
শৃর্রোপ্যাগমসম্পনো ছ্বিজোভবতি সংস্তৃতঃ ॥ ৪৬॥ 
ব্রাহ্গণে২প্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব সঙ্কর ভোজন: | 
্রাহ্মণাং সমন্থৎস্থজ্য শুড্রো ভবতি তাদৃশঃ ॥ ৪৭ | 
কর্মমভি শুচিভি পেৌঁবি শুদ্ধাত্ম! বিজিতেক্জরিয়ঃ | 
শৃদ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্ধান্ুশাসনং ॥ ৪৮ ॥ 
দ্বভাবং কর্ম চ শুভং যন শূদ্রেণোইপি তিষ্ঠতি। 
বিশিষ্ট: সিজাতে ঘ্ৈবিজ্ঞেয় ইতি মে মতি: ॥ ৪৯ ॥ 
ন যে/নি নাপি সংস্কারো ন শ্রুতঃ ন চ সন্ততিঃ ! 
কারণানি দবিজত্বস্ত বৃত্ত মেব তু কারণম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
সর্বোভয়ং ব্রাহ্মণ! লোকে বৃত্তেন চ বিধীরতে । 
বে স্থিতস্ত শৃদ্রোহপি ব্রা্মণত্বং নিষচ্ছতি ॥ ৫১1 
্ষত্বভাব কল্যাণি সমঃ সর্বত্র মে মতিঃ। 
নিগুণং নির্মবলং ব্রহ্ম যঞ্জ তিষ্ঠতি স ছ্িজঃ ॥ ৫২ ॥ 
টি ন্ট রং রা গং ০ 
এতভ্ডে গুহামাধ্যাতং যথা শূদ্রো। ভবেদ্থিজঃ | 
ব্রাঙ্মণো বা চ্যতোধর্্ব।ৎ যথা শৃত্রত্বমাপ্ন।তে ॥ ৫০ ॥ 
হে দেবি! শুদ্র এই দকল শুভকর্্দ ও শুত আচরণ করিলে ব্রাঙ্গণ হয়েন 
এবং বৈশ্ঠ ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। হীন কুলোত্তব শৃদ্র এই সকল 
কর্ণ করিলে আগম-সম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। ক্রাহ্মণ অসদাচারী ও সর্ব 


বৈষ্ণব কোন বর্ণ? ২১৯ 








সম্কর-ভোঞ্জনকারী হইলে ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগপুর্ববক শৃড্র হয়েন। শুদ্ধ কর্ম বার! শূদ্ 
শুদ্ধাত্ব! ও জিতে্দ্িয় হইলে ব্রাহ্মণের ন্যায় পুজনীয় হন, /ইহাই ব্রন্মের অনুশাসন । 
শৃদ্রসস্তান যদি শুভকর্ম্মবিশিষ্ট ও সংস্বভাঁব হয়েন, তবে তিনি দ্বিজাধিক হয়েন, ইহাই 
আমার অভিপ্রায় । উত্তমকুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান দ্বিজত্বের 
কারণ নহে, স্বতাবই কাঁরণ। সুতরাং স্বভাবের দ্বারাই সকলে ব্রা্মণ হয়। শৃত্র 
সচ্চরিত্র হইলে ব্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্গের স্বতাঁব সর্বত্রই সমান। অতএব 
নিগুণ নির্শল ব্রহ্ম যাহার হৃদয়ে আছেন, তিনিই ব্রাঙ্মণ। যে প্রকারে শুদ্র ব্রাহ্মণ 
 হুয়েন এবং ব্রাহ্মণ, ধর্মনরষ্ট হইলে শূদ্র হয়়েন, দেই গুহাবাক্য তোমাকে বলিলাম । 
এই সকল শ্রুতি-মূলক পুরাণ ইতিহাসের প্রমাণ অন্ুসারেই শ্রীমন্মহা প্রভু 
এই শ্রুতি-সন্মত উদার মতের পোঁষণ করিয়া শ্রীভগবৎ-জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ 
বলিয়াছেন এবং সেই ভগবত-জ্ঞাঁনীকেই উপাসনাদি কার্যের অধিকার প্রদান 
করিয়াছেন। যে কোন কুলে জন্ম হউক না কেন, ব্রদ্ধনিষ্ঠ হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ- 
তুল্য হইবেন। ফলত; ধাহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণাঁদি দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাঙ্ষণ। কেবল 
যজ্ঞোপবীতধারী ভগবং-জ্ঞ্।নবর্জিত ব্যক্তি কদাঁচ ত্রাঙ্গণ-পদবাচ্য হইতে পারেন না 
তদপেক্ষা হীন কুলোৎপন্ন ভগবদতক্ত শ্রেষ্ঠ 
বৈষ্ণব কোন বর্ণ সৃষ্টির আদিতে বৈষ্ণব বর্ণই প্রথম উৎপত্তি হইয়া- 
টাটা ছিলন শ্রীননক, সনাতনাদি, শ্রীনাক্সদ প্রভৃতি। আর 
সত্যযুগেও বর্ণভেদ ছিল নাঁ__একবর্ণ ছিল, নাঁম হৎস--পরমহংস--বৈষ্ণব | এই 
বৈষ্ণব স্বতন্ত্র বর্ণ_স্ব।ধীন_ নিজের দ্বারাই নিজে শাসিত ও পরিচালিত। এই 
বৈরাগ্য-ধর্মাবলম্বী বৈষ্বগণের দ্বারা স্ষ্টিধার। স্ুচারুরূপে প্রবাহিত ন! হওয়ায় 
ব্রহ্ধা ব্রাহ্মণ স্থষ্টি করিলেন । ব্রাহ্মণ বর্ণের অধীনে ও শাসনে আরও তিনটা বর্ণের 
সি হইল। ব্রাঙ্গণ-_ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র। :এই চারিবর্ণ হইতে গুণ-কর্শের 
তারতম্যানুসারে ও অন্থুলোম বিলোম মিশ্রণের ফলে এক্ষণে বহুতর জাতির উত্তঝ 
হইয়াছে । যত জাতিরই উৎপত্তি হউক না কেন তাহারা সকলেই অধিকার, ও 
আচার ভেদে উক্ত চারিনর্ণেরই অন্তর্গত | 


২১২ বৈষ্ণব-বিবৃতি | 











বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের যতই মিশ্র হউক না কেন-_ 
বৈষ্ণব-_একজাতি। কেবল অধ্বিকাণী ও আচার ভেদে শ্রেণীভেদ মাত্র । 
বৈষঃব-সম্প্রদারের শাঁদক ও পরিচালক--বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ নহেন। কেন না ব্রাঙ্মণ 
জ্ঞানী, বৈষ্ণব তক্ত । এই যে জ্ঞানী ও ভক্ত, ত্রাঙ্মণ ও বৈষ্ণব এছুণ্টা চির স্বতনত 
_ চির স্বাধীন। বেদাদি শান্র হইতে পুরাণ তন্ত্র আধুনিক সংগ্রহ-ন্থাতি (রঘুনন্দনের 
্বৃতি) পর্য্যন্ত শান্ত্ের সর্বত্রই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ছুইটী বর্ণের বা দুইটা জাতির বাছুইটা 
ধর্দ-স্প্রদায়ের পার্থকা-_গঞ্গা-যমুনা-প্রবাহের ন্যায় একস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া 
ঠিক পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। অনন্তকাল হইতে এ দুয়ের প্রবাহ চণিয়া 
আদিতেছে। কেহ, কাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই । তবে পারমার্ণক 
মাহাত্মে-তত্ব-সিদ্ধান্তে বৈষ্ণবৃত্বেউই অনিক গৌরব ঘোষিত হইয়াছে । কারণ 
বৈষ্ঞবত্ব লাঁভই মানবধর্ের চরম পরিণতি । বৈষ্ণবই আদিবর্ণ তত্ব। সৃষ্টিকর্তা 
বহ্গাও বৈষ্ণব-_-পন্মযৌনি। মহাদেবের ত কথাই নাই--তিনি হরিনামে পগল 
ভেলা ।-_« বৈষ্ণবানাং যথা শস্তুঃ 1" 

বৈধাব-_শুত্রবর্ণ_কৃষ্ণ-রক্ত-নীল-গীতাদি সপ্তুবর্ণের একত্র সংমিলনের ফলই 
শবর্ণ শুত্রবর্ণকে বিশ্লেষণ করিলে যেমন সপ্তবর্ণ পৃথক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বৈষ্ণব 
এই শুতরবর্ণের মধ্যেও তরাঙ্মণাদি চারিবর্ণই আছে। কেননা মুলে বৈষণবত্ব হইতেই 
ব্াঙ্মণ।দি চারিবর্ণের পৃথক সত্তা বিকসিত হইয়াছে। নারদ, কপিল, শাগ্িল্যাি 
আদি বৈষ্ণব । দক্ষ, ভূগু, কশ্তপাদি আদি ব্রা্গণ। এই ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব-ধারা! 
চির-স্বতত্ত্ররূপে বিগ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ যেমন ত্রান্ষণ জাতি হইয়াছেন, সেইরূপ 
বৈষ্ণব বর্ণও বৈষ্ণব জাঁতিতে পরিণত। ব্রাক্ষণ জাঁতির মধ্যেও যেমন বহু মিশ্রণ 
(ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে নহে) দোষ আছে__বৈষণব জাতির মধ্যেও সেইরূপ বন মিশ্রণ 
দৌষ বিদ্তমান। এন্থলে বাউল নেড়ানেড়ী দরবেশাদি বৈষ্ব নামধারী তান্ত্রিক 
বামাচারিদের কথা ধর্তব্য নহে। গৃহস্থ বৈষ্বজাতির কথাই, বিশেষতঃ গোড়াদ্য 
: বৈদিক-বৈষ্ণবদের লক্ষ্য করিয়াই এই কথার অবতারণা কর! ইইয়াছে। বৈধবঃ 
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যি ত্রাঙ্মণের ্তার একটা স্বতন্ত্র মুবর্ণ না! হইবেন, তবে শাস্ত্রে গ্ীভগবান্‌ নিজেই 
বলিবেন কেন £-- 
“ তীর্ঘান্শ্বথতরবো! গ।বে। বিপ্রা স্তথাদ্য়ং। 
মন্তক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়।ঃ পঞ্চেতে তনবো মম 0৮ 
হরিভক্তি-সুধোদয় । 
তীর্থ, অশ্বথতরু, গো, বিপ্র ও বৈষ্ণব এই পাঁচটা আমার তনু । 
সংখা-বাচক শব্খ সমান জিতেই প্রষুক্ত হয়। অতএব ব্রাঙ্গণ যেমন 
ভাগবতী তন্থু বৈষ্ণব€ সেইরূপ ভ।গবতী তন্থু। 
আবার শ্রীতাগবতে শ্রপৃথু মহারাজ বলিয়াছেন__ 
“ সর্বত্র শাসনে মুঞ্ি হই দণুধুক। 
বিনে যে অচ্যুতগোব্র বৈষ্ণব সর্ব্বাধিক ॥ 
' অন্থাত্র ব্র/হ্গণ কুলাদন্থাত্রাযুত-গো। ভ্রতঃ ৮ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব স্থানে সাবধান হৈতে। 
পূর্বাপর কহে শাস্ত্রে দুই স্বতন্তরেতে ॥ 
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে। 
ইহাতে বুঝহ অন্বর্ণ যে বৈষবে ॥ 
পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝহু বিচারি। 
মুর্খ কুতার্কিকগণ নহে অধিকারী ॥” 
শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন__ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব আমারই দেহ স্বয়াপ 
উহাদের পুজ। করিলে আমারই পূজ! করা হইবে। 
“ সুয্যোহসিত্র্ণক্ষণা গাবে! বৈষ্ণবাঃ খং মরুজ্জলম্। 
ভূরাত্ম। সর্ধভূতানি ভদ্র পূজাপধানি মে ॥ শ্রীভী ১১১১ 
হে ভদ্র! হুর, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গে, বৈষব, আকাশ, বায়ু, জল, তৃমি। 
আত্মা ও নিখিলপ্রাণী এই একাদশটা আমার পুজার উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠান। 


২১৪ বৈষ্ব ধিবৃতি। 








অতএব এই সকল প্রমাণে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে ব্রাহ্মণের ন্থায় বৈষ্ঠবও 
একটা অনাদ্দি-সিদ্ধ শ্বতত্ত্র বর্ণ। ব্রাঙ্ষণ বর্ণাশ্রম-আচ।র-পরায়ণ কর্মুর্জান নিষ্ঠ 
্রহ্ধবাদী। বৈষ্ণব ভক্তি-অনুকূল আশ্রম-আচার-পরায়ণ শু-কর্মজ্ঞান-বর্জিত 
শ্রবধ-কীর্তন।দি-ভঙগন-নিষ্ঠ-শুদ্ধাভক্তিবাদী। ব্রদ্ষবাদী ব্রাহ্মণ শুদ্ধা-তক্তি নিষ্ঠ 
হইলেই--তক্তির অমৃত-প্রবাহে তাহার শুষ্ক কন্মজ্ঞান মিশিয়া গেলে ব্রহ্গজ্ঞান 
প্রেমভক্তিপ্রবাহে মূচ্ছিত হইয়া ডুবিয়া গেলে ব্রাহ্মণাভিমান থাকে না, বৈষ্ণবা- 
ভিমান দৈন্ততা-মণ্ডিত হইয়া ভাপিয়! উঠে। ছোট বড় ভেদ জ্ঞান থাকে না একটা 
বিশ্বজনীন সাম্ভাব উদারতার মপ্য দিয়া_বিশ্বানবের হৃদয়ে জীব আনন্দের 
ম্পর্শ স্পন্দন উঠায়। আঁপন|র মহত্বকে ছোট ক'রে ছোটর সঙ্গে মিশে ছোটকেও 
নিখিলের মধ্য বড় করিয়া তৃলে। ব্রাহ্মণ তাহ! পারেন না,_আপন।র মহত্বকে 
ছোট করিতে পারে না। সকলের উপর নিজের শাসন-শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে নিজের 
মহুত্বে বড় হ'য়ে থাকতে ভালবাসেন | ব্রাহ্মণ ও বৈষুবে ইহ|ই প্রভেদ। ব্রাহ্মণ 
চাঁন_-সকলকে ছোট ক'রে নিজে বড় হয়ে থাকৃতে। বৈষ্ণব চানু নিজেকে ছোট 
ক'রে ছোটর সঙ্গে মিশে, ছোটর মহত্ব বাড়াতে “অমানিনা মানদেন।” বৈষ্বের 
এইখানেই বৈষ্ণবত্ব--মহত্ব। বৈষ্ণব বিশ্বমানবতার আদর্শ মুস্তি। বৈষ্ণব চান্‌, 
বিশ্ব-প্রাণকে একই ধর্মস্থত্রে গীথিয়া সকলকেই আপনার মত করিতে। ব্রাহ্মণ 
চান্‌ বরণাশ্রমের দৃঢ়-শৃঙ্খলে বাখিয়। নিজেদের স্বার্থের অদীনে সকলকে বিক্ষিপ্ত করিয়া 
রাখিতে ।-_ শাস্ত্রে সদাচারে জ্ঞানে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে--সকলকে শৃদ্র করিয়া 
রাখিতে “যুগে জঘন্তে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণ: শূদ্র এবছি।” অগচ নিজেরা (সম্পূর্ণ 
্রাহ্মণ-লক্ষণ বঙ্জিত হইলেও ) ব্রাহ্মণই থাকিবেন। “ অনাচারী দ্বিজঃপুজ্যঃ নচ 
_ শুদ্রো জিভেন্দ্িয়: 1” এইখানেই উদীরতার সঙ্কোচ। 

*্রচ্মবিদ্‌ ব্রদ্মেব ভবতি”-_তরহ্গবিদ্‌ ব্রাহ্মণ হইয়া যান। « বিষ্ণুবিদ বৈষবো 
ভবতি ” বিস্ুুবিদি ভক্তজনও বৈষ্ণব হইয়া যান। ব্রহ্ধার সৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইলে, 
বৈষণবও ক্রদ্মর স্্ বৈধবও ত্রাঙ্গণ-বৃত্ত-ত্রাঙ্মণ-বর্ণ-ব্রাঙ্মণ নহেন। বৈষ্ণৰ 
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৬ পপি 


বাঙ্গধশাসিত বর্ণাশ্রমের অস্তভূক্তি নহেন। স্বাধীন স্বতন্ত্র বর্ণ। * স্বতন্ত্র এক 
জাতি তু বিশ্বেধু বৈষ্ণবাভিধাঁ।” যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনার্দি কর্শে কি 
সদাগায়ে কি শান্ত্র-বিচারে বৈষ্ণব কোন অংশে ত্রাহ্গণাপেক্ষা নান নহেন, বরং 
পারমার্থিক বাঁপারে-_-বৈষ্ণবের মহিষ! ব্রা্ণ অপেক্ষা অনেক অধিক। তাই, 
ত্রাহ্মণকেও বৈষ্ণব হইবার জন্ত শাস্ত্রের উপদেশ আছে। কাঁরণ)-- 
« বিপ্রান্থিষড় গুণযুতাদরবিন্বনাভ- 
পাদ[রবিন্বিমুখ।ৎ শ্বপ9ং বরিষ্টম্‌।” শ্রীভা ৭1৯1৯ 
ফৃষ্ণপাপন্-বিমুখ হাদশগুণযুক্ত বিগ্র অপেক্ষা ভগবন্তক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ । এইজন্ত 
পৎভ্পা্দ সনাতন গোস্বামী আ্হরিতক্তি-বিলাঁসের টীকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 
-_- ইথং বৈষ্বানাং ব্রাঙ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিদ্ধতি।” 
কোন প্রচ্ছন্ন বর্ণের জাতি-নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার কর্ম ও আচার 
দেখিয়।ই মির্ণয় করিতে হইবে । ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। যথা__ 
« প্রচ্ছননা ব! প্রকাশ্তা বা বেদিতবা। শ্বকর্মাভি।” মন ১০1৪০ 
জাতি গ্রচ্ছন্নই থাকুক ব| প্রকাশিতই থাকুক, বর্তমান কর্ন দ্বারাই তাহ! 
নির্ণয় কর কর্তব্য । 
মনত বলিয়াছেন _ 
'* বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোৌনিজং। 
আর্ধ্য রূপ মিবানার্ধ্যং কর্মাভিঃ থে বিভাবয়েৎ ॥ ১৪1৫৭ 
ধদদি কোন বর্ণ সংস্কার হইতে পরিভ্রষ্ট, অজ্।ত কুলশীল, নিকৃষ্ট জাতি হইতে 
উৎপন্ন অনাধ্য বাক্তি হয় এবং আপনাকে আধ্যরূপে পরিচয় দেয়, তাহা হইলে 
তাহার কন্ম বা বাবস।য় দেখিয়। তাহার বর্ণ বা জাতি মিণয় করবে । তাই, বর্গ" 
বৈবর্ত পুরাণে গণেশ-খণ্ডে লিখিত হইয়াছে 
“ কর্ম! ব্রাঙ্গণো জাতঃ করে!তি বরক্মতাবন।ম্‌। 
বর্ম নিরত; গুগধ স্তম্মাদ্‌ ব্রাক্দণ উচ্যতে ।* 


২১৬ বৈষ্ঃব-বিবুতি। 


আসিস কা শি তিনি লী ৭ সপ শাটল সিলসিলা ৯ সস পপি আপস বিপস। 





অর্থাৎ কর্মের ছ্বারাই ব্রাঙ্ষণ হয়। যিনি সর্বদা ব্রহ্মচিস্তা করেন, যিনি 
ত্বধর্মনিরত ও শুদ্ধ তাহ!কে ব্রাহ্মণ বলা যায়। 
এই বিধান অনুসারেই, বৈষ্বের কর্ম ও আচরণ ব্রাঙ্গণ অপেক্ষা কোন 
অংশে নূন নহে বলিয়া, বরং কোন কোন বিষকন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বলিযা 
শ্ীপাদ বৈষ্ণবা চার্ধ্যগণ বৈষ্ণপগণেক বিপ্রের সমতুল্য কহিয়াছেন। ব্রাহ্ধণের লক্ষণ 
শাগ্জে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে; | 
| " জাতকন্মাদিভি ধন্ত সস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ | 
বেদাধ্যয়নসম্পনুঃ ফটুম্র কর্মুন্ববস্থি তই ॥ 
শৌচাচারপরো নিতাং বিঘসংশী গুরদপ্রিয; | 
নিতাত্রতী মতারতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচাতে ॥ 
সত্যং দান মথাজ্রোহ আনুশংস্তং ত্রপা ঘ্বা | 
তপত্ত দৃশ্ততে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্বৃতঃ॥৮ 


পন্নপুরাণ, স্বর্গখণ্ড। 
ঘিনি জ।ত-কর্মাদি সংস্কার ছার! গুচি হুইয়াছেন, যিনি বেদ|ধায়নে বৃত হই! 


প্রীতিদিন যট্কর্্ অর্থাৎ সপ্ধ্া, বন্দনা, জপ, হোম, দেবপুজ্জা ও অতিথি-সৎকার 
করেন, ঘিনি শৌচাচারে থ|কেন, দেবতার প্রসাদ ভোজন করেন, গুরুপ্রিয় হয়েন, 
এবং ধিনি ব্রতনিষ্ঠ ও সত্যপর হয়েন তীহাদিগকে ব্রঙ্গণ বলে। ধাঁহ|তে সত্য, দান। 
অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ঘুগ ও তপ দৃষ্ট হয় তাহাঁকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। 

এই ব্রাঙ্ষণাচাবের সহিত বৈষ্ঞবজনের কর্ম গু আচরণের তুলন1 করিলে 
সর্কৈব সামগ্রশ্ত লক্ষিত হইবে, পরস্তর কোন কোন বিষয়ে বৈষবের লক্ষণ উৎকৃষ্ট 
খলিয়াই বিবেচিত হইবে৷ নতৃবা ব্রাঙ্গণকেও বৈষ্ণব হইবার জন্য শানে ভূরি তরি 
উপদেশ প্রদান করিবেন কেন? অতএব বেঞ্চবত্ধ লাভই যে মানবজীবনের চরম 
উতৎকর্ষ_বৈষ্থবত্ই যে চততুর্ধ্যর চরম লঙ্গয ও নিত্য বাঞ্ছনীয় তদ্বিষর়ে কোন 


সন্দেহ নাই। চারিবণের সৃষ্টিকর্তা ত্রন্মাকেও বৈষ্ণব হইবার জন্ত শ্রীভগবান্‌ আদেশ 
কারয়াছেন। 


বৈষৰ-গীতা। ২১৭ 





যথা -- 
“ বৈষবেষু গুণাঃ সর্ববে দোষ লেশে! ন বিদ্তে। 
তণ্মাচ্চতুন্নুখি তবঞ্ধ বৈষ্ণবে! তব সাম্প্রতম্‌ 1 
পালে, ক্রিয়াঘোগস|রে। 
অর্থাৎ বৈষ্বের গুণই সব, বৈষবে দৌষের লেশমাক্র নাই । ' অতএব হে 
চতুরানন ! তুমি সম্প্রতি বৈষঝব হও। 
এই জন্যই বৈষ্ণব-মহিম! শানে তরি ভূৰি কীর্তিত হইয়াছে । “বৈষ্ণব 
গীতার” কয়েকটা প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে । তদ্‌ যখা-- 
* কৈব্ল্যদায়িনী নীতা শ্রীবৈষ্ণব-গীতাভিধা | 
শুনুন পরয়৷ ভক্তযা ভববন্ধ-বিমুক্তয়ে ॥ 
বৈষ্ঞবানাং গতির্যত্র পাদম্পর্শশ্চ যক্ বৈ। 
তত্র সর্ববাণি তীর্থানি তিষ্স্তি নৃপসত্তম ॥ 
আলাপং গাত্র সংল্পর্শং পাদাভিবন্দনং তথা। 
বাছস্তি সর্বতীর্৫থানি বৈষ্বানাং সদৈব হি ॥ 
বিষ মঙ্ত্রে/পারকান্দাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভং| 
পুনাতি সর্বতীর্থানি বন্থধামপি ভূপতে ॥ 
শরনারদখবি, মহারাজ অন্বরীষকে কহিলেন-_- 


রাজন্‌! শ্ীবৈষ্ণবগীতা নামী গীভাই কৈবল্যদায়িনী ; তুমি ভববন্ধ-মোচনার্থ 
গ্যমাভক্তি সহকারে উহ] শ্রবণ কর। হে নৃপসত্তম ! যে স্থানে বৈষ্ণবের! গযন 
করেন, যে স্থানে তাহাদের পারম্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানেই সর্ধতীর্থ অবস্থান করেন। 
কেননা, বৈষ্ণবদিগের সহিত আল!প করিতে, তাহাদের গাত্র.স্পূর্শ করিতে এবং 
তাহ।দের পাঁদীভিবন্দন করিতে সর্ব্বতীর্থ দর্বদ| বাগ করিয়া থাকে । বিষুান্ত্রো 


পাদকদিগের শুভ প্রদ পবিভ্র পাদোদ ক সর্বতীর্ঘথ ও বন্ুধ!কেও পবিভ্র করে।” 
২৮ 


১ ২৯ লি শা পিপি লি িপজাসীিশিলত 


২১৮ , বৈষ্ণব-বিবৃতি । 





সিসি পপসিপাসপিশিস্টীলাটিাসিশাসিপার্টািপাস্িপাস্পিরস্পািশাস্পিপাস্পিটিশাসিশা পিসি সিপিএ রটে লগা 


এই জন্ত « তুলসী গীতাতেও উক্ত হইয়াছে__ 
“ ন ধাত্রী সফলী যত্র ন বিষুস্তলসীবনং। 
তৎ শ্শান সমং স্থানং সন্ত যত্র ন বৈষবাঃ ॥% 
যে স্থানে ফলবতী আমলকী বৃক্ষ নাই, যে স্থানে ঞবিষু-বিগ্রহ বাঁ শ্রীতুলমী 
কানন দৃষ্ট হয় ন। এবং যে স্থানে বৈষ্ঞবগণ অবস্থতি না করেন মেস্থান শ্মশান 
সদৃশ । 
এরূপ বৈষ্ণবণাহাত্মা দর্শনে কেহ কেহ অস্ুয়াপরবশ হইয়া বলিয়া 
থাঁকেন_বিষ্ুশক্তি বেঞ্চবী গায়ত্রী সন্ত্র জাপকদি হেতু ব্রাহ্মণ আদি বৈষ্ণব । 
স্থতরাং ব্রাহ্মণ মাত্রেই বৈষুব। আমরা এ ঝ|ক্যের যাথার্থয উপলব্ধি কৰিছে 
পারিলাম না । কারণ শান্ত দেখিতে পাই-_ 
£ ্রাক্মণাঃ শাক্তিকা: সর্বে ন শৈবা নচ দৈষব2| 
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রী বেদম[তরং ॥ 
হঃ ভঃ বিঃ ধুত মন্তুত্ধৃতি। | 
অর্থাৎ ব্রাঙ্গণমাত্রেই শাক্তিক। তাহারা শৈব৪ নহেন। বৈষব নহেন। 
যেহত, তাহারা বেদমাতা। গায়ত্রীর উপাঁপনা করিয়। থাকেন। 
বিশেষতঃ গারত্রী-গ্রহণমাতেই যণি ব্র্ষণের বৈষ্বত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে 
শুধু ব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত ঘকলেউ বৈষ্ঞব ; কারণ, সকলেই গায়ত্রী 
মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন। অপিচ রাবণ, কুগ্তকর্ণ, কংস ও জরাদদ্ধ প্রভৃতি বিষুঃ 
বিদ্বেষগণও ত বে) তবে ক, বিষুাঁবরোধাকে ও বৈঝুব বলিভে পারা যায় 2 
তাহা হইলে কপিল, চার্দাক, বৃহস্পতি, গুলুক্য প্রভৃতি নাস্তিকগণকেও বৈষ্ণব 
বলিয়! গুরুত্বে স্বীকার কারতে পারা যায়। যেহেতু, ইহারা সকলেই গায়ত্রীমন্ত্- 


জাপক। নতরাং কেবল গায়ত্রী মনগ্রহণেই বৈষ্বতা সিদ্ধ হয় না। 


অতএব ব্রাঙ্গণ 'আর্দি বৈষ্ণব 'নহেন' আদ শাক্তেয়। তবে ষখন যে 


সান্প্রদারিক মন্্কে আশ্রয় করেন, তখন ঠিনি শৈব, শাঁক্ত বা বৈষ্ণব নামে 
অভঠিত হন। 


ব্রাহ্মণ-বৈষবে তুলাতা । ২১৯ 


পাট স্পিীসিিলাশিস্পাস্সিপস্পিপিসিাস্টিপাশিস্পিীস্পিরি সি স্সিপিস্স্পস্িা পিপাসা স্টপ সপ সপ 


সাপনতন্বেও দেখিতে পাওয়। যায়, শান্তরতির ফলেই ব্াহ্মণত্ব এবং শান্তিরতির 
উপরে দাঁস্তরতির ফলেই বৈষ্বত্ব বাঁ দাশ্ ; ব্রাঙ্গণ জ্ঞ/ননিষ্ঠ, বৈষ্ঃব তক্তিনিষ্ঠ 
অতএব ব্রাঙ্গণত্ব ও বৈষ্ুবত্ব এক পদার্থ নহে । ব্রাঙ্ষণ ও বৈষব যদি পৃথক্‌ ধর্মীশীল 
না হইতেন অর্থাৎ ব্রঙ্গণই বৈষ্ণব হঈতেন তাহা হইলে শাস্ত্রে " বৈষ্ব ব্রাহ্মণ” ও 
*অবৈষ্ণব ব্রাঙ্গণ” এরূপ উল্লিখিত হইত না এবং ক্রাঙ্গণ মহিমা ও বৈষ্ণবমহিমা! 
পৃথকভাবে বর্ণিত থাকিত নাঁ। এক ব্রাঙ্গণ মহিম| বর্ণনেই বৈষ্ঞব মহিমা বর্ণন সিক্ধ 
হইয়া বাইত। ব্রাঙ্গণ ও বৈষবের পৃথকত্ধ প্রতিপাদক ছুই একটা প্রমাণ ইতঃপূর্বে 
উদ্ধৃত করিয়াছি । পুনরাঁর 'এস্থলে দেখাইতে ছি_ 


'অশ্বথ তুলদী ধাত্রী গোভুমিস্ুর বৈষ্তবাঃ। 
পৃজিঠা নমিতা ধ্যাতা ক্ষণয়ন্তি নৃণামঘং ॥ 
সুর্ষ্যোহুগ্রি ব্রাঙ্গণো গ।বো বৈষ্ণবাঃ খং মরুজ্জলং। 


তুবাস্সা সর্বভূতানি ভদ্র পৃঙজাপ্রণানি মে ॥'” আতা ১১।১১ 


আবার শান্ত্রে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণন মহিমা কেমন সামপ্রস্তরূপে বণিত আছে। 
তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইণেছি | 


ব্রাহ্মণের অঙ্গে মমস্ত তীর্থ।দি অবস্থান করেন খা 
“ ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্ণা বাচো বেদা করে হিঃ | 
গাত্রে তীর্থাণি য/গাশ্চ নাড়ীযু প্রকৃতি জিবুৎ 0” 
কন্গীপুবাণ। 
বৈষ্ণবের সম্বন্ধেও বগিভ আছে 
৭ পু্থথ্য।ং যান শীর্ঘ।।ন পুণাস্টপি যজাহাব। 
মন্তক্ত।নাং শরীরেকু নস্তি পুুচনু সম্ভতম্‌ ॥ 
বক্মবৈধন্ডে ॥ 


২২ বৈষব-বিবৃতি | 





আবার ব্রাঙ্গণকেই দান করিতে হইবে, এইরূপ বণিত প্মাছে__ 
« সর্বেসামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণ: পরমো গুরুঃ | 
তশ্মৈঃ দানানি দেয়ানি ভক্তিত্রদ্ধা সমন্থিতৈঃ )” 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 
বৈষ্ণব সন্বন্ধেও উক্ত হুইয়াছে-- 


ন মে ভক্তশ্ততুর্কেদী মস্তক: শ্বগচঃ প্রিয়ঃ | 


তন্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পুজ্যো যথা হাহম্‌॥” 
ইতিহাস সমুচ্চয় | 
বরং দান পিষয়ে ত্রাহ্মণাপেক্ষা বৈষুৰকে অধিক সন্মান দেওয়া অ|ছে। 
যথা, হুযশীর্ষ-পঞ্চরাত্রে-_ 


“ মুষ্টিপানান্ত দাতব্য! দেশিকার্দেন দক্ষিণা । 
তদর্দং বৈধ্ঃবানান্ত তদর্ধং তদ্থিজননাং ॥৮। 


তারপর অনাচারী ব্রাহ্মণ ছিতেন্দরিয় শূদ্র অপেক্ষাও পুজ্য, এরূপ উক্ত 
হইয়াছে_ 
“ অনাঁচ।রা বিজ! পৃজ্যাঃ ন চ শৃূদ্রাঃ জিতেন্দিয়া; | 


অতক্ষ্য তক্ষক! গাবঃ কোলাঃ সমুতয়ঃ ন চ॥”” 
্রঙ্মবৈবর্তে । 
এস্থলে অনাচারী দ্বিজ জিভেন্দরয় শৃদ্র অপেক্ষা পুজ্য; কিন্তু শৃত্রো্তব বৈষ্ণব 


হইতে পৃজ্য নহে, ইহাই তাৎপর্ধ্য। কারণ, বৈষ্ণব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে 
« হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণঃ | 
কুবৃন্তো বা স্ুবৃত্ো বা তেষাঁং নিত্যৎ নমোনমঃ1” 
অর্থাৎ বৈষ্ণব স্ববৃন্ত হউন কি ছুর্বত্তই হউন, বৈষ্ঝব নিত্য পুঞ্জনীয়। 
এইরূপ ভাবে সমন্ত পুরাণ ইতিহাসাদি হইতে ব্রাহ্মণ মহিমার সহিত বৈষ্ণব মহিমার 
তুলনা প্রদর্শন করিতে গেলে রামায়ণ মহাভারতের স্ঘ।য় একটা পুস্তক হইয়া ঘাইবে। 
এজগ্ত বিরত হওয়া গেল। শ্রীবৈষ্বমহিমা পরে কিঞ্চিত আগোচন1 করিবার 


বাসন! বহিল। 
হা. ০ 


একাদশ উল্লাস। 


৩০০ ক্র্পগত্ত জীত্তি শেল । 





508 





প্রাচীনকালে উদ্দারনীতিক আধ্যঞ্ষিগণ নীচকুলোদ্তব ব্যক্তি, সঙগাচারসম্পন্ন 

হইলে কি ব্রাঙ্গণো চিত গুণসম্পন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া 

প্রাচীন ব্রা্ষণ-সমাজ। আপনাদের মওলীতে সসল্ম(নে গ্রহণ করিতেন। আবার 

শা পরবন্তী কালেও। যখন চাতুর্বর্য সমাজ প্রবর্তিত হুইয়া- 

ছিল, তখনও অনেক বৈশ্ত, শুদ্র গুণম।হাত্য্যে বর্মণ্য লাভ করিয়া! ছিলেন। ষথা 
ভবিস্যপুরাণে, ত্রাঙ্গপর্বে। ৪২অ। 


জাতে! ব্যাসস্ত কৈবর্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ। 
শুক্যাঃ শুক: কণাদশ্চ তথেলুষ্যাঃ স্থতোহভবত ॥ 
মুগীজোহ্থষ্শুলে।পি বশিষ্ঠো গণিক।ঝআজঃ। 
মন্দপ।লোমুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য মুচ্যতে ॥ 
মাগ্ডব্যোমুনিরাজস্ত মণ কী গর্ভমস্তবঃ। 
বহবোহস্তেপি বি প্রত্ং প্রাপ্া যে পুর্ব ছিল: ॥ 


বেদবিভাগকর্তা ব্যামদেব কৈবর্তকন্া-স্তুত, তৎপিতা পরাশর-_ চণ্ডালিনী 
গর্ভসভূত। শুকদেব গুকী--স্লেচ্ছরমণীর গর্ভে, বৈশেষিক দর্শন্কর্ত। মহধি কণাদ 
অনার্ধ্জাতি উলুকীর গর্ভজাত, খয্যশৃ্গ হরিণীর গর্ভ/ভূত, বশিষ্ট স্বর্গবেশ্যা 
উর্ন্ঘসীর গর্ভপাত, মন্দপাল মুনি নাবিক-কন্তা গর্ভ্ত। মাওব্য--মও্ুকী নামী-- 


মুণ্ডাজাতীয়া রমণীর গর্ভ/ন্তুত। এইরূপ বচু হীনম।তৃক দ্বিজ, বন্ম ও গণের ঘার' 
ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছলেন। হরিবংশে কথিত আছে-- | 
“ দানীগ্ভগমুখপন্পো নারদশ্চ মহামুনঃ। 
শৃদ্রীগ্রমুৎপঃ2 কুশিকম্চ মহামুনিঃ॥ 
৯।১০ অধ্য।য়। 
আবার ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তকুলও 'আঁচারত্রষ্ট হইলে শৃদ্রকুলে সমানীত 
হইতেন। ফলতঃ বেদ।ভ্ত-পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, সতা,_ ভ্রেঠা,- 
দ্বাপরযুদগ দ্বিজাতির শূদ্রত্ব এবং অন্যান্য জাতির দ্বিজাতিত্ব-লাভ অসস্তব ছিল না । 
ক্ষত্রিয় বিশ্ব।মিত্র ব্রহ্গর্ষি হইয়াহিলেন। ইনি বেদমাত| গায়ত্রীর র১য়িতা এরং 
আজও সেই গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রন্বত্ব রক্ষিত হইতেছে । অধিকস্ত গর্গের 
পূত্র শিনি, শিনির পুর গার্গ, ক্ষবিয়জ।তি হইতে ব্রন্ষণজ|ততে পরিণত হইয়া- 
ছিলেন। যথাঁ-- 
« গর্থীচ্ছিনি স্ততো গার্গা: ক্ষর!দ ব্রদ্মহবর্তত 1 
ভাঃ ৯২১১৯ 
“ অজমীটুম্ত বস্তা সঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ 1” 
| ভাঃ ৯২১২১, 


অন্ধনীঢ় হয়ং ক্ষত্রিয় ছিণেন, তাহার বংশে উৎপন্ন গ্রিয়মেধা দি বহুব্যস্তি 
্রাঙ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 
“ মুদগলাদ্‌ ব্রক্মণি বৃত্তং গোত্রং মেদগলা সংজ্ঞিতং 1৮৮ 
তা: ৯২১৩৩ 
আবার বপিঝ।জাঁপ (তৈতা বলিঝজ নহেন) মহিধা সুদেষার দানার গর্ডে 
মহর্ষি দীর্ঘতম।র ওরষে কক্ষীবান্‌ ও চক্ষু নামে ছুই পুর জন্মগ্রহণ করেন। সেই 
কঙ্গীবান্‌__ 


্টণ কর্্মগত জাঁতিভেদ । ২২৩ 


টির ্রারারতা 
বান্ণ্যং গ্রাপয কক্ষীবান্‌ সহজ মন্যজৎ সুতান্॥ 
বাযুপুরাণ-_উত্তরখণ্ড ৩? | 
এই কক্ষীবান্‌ খগেদের ১ম, মগুলের-_-১১৬--১২১ আুক্ত পর্যন্ত বলা 
করেন। 
আবার প্রতবেয় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যা), শূদ্র কবষ বেদমন্ধ্ এরকাঁশক 
খষগণ্য হইয়াছিদেন। 
“দস্তা বৈ হং পুত্রোহদি ন বং ত্বয়া সং ভক্ষরিষ্যামঃ ॥ ২1১৭৯ 
তিনি একবার সরস্বতী তীরে যন্ত্স্থলে উপস্থিত ছিলেন, খধিগণ তাহাকে 
অবজ্ঞ! করিয়া তাহার সহিত পংক্তিভাজন কিতে স্বীকৃত হন নাই | বলিল্লা- 
ছিলেন _€ তুমি দাসী পুত্র” অ।দরা তোমার সহিত ভোজন করিব না ।”? 
বৌধ হয়, এই সময় হইতেই এক জতির মন্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী 
বিভেদের ৃত্রপাত হর। এই কব্ষও খ্াপ্রদের ১০ম, মণুনের ৩০--৩৪ হুক্তের 
মন্তুগ্ুলি রচনা করেন। 
ছানে।গা উপনিষদে ৪র্থ প্রপাঠকে বণিত আছে _ 
রৈক্কযখ/ষ র।জ| জানশ্রতিকে শৃন্র জানিয়।ও তাহীকে বেদ শিক্ষা দেন। 
শুধু তাই নয়, ধাঁধরগণও ত্রাণ লাঁত করিয়াছিলেন-পুর্ধর কেরল রাজ্যে ব্রাহ্মণ 
ছিল না। ভূৃপুবংশাবতংশ.পরশুরা তাহাদিগকে ব্রান্ষণত্ব ওধান করিয়াছিলেন। 
যথাঁ-- 
অন্রাঙ্ষণো তদা দেশে কৈবর্ত।ন্‌ প্রেক্য ভার্মব্ঃ | 
ক ক স্গ ক যজ্ঞ নবলপয়খ। 
্বাপযিত্ স্বকীয়ে সঃ ক্ষেত্রে বিপ্রান্‌ গ্রকল্পিতান্‌। 
যামদগ্রা স্তদোবাঁচ সুপ্রীতে নান্তরাত্মন। ॥” 
্ববপুর।ণ। 


২২৪ বৈষ্কাব-বিবৃতি । 








সই 


মুদগল নামক ক্ষত্রিয় হইতে একজন ব্রাঙ্গণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই 
ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন কুলই মৌদগলা গোত্র বলিয়া গ্রাসিত্ব। 
« উরুক্ষবান্থত। হোতে সবে ব্রহ্গণতাং গতাঃ1৮ ৪৯৪, 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ. উর্ক্ষবের ক্ষণ, পুক্করী ও কবি নামক পুক্রদ্ব় ব্রাহ্মণ 


সমাজের উদার ত|। হুইয়াছিলেন। 
বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে_- 


« গৃ্সমদন্ত শৌনকণ্চতুর্বণাং প্রবর্তমিতাভূং |” ৪1৮ 
গৃৎসমদের পুত্র শৌনক ব্রান্ধণ, ক্ষাত্রম, বৈশ্ঠ ও শূড্র এই চারিবর্ণের প্রবর্ত- 
গ্িতা ছিলেন। 
আরও হরিবংশে বর্ণিত আছে-- 
“ নাভাগারিষ্ট পুত দো বৈশ্তো ব্রক্গণতাং গতৌ 
নাভাগারিষ্টের বৈশ্ত পু্রদথয় ব্রঃঙ্ষণ হুইয়।ছিলেন। 
পুত্র গৃৎসমদন্তাপি শুনকে] বন্ত শৌনকা। 
ব্ঙ্গণাঃ ক্ষত্িয়াশ্চৈব বৈশ্তা শৃদ্ান্ততৈবচ 1 
হরিবংশ ১1২৯।৭ 
বৃহদ।রণ্যক শ্রুতি বলেন--« বর্ম বা ইদমশ্রেআসীৎ” আগ্রে একমাত্র ্রাঙ্গণ 
জাঁতিই ছিল। ব্রহ্গা সৃষ্টির প্রারস্তে ব্রাহ্মণকেই শ্যটি করিয়াছিলেন। তৎপরে 
বিভিন্ন বর্ণ বা জাতি তাহাদের বংশেই উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব “ তন্মাৎ বর্ণা- 
স্বজবে! ভ্ভাভিবর্ণ1? সংস্থজ্যতে তন্ত বিকার এব।” 
মহাভারত শাস্তিপর্বব ৬০1৪৭ 
ক্ষত্তিয়াদি ব্ণত্রয় যখন ব্রঙ্ষণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তখন এই তিন বর্ণ 
শ্রাঙ্দণেরই জঞতিম্বরূপ। ফলতঃ গুণ ও কর্মের ঘ্বারাই বর্ণভেদ বা জাতিভেদ 
চিত হইয়! থাকে। সত্যবুগে ছোট খড় কোঁন ভেদাভেদ ছিল না, সকলেরই আয়ু, ' 
ও জপ মান ছিল। পরে ত্রেন্া যুগ হইত গুণ ও কর্ধের বিভেদ অনুলায়ে 


গুধ কর্্মগত জাতিভেদ। হ্হ্হ 








ঘর্ণভেদ ত্রাবর্তিত হইয়াছে । যথা, বাযুপুরাঁণে__ 
| “ তুল্যবূগযুষঃ সর্দা অধমোন্তম-বঞ্জিতাঃ। 
বর্ণানাং গ্রবিভাগশ্চ ত্রেতাঁয়]ং সংপ্রবর্তিতঃ ॥ ৮অঃ 
বাহার শুন্দের গ্রতি কঠিন বিধি প্রথ়্ন করিতে কুষ্টিত হয়েন নই, সেই 
অহর্ধি মন্থ আপন্তঘ প্রভৃতি বিধিকর্ভুগণও একবারে অনুদারতা দেখাইতে পাপ্সেন 
নাই। মনু বলিরাছেন-_ 
“ শৃদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ত্রাঙ্মণশ্চেতি শৃদ্রতম্‌। 
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিছ্যাইৈশ্তাৎ তখৈব চ॥ 
মনু ১০1৬৫ 
এই ক্রমান্থমারে যেরূপ শুদ্র ্ঙ্গণ হয়, সেইরূপ ব্রাহ্গণেরও শূঙ্ুত্ব প্রাপ্ত 
ঘটিয়। থাকে |. ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের সন্ধে প্ররূপ জামিবে। 
আঁপস্তন্ পদ্যপ্টন্ত্রের বচনে দৃষ্ট হয়_- 
 ধশ্মচরধ্যযা জঘন্যো বর্ণ; পুর্ন পর বর্ণ মাপগ্যতে 
জাতিপরিবৃভোৌ। 
'অ ধর্চর্যযা। পূর্ব বর্ণো জঘগ্যং বর্ণ মাঁপছ্যতে জাতি 
ৰ পরিবৃত্তে৷ ॥৮ 
ধেন্প শুষ্লা!দি বর্ণ ধর্মরচর্মা। দ্বারা পর পর বা একবারে উচ্চজাতিত্ব প্রাপ্ত 
হই! খাকে, সেইরূপ ব্রাঙ্গণাদি উচ্চবর্ণও অপর্ঘ্মাচরণ দ্বারা পর পর বা! একবারে 
অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
অতএব শুদ্রবংশজ হইবেই যে শূ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ 
হয়, তাহ! লছে। ঘে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষিত হয়, তীহাঁরাই 
সরাঙ্মণ। আর যাহাতে লক্ষিত হয় না, তাহারা শুদ্র। কবষ খ্রীলুষধষি একজন 
শৃদ্র। কৌধিতকী ব্রাহ্মণ উক্ত হইয়াছে, এই খষি ব্রাহ্মণদিগের লহিত কলহ করিয়া 
ত্রাক্ষপত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইনি খগ্থেদ ১ম, মণ্ডলের ৩০ হইতে ৩৪ সুক্রের 
টি 
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প্রণেতা । | 

ধ্তরের বাঙ্গণে . দেখ! যায়, বাঙ্গণ বংশে-জন্ম-ন1 হইরোও-অনেকে বিস্বা, 
জ্ঞান, কপ ও যশ দ্বারা ব্রাচ্ছগহ লাত করিয়াছেন । শতপথ ব্রাঙ্গণথে উক্ত হইয়াছে, 
ন্থর্মিয়াজ্ঞবক) রাজধি. জনকের নিকট -্রক্গবিস্ধা লাত. করিয়া সানন্দে রাজরধধিকে বর 
প্রন্ুন করেন। তদবধি জনক ব্রাঙ্গণ হইয়া.যান। ইলুষের পুত্র কাকষ- দাসীপুত্র, 
অল্রাঙ্গণ, তাহাকে খরিগণ হজ্জভূমি হইতে বিভাড়িত কয়েন। কিন্তু দেবতাগণ, 
কাকবকে জানিতেন, কাকষও. দেবতাগণকে জালিস্কেন, তাই কাকষ খষি মধ্যে গণ্য 
হুইলেন। 

শৈৰপুয়াণে উক্ত. হইয়াছে 
« এতৈশ্চ কণম্মাতির্দে বি ব্রাহ্ম যাতাধ়োগতিং | 
শৃদ্রশ্চ বিপ্রতামেতি ব্রাঙ্গপশ্চৈব শৃড্রতাম্‌ ॥ 

হে দ্বেবি! ব্রাহ্মণ মিথ্যা, চৌর্যয, ক্রোধ, হিংসাদি দৌধদষ্ট হইলে. অধোগতি 
প্রান্ত হইয়া! শূড্র হইয়া যান। শূড্র যদি সদ্গুগা!ন্বত ও সদাচারী হন, তাহা হইলে 
তিনি ব্রাঙ্গণ হইয়া যাইবেন। 
এই গুণ-কর্পগত ত্রাঙ্গণত্ব বৈষ্বতার মধ্যদিয়া যেবপ. সহজে লত্য হয়। অন্ত 
ছুশ্র সাধন-প্রস্তাবেও সেন্সপ হয় না। শুদ্ধাচারী শ্রীরূপানূগ বৈষ্ণব মাত্রেই 
সৃতযাক্ষণ। ইহাই সন!তন- বৈষঞবশীস্ত্রের _আর্যশান্ত্ের অভিমত। বৈদিক 
_ পৌক্লাপিক এমন কি তান্ত্রিক যুগেও এ রীতি অক্ষু ছিল। এখন ব্রাঙ্গগরন্ধ ৰ!. 
 বৈষ্চবত্ব কি শূড্রত্ব জগত হইয়া পড়িয়াছে। 
.. ৪ যা হউক এক ্রা্গণই যখন, কার্ধ্য ছারা পৃথক্‌ পৃথর্‌ বর্ণ গ্াণ্ 
: ছইসইছেন। তখন সকল বর্ণেরই-নিত্য ধর্ম-ও নিত্য যজ্ঞ অধিকার আছে। যথ|” 
 ঈহাজন, শান্তিগর্ব,। ১৮৮ অধ্যারে_ | 

5২৮ ইতোতৈ কর্িরবান্া ছিজা, বর্ণানরধ গতাড1 

.. ধিক! তেষাং লিত্যং ন ্রতিবিধতে /.1 





গুণ কির্দাগত' জাতিতেদ। ২৭ 
আবার শ্রীমতু।গবত (61৪ অঃ) পাঠে অবগত হওয়া যায়, কষত্রিয়-বংশৌক্তব 
ভগবানের অন্যতম অবতার খষভদেৰের একশত পুত্র। এই শত পুজের মধ্যে 
ভরত শ্রেষ্ঠ, মহাষে।গী, ইইারই নামানুলারে এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত। 
অপর পুত্রগণের মধ্যে কবি, হুবি, অস্তরীক্গ, প্রবৃদ্ধ, পিপ্লায়ন, আবিহোত্র, ভ্রাবিড়, 
চমস ও-করভাজন এই নয়- পুত্র ভাগবতধর্দ-প্রদর্শক মহাভীগবত অর্থাৎ বৈষ্কব 
“কইলেন এবং উহাদের কনিষ্ঠ ৮১ জন পিত্রাজ্ঞাপালক, বিনযাস্থিত, বেজ, বঞ্ঠশীল 
ও বিশুদ্ধ কর্ম হওয়ার, তাহায়। সকলেই ত্রাঙ্ষণ হইলেন । এস্লে গুপ ও কর্্ 
সবারাই ব্রাঙ্গণ ও বৈষব হইলেন। নিক্কট কুলসভূত! -রমদীগণও ম্বামীর গুণে 
উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন । বখা-- 
« অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তীধষযোনিজ। ॥ 
শারঙগী মন্দপালেন অগীমার্ভর্থনীরতাম্‌॥ 
এ্তশ্চান্তান্চ লোকেন্সিরপক্্ট গ্রহতয়ঃ | 
উৎকর্ষৎ যোধিতঃ প্রাপ্ত স্বৈভর্ভৃগ্গৈঃ শুত১1 ৮ 
মনন ৯২৩1২৪। 
 নি্কইশূড্রকন্তা অক্ষমালা ও শারলী যথাক্রমে বশিষ্ঠ ও নদাপাল খষির 
সহিত বিবাহিতা হইয়া পরম পূজনীয়া তরাঙ্গনী হইয়াছিলেন। উক্ত রমনীবয় ও 
'সতাবতী প্রভৃতি 'কতিপয় রমণী অপকৃষ্ট বংশীয় হইলেও তর্ভৃগুণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত 
'ইইয়াছিলোন। | 
(বণিযাজ-মহিষী নুদেফার গর্ভে মহধি দীর্ঘতম যে পাঁচ পুত্র উৎপাগন 
ফরেন তীহাবা রাঁজ্য লাভ করেন। সেই মকল'রাজ্যই তাঁহাদের নামে গ্রসিদ্ধ। 
ধধ-এজল; বর, কলিল। নুণ্ঘ (বাঢ়) ও পৃ (বাযজা)। আর উক্ত হুদেধার 
বাসী সউপিজের গর্ভে উক্ত মহ্ির যে পুজছয় জন্মগ্রহণ করেন। তাছারা গণ 
এহ্ইয়ীছিলেন। « ধ্রাঙ্গণ্যং প্রাপ্য বক্জীবান্‌ সহ হগ্ছজৎনুত্তান্‌। টা. 
আবার ক্ষত্রিয় রাজা ঘ্যাতি বংশীয় -অগুতিরখের বংলে -কখ-বাশজহণ 


হু বৈষ্তষ-বিহৃততি + 


পাস 





ক্করেন। কথের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইভে কাথারন গোত্রীয় আক্ষণ- 
গণের উৎপত্তি হইয়াছে । যথা-- 
“ অপ্রতিরথাৎ কথ: তশ্ত।পি মেধাতিথি: । যত: 
কাথার়নাঃ দ্বজাঃ বভবু১। ”, বিষুপুরাণ। 
রাজা দশরথ যে অন্ধমুণির পুত্র সিদ্মূনিকে নিহত করিয়া ব্রহ্ম ংত্যা-প।পগ্রন্ত 
হইয়াছিলেন, সেই সিদ্ধুমুনি শূদ্রার গর্ভে বৈশ্তুপিতা অন্ধমুনির ওরসে জন্মঞহণ 
করেন। « শুদ্রায়ামশ্মি বৈশ্েন শুণু জানপদাধিগ |” রামায়ণ । 
প্রকৃত গুণকন্মগত ব্রাঙ্গণ সম্বন্ধে একটা পৌরাণিক আখ্যারিকা এস্থলে 
বিধৃত হইতেছে । কথিত আহে, একদম লোমশমুনি দর্বাঙগ লোম-পরিব্যাঞ্ 
দর্শনে নিতান্ত দঃখিত হইয়া ব্রহ্ম।র আরাপন! করেন। ব্রঙ্গা স্তাবে পরিতুষ্ট হই? 
বর প্রান করিতে উদ্ভত হইলে, লোমশমুনি শ্বীন্ন অঙ্গের লোমভার হইতে যাহাতে 
নিশ্মুক্তি হইতে পারেন, সেই বর 'গ্রার্থনা করেন! বর্গা কহিলেন “ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট 
ভোঁজনেই তোমার লোম-সঙ্কট দুর।ভূত হইবে ৮ 'লোমশও তদণাব বহু ব্রাহ্মণের 
প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার একগাছি লোমগু গ্খলিত 
হইল না। লোমশ পুনরায় ব্রহ্মার শরণাপর হইলেন। বর্ষা ঈষৎ হাস্ত করিয়া 
কহিলেন “ বৎস! তুমি বংশ ও উপবীত দেখিয়ই প্রতারিত হইয়|ছ। প্ররুতপক্ষে 
উহার। কেহই রাহ্মণ নহে । তোমার আশ্রমের অনতি দূরে যে চণ্ডালপল্লী আছে, 
, তথায় হরিদাস নামে এক হরিভক্ত চণ্ডাল সপরিবারে বব করে, তুমি তাহার 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই অফল-মনোরথ হইবে 1৮ মুনিবর চণ্ডাল-ভবন গমন 
করিলে মহ|ভাগবত চগ্ডাল মহ্ষিকে উচ্ছিষ্ট প্রানে ঘোর আপত্তি করিলেন। 
কিন্তু একদা এ হরিদাস ভে|জনে বসিয়াছে, মহবি জক্ঞাতদারে তাহার উচ্ছিষ্ট নস 
. লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং পরযানন্দে বেই উচ্চিষটান্ন ভোজন ও সর্বাঙ্গে লেপন 
_করিবামাত্র তাহার দেহ নির্লোম ও নিম্মীল হইল। এই জন্যই শান্তর জলদগস্তীর হ্বরে 
 বৈষ্চবের মৃহিমা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন 


গুণ কম্্পগত জাতিভেদ। ২২৯ 


সা পসশপিসপিপাকপীস্পিপসপিসপস্পাসপাপাপস্পিপিসপীপ পাটি 





০55125583 
« চণ্ড/লোহপি ভবেদ্‌ ৰিপ্রো হরিভক্তিপরীরণঃ 
হরিভক্তি-বিহীনন্ত ছবিজোহপি শ্বপচাধমঃ 07 ূ 
অতএব বৃত্ত অর্থ সনাচারহ ত্রাহ্মণত্তের জঞাপক | জন্ম।ধীন জাতিত্ব বৃথ। 
মান্জ। উচ্চ সাধন ভজন বলে ভাগবত-্ষে সম্পূর্ণ অধিকারী হইণেই বৃত্ত 
রূপে শ্রেঠ পুর্গা লাভ করিবে। যেহেতু মহতবত্বই মহস্থের জাভি। “জীতিরত্র 
মহাসর্প! মনুত্যুত্বে মহামতে 1?) মহীভারতঃ বনগর্ধ। 
“ হস্ত শৃত্রো। দথে সত্যে ধর্মে চ সন্ভতোন্থিতঃ। 
তং ব্রাঙ্গণমহং মন্তে বৃত্তেন হি তবেদ্দিজঃ | 
| মাঃ, বন। 
আবার লীভীতেও আীকুষণ বঁপিয়াছেন__ 
« ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শ্দ্রাণাঞ্চ পরস্তপ | 
কম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈগুণৈঃ 8 ১৮ অ:। 
ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়) বৈশ্য, শূদ্রের হ্থভাবজাত গুণানুলারেই কর্ঘের বিভাগ 
হইয়াছে । যে ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পনন, তাহার পঙ্গে তন্থপযোগী কর্ম নিদিষ্ট 
হইয়াছে। | 
অতএব ভগবৎ-জ্ঞানবিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত ত্রাঙ্গণ। ভগবৎ-জ্ঞানীই 
উপাসনা ও দীক্ষার্ডনাধি কার্ধ্যের সম্পূর্ণ অধিকারী । নতুবা যজ্ঞোপবীতধারী 
ভগবতজ্ঞ।ন-বজ্জিত ব্যক্তি ত্াঙ্গণপদবাচ্য নহেন। আবশ্ত জাতি-ব্রাঙ্গণ হইতে 
পারেন। এই ব্রাহ্মণপদলাভ কেবল বজ্জসুত্রপারণ দ্বার প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 
ব্রন্মেপনিষদ্দে বর্ণিত আছে-_- 
« জ্চনাৎ স্থত্রমিত্যাহঃ হুত্রং নাম পরংপদং। 
তৎ হুত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো! বেদপারগঃ ॥+ 
অর্ধৎ পরমপন ব্রঙ্গকে সুচনা করে বলিয়া ইহার নাম ক্রদ্দকুত। যিনি 


এই নুত্রের যথার্থ মর্ম জানেন তিনিই বিপ্রা ও ব্দেজ। 





অতএব বিনি ব্রঙ্গততব জানৈননা, কেবল যন্তচৃত্রধারপৈয়ই গর্ব করেন, অজি- 
সংহিতায় তাহাঁর বিশেষ নিম্দা আছে, তাহাকে পশুধিগ্র 'বলা হইয়াছে । আর্তি 
ধর্ম ও গ্রকৃতি অনুসারে গশগ্রকার হাক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । ষখাঁ-- 


« দেবো মুনি দ্বিজে! রাজ! বৈশঃ শৃর্রোনিষাঁদক: | 
পশুয়ে চ্ছোহপি চণ্ডালে! বিপ্রাঃ দশবিধাঃ শ্থৃতাঃ ॥ * 


ইহার মধ দেব, মুনি ও দ্বিজ এই তিন প্রকারই ব্রাক্গণ নামের যোগা, 
অবশষ্ট নিন্দিত । 


“সন্ধ্যাং মানং জগং হোমং দেবতা নিত্যপুজনম্‌। 
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচাতে॥ 

শাঁকে পত্রে ফলে যুলে বনবাসে সদা রতঃ। 
নিরতোইহরহঃ শ্রান্ধে স বিপ্র! মুনিরুচাতে ॥ 
বেদান্তং পঠতে নিতাং সর্বসঙ্গং পরিতাজেৎ। 
সাংখ্যযোগ-বিচারস্থ: স বিপ্রো দ্বিজ উল্যতে ॥ 
অস্ত্রাহতাশ্চ ধ্।নঃ সংগ্রামে সর্ধসনুখে | 
রস্তে নির্িতা যেন স বিগ্রঃ.ক্ষতর উচ্যতে 
.কৃষিকর্শ্রতো| বশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালক । 
বাণিজ্য ব্যবসায়স্চ স বিপ্রে! বৈশ্ত উচ্যতে॥ 
লাক্ষা-লবগ-সন্দিশ্র কুনুস্তক্ষীর সর্পি্যাম্‌। 
বিক্রেতা! মধুমাংসানাৎ স বিপ্রঃ শৃদ্র উচ্যতে ॥ 
চৌরশ্য তঙ্করস্চৈব লুচকে দংশকন্তখ| | 

মত মাংসে সদা! লুবে! বিপ্রো! নিষ্কাদ উচ্যতে ॥ 

 বরঙ্গাতত্বং ন.জানাতি ব্গনত্রেণ গরিবতঃ। 

তেনৈব পাপন বিগ; পঞ্রদাত:। 


গুণ বর জািভেদ | ২৩১), 





বাপীকৃপতর়াগানা মায়ামন্ত সরঃস্থ চ। 
নিংশক্ং রৌধকশ্চৈর স বিঃপ্রা স্নেচ্ছ উচ্যভে ॥ 
ভ্রিল্লাহীনশ্চ মূর্খন্ঢ স্বাধর্ারিব জিত: | 
নির্দায: সর্বভৃতেষু বিপ্রপ্চা্াল উচ্যতে ॥ 
বেছৈবিহীনাশ্চ পঠভ্তি শীস্ত্ং 
শান্তর হীনাশ্চ পুরাণপাঠা1 
পুরাণহীনা: কৃষিণো তবস্তি 
রষ্টা স্ততো ভাগবত তবস্তি']'! 
এই শেষের ল্লোকটার অর্থ এই যে, বেদপাঠে অকুতকার্ধয হইলে ধর্ণশাগ্র 
গাঁঠ' ঝরে, ভাছাডে ক্লঁতকবধ্য না হইলে পুরাণপাঠী হয়, পুরাণপাঠেও অপারগ হইলে 
কবিকার্ধ্য বত-হয়। কৃষিকর্ম্মেও বিফল-মনোরথ হইলে. অবশৈষে ত্রষ্ট ভাগবত অর্থাৎ 
ভত্ড বৈষ্ব:লপে. পরিচিত হয়। আবার" 
“ যোহনাধীত্য দ্বিঞ্জে! বেদমন্থাত্র কুরুতে শ্রমস্‌। 
স জীবন্সেব শূত্রত্ব মাণ্ুগচ্ছতি সানরঃ।"” মঙ্ু। 
অধুনা ব্রাঙ্গণগণ বেদাধ্যয়মের পদ্ধিবর্তে অর্থকরী বিদ্তা অধ্যয়ন" করি, 
খাফেন। ইহাতে তাহারা শূদ্রতুল্য গণ্য হন। তগবানের অঙ্চন। করা, ত্রিসন্ধ্যা 


কলা, বিফুগ্রসাদ ভোজন ও বিষুপাঁদোদক পান করাই ব্রাঙ্গণের স্বধর্ম। 
4 স্র/ঙ্গণন্ ন্বধন্মস্চ ত্রিসন্ধা মর্জনং হবেঃ । 


তৎপাদোনক নৈবেস্ত'ভঙ্গপঞ্চ, সুধাধিকম্‌॥ ” ব্র্মবৈবর্ত | 
নতৃঘ! যে সকল ব্রাদ্গণ”- 


“« বিঞুমন্ত্রবিহীনম্ড জিসম্কা"রছিতে! হিজ$। 
একদেশী বিহীনশ্চ বিবহীনে। যখোরগাষঃজ ॥ ” 


রঃ ৬. ্ রং 
শুস্্াশাং দুপকারী ঢ শুড্রধাজী চ যো! ছ্িজঃ। 
অসিজীবাঁ মসীজীবী বিষহীনো হখোরগঃ | 


২৬২  বৈষ্কব-বিশ্বৃতি। 











্ রঃ গং ঝা 
হুর্য্যোদয়ে চ ভির্ভোজী মত্স্তাতোজী চ যো ত্বিজঃ | 
শিলা পৃজাদিরহিতো বিষহীনো যখোরগঃ ॥ ৮ ব্রহ্মবৈবর্ত | 
বিষ্ুন্্রবিহীন, পরিসদ্ধাবর্জিত, একাদশীবিহীন, শুদ্রের পাঁচক, শূত্রযাজক। 
সুদ্ধলীবী, মপীভীবী (কেরানী ), এককুর্ধে ছুইবার ভোজনকারী, মত্ম্ততেজী শু 
জশালগ্রাম শিল! পু্দি-বঞ্জিত তাহারা, (িষশীন সপ্পের স্তায় । 
বিশেষতঃ কলিষুগ ব্রাঙ্মণগণ শুদ্রের স্যার আপবিত্র। যখা_- 
* অশুদ্ধা: শর কল্প। হি ব্রাঙ্গণাঃ কলিমন্তবাঃ। ”” 
হু: তঃ বিঃ ৫ম বি: ধৃত বিষুঘ।মলে । 
এই সকল হীনাচার-সম্পন্ন নিন্দিত ত্রাহ্গণগণ নিজেদের ব্রাহ্গণত্বেত্র বড়াই 
করিয়। গ্রায়শ: বৈষ্ব-নিন্না করিয়া থাকেন । ছুঃখের বিষয় ভাধুনা অনেক ব্রাঙ্গণ- 
পণ্ডিতের মুখ বৈষ্ঞব নিন্দা শুনিতে পাওয়া বায়। বন্দি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে 
ক্ীহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, বৈষণবের পক্ষে যেরূপ ত্রাক্মণ-সস্মান কর্তব্য, ব্রাহ্মণের 
গক্ষেও বৈষ্ব-সম্মান অবশ্য কর্তব্য । কারণ উভয়ই ভাগবতীতন্গ। এই সকল 
দবৈফব-নিনক ব্রাহ্গণগণ সম্বপ্ধে শ্ীচৈতন্ত-ভাগবতে ৰণিত আছে 
' "এই সকল রাক্ষস ব্রাঙ্গণ নামমাঞজ । 
এই সব জন যম-য[তনার পাত্র ॥ 
কল্যু'গ রাক্ষলসকল খিপ্র ঘরে । 
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ 
এই সব বিপ্রের স্পর্শ কথ! নথস্কার | 
ধর্মশান্্রে সর্বথা নিষেধ করিবার & 
ঘরাহু পুরাণে উত্ত হইয়াছে-_ 
“রাক্ষনা কলিমাজরিত্য জয়ন্তে বদ্ষষোনিধু। 
উৎপন্ন ব্রাঙ্মণকুলে বাঁধস্তে শ্োতিয়ান্‌ কুশান ॥ 


কলির ব্রাঙ্মণ। ২৬৩ 








জেলা ফরিদপুর--কাশীপুর নিবাসী ভক্তবনন শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চক্রবর্তী 
ভক্তিবিশারদ মহাশয় তাহার স্বপ্রনীত “সঙ্কীর্ভন যজ্ঞ+” নামক পুস্তকে উক্ত 
পন্মারের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও উদ্ধৃত 
করিতে বাধ্য হছইতেছি-_ 
“ রাক্ষস-প্রক্কৃতি যে সব কণির ব্রাহ্মণ । 
* শুন হরি বলি তার কর্তব্য এখন ॥ 
মস্ত মাংস তথা মতন করিবে ভক্ষণ । 
সংক্ষেপে করিয়া কহি অপর লক্ষণ | 
পিতৃ মত ভণহতা। পরস্ত্রীগমন | 
অযাজ্য যাজন আর পরস্ব হরণ ॥ 
পতিত জনের প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া । 
লন্ধা1 বন্দনাদি ক্রিয়া বঙ্ভিত হইয়া ॥ 
দ|সবৃত্তি মিথ্যা কথায় পতিত হইয়া | 
ছন্সবেশী বিপ্ররূপে বেড়ায় ঘুরিয়া ॥ 
সাক্গাৎ পাতিক এরা শুন শচীস্ুত। 
অথবা ব্রাঙ্মণবেশে যেন কনিরভুত ॥ ?। 
কলিপ্রভাবে ব্র।ঙ্গণ সমাঁজেরও যে ঘোর অধঃপতন হইয়াছে, তাহা বোধ হয় 
আৰ বুঝ|ইন্[! বলিতে হইবে না । ব্রাক্ষণ-সমাজের এই হুশ! দেখিয়া বহু ছুঃখে 
কবিবর নবীন সেন লিখিয়ছেন-- | 
“লুপ্ত স্বৃতি-_নাই সেই বিশাল সমাঁজ-ধ্যান। 
আছে মূর্খ ব্রাঙ্গণের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ জান । ” 
এই বাঁক্য সকল উদ্ধত করিতেছি বলিয়া, কেহ ধেন মনে না করেন আমর! 
ব্রাঙ্গণের নিন্দা করিতেছি । বৈষ্ণব যেমন ভাগবতী তনু, ব্রাঙ্মণঙ সেইরূপ 
ভাগবতী তন; সুতরাং ব্রাঙ্ষণ উন্মা্গাঁমী অসদীচারী হইলেও (দিও শাস্তে 


৪ 
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অবৈষ্ঃব ব্রাহ্মণ চণ্ড।ল সদৃশ বলিয়া তাহার দর্শন, ম্পর্শন, আলাপাদি নিষিদ্ধ আছে 
£ স্পাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্বম্‌ ” (পানে মাঘমাহায্মে) ভাগবতী 
তনু বলিম্না হেরবুদ্ধি কর্তব্য নহে। তবে আসক্তি পুর্ধক দর্শনাদি করিতে নাই, 
ইহাই তাৎপর্য । অতএব « বৈষ্ণব” নামধারী অসদাচারিগণও সমদর্শা* ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত ও বৈষ্ণবাচীর্্যগণের চক্ষে একেবারে বর্জিত হইতে পারেন না, বরং অন্ধু- 
গ্রহের পাত্রই হইবেন। 
পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে আমরা এই দিদ্ধান্ত করিতে প|রি থে, কেবল ব্রাহ্মণের 
পুত্রই যে ব্রাঞ্ঘণ হইবেন, তাহা নহে। ব্রান্ধণের পুত্র ব্রাহ্মণ নামে সংজ্ঞিত অবশ্তই 
হুইবেন, কারণ, তাহাতে পুর্ব আধাখষির শোণিত-সম্পকক আছে। পরস্ত সত্বগুণ- 
সম্পন্ন হইলে শূদ্রের পুত্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন। ত্রাক্মণেতর বর্ণের এই 
ব্রাহ্মণত্ব-লাভ তপন্তাদি অপেক্ষা ভক্তিধন্মের আশ্রয়ে যে অতি সহজে সম্পন্ন হইতে 
পারে, কলিপাবনাবতারী শ্রামন্সহপ্রতু ইহাই বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 
তাই, গ্রপাঁদ বৈষ্ণব1চারধ্যগণও বৈষুবকে ব্রাহ্মণ সমতুল্য বলিয়া সস্তব্য প্রকাঁশ 
করিয়াছেন। 
অতএব ব্রাহ্মণ কি বস্তু, ব্রাহ্মণ শব্ষ কাঁহাঁকে নির্দেশ করে, এস্থলে তাহার 
কিঞিতৎ বিচ!র বস্তম্থচিকোপনিষদ্‌ হইতে সংক্ষেপে বিরুত করা যাইতেছে-_ 
« কোহসৌ ব্রাঙ্গণে! নাম ৯. কিং জীবঃ ৪ কিংদেহঃ? কিংজাতি: 2 
কিং ধর্মঃ£ কিংপাপ্তিত্ংঃ কিংকর্ম ৪ কিংজ্ঞানমিতি বাট” 
বরাতে ব্রাহ্মণ কাহার নাথ জীবাত্া কি বন্ধণ 2 
হা ইহারই উত্তরে বলিতেছেন-- 
« তত্র জীবে ত্রাঙ্মণ ইতি চেৎ তহি সর্বস্ত জনন্ত জীবন্তৈকরপত্বে শ্বীরুতে 
সর্জনন্ৈর হি ব্রাহ্গণত্ব।পতিঃ শরীর ভেদাত্ম্তাঁনেকত্বাভাপগমে ইদ।নীং ব্াহ্গণ 
৯ বিবনক্দম্পনে তাঙ্গণে গবি হস্তিনি। 
গুনি চৈব শ্বপাকেচ পিতাঃ লমদশিনঃ ॥ 


রা্মাণ-নির্ণয় । ২৩৫ 





স্বরূপে! যো জীব স্তন্তৈব কর্ণাবশীচ্ছদ্রাদি দেহসন্বদ্ধে অস্ত বর্ণত্বং নোপপস্থেত অথব1 
ব্াহ্মণত্বেন ব্যবহয়মাণ দেহস্থো জীবো ব্রাঙ্ণ ইতি চেত্তহি ত্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহার- 
মুলকমেব ন তু পরমার্থতঃ কিঞ্চিন্তীতি। তম্মাজ্জীবো ব্রাঙ্গণো ন ভবত্যেব |” 
যদি জীবান্স/কেই ব্রাহ্মণ বলা যায়, তাহা হইলে সকল লোকের জীবাঝাই 
তো একরূপ, স্ুতর।ং সকল লোঁকেরই ব্রাঙ্গণত্ব স্বীক।র করিতে হয়। আবার দেহ 
ভেদে জীবাত্বা ত্রহ্গণ স্বীকার করিলে, এই জন্মে যে জ'বাস্মা ব্রাঙ্ষণ অছেন, ছিনি 
কর্মমানীন, জন্মান্তরে শুদ্র.দি দেহ প্রুপ্তির সম্ভাবনা হঈলে তাহার শূত্রত্বাদি তবে ন! 
হন্টক। আরগ যদি বলা যায়, দেহ ব্রাঙ্গণরূপে বাবহত হইতেছে, তাহাতে অবস্থিত 
ব্রাহ্মণ, তাহ হইলে ব্রাঙ্মণন্থ কেবল বাবগারমূলক হইল, পরমার্থত কিছুই নহে। 
অতএব জীবাত্মা ব্রাহ্মণ নহেন। তবে দেহ ব্রাহ্মণ হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন-- 
« দেহে! ব্রাঙ্গণ ইতি চে তছি চগ্ডাল পর্্যস্তানাং মনুষ্ণ।ং দেহ) 
ব্রাঙ্গণত্বমাপছেত মুন্তিত্বেন জর/মরণাদি ধর্মত্বেন চ তুল্যত্বাদিত্যাদি। তশ্মান্দেহে। 
ব্রা্মণো ন ভবত্যেব ।” 
দেহ ব্রাহ্মণ হইলে আচগ্ডাল সকল মন্রুত্যের দেহ ব্রাহ্মণ হইবে। যেহেতু 
মুত্তিতে এবং জরামরণাদি কন্মান্ুসারে সকল দেহ তুলাভাধাপন, পরন্ত এমন কোন 
নিয়স নাই, দ্বার! অগ্ দেহ হইতে ত্র।ন্গব-দেহের বৈলক্ষণা অবগত হওয়া যায়। 
দেহ ত্রান্ষণ হইলে পিতামাতার মুতদেহ দাহ করিলে পুত্রাদিকে ব্রঙ্গহতা পাপে 
পতত হইতে হইবে । অতএব দেহ কদ।পি আন্ষণ হইতে পারে না। তবেজাতি 
ব্রাহ্মণ হউক । তদুত্তরে বলিতেছেন__ 
“ অন্ঠচ্চ জাত্যা রক্ষণ ইতি চেৎ তহি অন্োহপি ক্ষ ত্রিষাস্ভাবণীঃ 
পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাঁতিমস্তঃ সম্ভি কাস্তেষাং 
ন ত্রাহ্মণত্বং যদ্দি চ জাতি শব্দেন শাস্ত-বিহিতং ব্রাঙ্গণ- 
্রাহ্মনীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যেত তহি বহুনাং শ্রুতি-্থৃতি 
প্রিদ্ধ মহ্্ষীনাম্‌ত্রাহ্দণত্বম/পঞ্ভেত। তেষাং 
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তাদৃশ জন্মব্যতিরেকেনাপি সম্যক জ্ঞান বিশেষাৎ ব্রাহ্মণং 
শ্রুয়তে । তম্মাজ্জাতা ব্রাহ্মণ ন ভবত্যেব |" 
জাতি ব্রাহ্ষণ হইলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্গী প্রভৃতিও এক একটী 
জাতিবিশিষ্ট, তবে তাহারাও ব্রাহ্মণ হউক। জাতি শব্দে জন্ম কহিলে অথাৎ 
শান্্র-বিহিত বিবাহদ্বার ব্রক্গপ-ত্রাঙ্গণী হইতে ধাহার জন্মা হয়, দেই ব্রাহ্মণ, তাহ! 
হইলে শ্রুতি-স্থৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহধির (খয্যশূঙ্গ, কৌশিক মুনি, মাতঙ্গ। 
অগন্ত, ম!$ক্য, ভরবাজ প্রভৃতি ) তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক জ্ঞান দ্বারা 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । অতএব জাতিদ্বারা ব্রঙ্গণত্ব কদাপি সম্ভবপর নহে। 
তবে বণ ব্রাহ্মণ হউক ? ততুত্তরে বলিতেছেন-- 
“ বর্ণেন ব্রাঙ্গণ ইতি চেত্তহি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ 
সত্বৃগুণত্বাৎ ; শ্ত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সতরজঃ স্বভাবাৎ, 
বৈশ্ঠঃ গাতবর্ণঃ রজন্তমঃ প্রকৃতিত্বাৎ ; শুদ্রঃ কষ্চবর্ণ 
স্তমোময়ত।ৎ, শৃদ্রস্ত উদানীং পূর্বন্মিনপি চ 
কালে শ্বেতাদি বর্ণানাং ব্যভিচার দর্শন।ৎ বণো বঙ্গণে 
ন ভবতোব।” 
বর্ণ ব্রাহ্মণ হইলে সত্বগুণনিবন্ধন ব্রাঙ্ষণের বর্ণ শুকুবর্ণ, সত্ব-রজগুণ নবন্ধন 
ক্ষত্রিয়ের বর্ণ রক্তবর্ণ, রজন্তমগ্ুণনিবন্ধন বৈশ্তের বর্ণ পীভবর্ণ এবং তমোগুণ প্রযুক্ত 
শৃদ্রের বর্ণ কৃষঃবর্ণ হওয়া! আবস্তক। কিন্তু বর্তমানকালে যেমন, অতাঁত কালেও 
তেমনি । শুদ্রের শুর্লাদিবর্ণের বাভিচার দর্শনে বুঝা যাইতেছে বর্ণ-বিশেষ কদ।প 
ব্রাহ্মণ নছে। তবে ধর্ম ব্রাঙ্গণ হউক ? তদছুন্তরে বলিতেছেন-- 
« তন্যচ্চ ধঙ্দেণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তহি ক্ষত্রিয়াদয়োই 
গীষ্টাপূর্ভাদি কর্ত্কারিণো নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া চুষ্ঠাযিনে। 
বহবো দৃশ্ন্তে তে কিং ব্রদ্ষণো তবেয়ুঃ * তক্মানঘগ্মো 
ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব |” 


ব্রাহ্মণ-নিণয় । ২৩৭ 








ধর্্ ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষত্রিয়াদি অনেক ইঞ্ট ( অগ্নিহোত্রাদি ) পূর্ত ( বাপী 
কৃপা প্রতি) গ্রভৃতি ধন্-কাঁ্ধ্য ও নিত্যনৈষিত্তিকাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়! 
থাকেন; কিন্তু তাহারা কি ত্রীঙ্গণ  কদীচ নহে। অতএব ধর্ম ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে না। তবে প|তিত্য ব্রাহ্মণ হউক 1 তছুত্বরে বলিতেছেন 

« অন্তচ্চ পাণ্ডিত্েন ব্রক্ষণ ইতি চেত্তহি জনকাি 

ক্ষত্রিয় প্রভৃনীনীং মহাপাণ্ডিত্যং শান্ত্েষংপলভ্যতে 

অধুনা গ্যন্তজাতীয়ানাং লতি করণে পা1গুতাং সম্তবত্যে 

কিন্ত ন বন্গণত্বং তম্মাৎ পাও্ডতাং ব্রাহ্গাণা ন ভবত্যেব ॥? 

পাণ্ডিতা ব্রঙ্গম হইলে জনকাদি ক্ষপরিয়ের মহ্থাপাণ্ডিত্য ছিল এবং এখনও 

কাঁরণসন্তে অন্যগ1তীয়দিগেরও পাঙ্িতিলাভের সন্তাবনা রহিয়াছে; অথচ তাহার] 
ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ নহে। তবে কর্ম ব্রাহ্মণ হুউক। 
তদত্তরে বলিতেছেন-- 

“ অন্ত চ্চ বন্মণো বাক্ষণ ইতি চেত্তহি ক্ষত্রিয়বৈশ্তশদ্রাদয়োইপি কন্তাদান 
গজ-পুথিবী-হরণ্যাশ্বমহিষদা নাগ্নুষট|য়িনে) বিদ্যন্তে ন তেষাং ব্রাহ্গণত্বং তম্মাৎ কর্ম 
ব্রাহ্মণ ন ভবতোব।”' 

কন্খকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যেহেতু, কত্রিয়-বৈশ্ত-শৃদ্র প্রভৃতি কন্তাদান 
হস্তী-ভূমি-্বর্-অশ্ব-মহিষদানাঁদি কন্ম ব্রাহ্মণ হইত পারে না। তবে কে ব্রাহ্মণ? 
জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। যথা-_ 

« কর্তলামলকমিব পরমায্মোইপরেক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদি যত্বণীলে। 
দয়ার্জবক্ষমা সত্য সন্ভকোষ বিভবো নিরুদ্ধমাৎসধ্য দগুসম্মোহো। ষঃ সএব ব্রাহ্মণ 
ইত্যুচ্তে। তথাহি--জন্মন] জায়তে শূদ্র; সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসান্তবে- 
দবিপ্রো ব্্মগান|তি ব্রাহ্মণ ॥ ইতি অতএব ব্রদ্ধবিদ্বযাঙ্গণো নান্য ইতি নিশ্চরঃ। 
তত্বদ্দ__যতো বা ইমানি ভূতাঁনি জায়স্তে যেন জাতানি জীবস্তি যত গ্রস্ত 
সংবিশস্তি ততধিজিজ্ঞ/সম্থ তক্ষেতি (তৈতীরিয়ে)। তভ্জ্ঞান-তারতমোন "ত্র 


২৩৮ বৈষ্ণৰ-বিবৃতি। 








বৈষ্তৌ তদ্ভাবেন শূক্র ইতি দিদ্ধান্তঃ | 
করতলন্তস্ত আমলকী ফলের ন্যায় পরগাত্মা সত্তাতে অর্থাৎ শ্রীভগবনে যাহার 
দৃঢ় বিশ্বীদ হইয়াছে এবং হিনি শম-দমাদসাধনে যত্রশীল, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, 
সম্তোষ ইত্যাদ গুণবিশিষ্ট ও মাতসর্ধা, দন্ত, মোহ ইত্যাদ দমনে বদ্দবান্‌ , তিপিই 
ব্রাহ্মণ নামে আভহিত। শানে উত্ত হইয়াছে--“ জন্ম দ্বারা শৃত্র হয়েন, উপ- 
নয়নাদি »ংস্কার হইলে দ্বিজশন্ধবাচ্য হন, বেদাভ্য/ম দ্বারা বিপ্র এবং ব্রদ্গাকে 
জানিলে ব্রাহ্মণ হন।” সেহ বর্ম কে ৪-«বীহা হইতে এই সকল এা।ণীর জন্ম 
হয়, জান্ময়া যাহার আর্ধষ্ঠানে অবাস্থ(ত করে, জীবনীনার অবসানে যাহাতে 
গ্রতিগমন করে এবং অবশেষে যাহাতে সম্যক প্রবষ্ট হয়, তাহাকে বিশেষভাবে 
জানিতে ইচ্ছা করে, তিনিই ব্রন্ধ।” অতএব এই শ্রাত-প্রা তপাণ্ত্রন্ধ অর্থাত 
ভগবান্‌ বিষুতে বাহার দৃঢ় বিশ্বাস বা ভক্তি দেহ ্রদ্ম িষ্ঠ বা তগপ্তক্তই প্রকৃত 
ব্রাঙ্মণপনবাচ । ফলতঃ শ্ভগবান্কে সব্ধভূতের প্রণন্বরূপ জানয়া শুধজ্ঞান ও 
তর্ক পরিত্যাগ করতঃ যিনি গ্রপ্ত। অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তির অন্ুশীণন করেন, তিপিই 
ব্রাঙ্গণ। যথা শ্রুতি-- 
£ তমেব বীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণ: |” (বৃহ্দারণাক) ৪81১।২। 
অতএব শুদ্ধ জ্ঞান দ্বাগ। তাহাকে (ভগবানকে ) জানিয়। যিনি প্রজ্ঞ।র 
(প্তদ্ধাভক্তির ) তন্তীলন "করেন, তিনিই ত্রঙ্মণ অথাৎ ক্ৃষ্ভত্ত বৈষ্ণব । গে 
শুদ্ধভ্ঞানের তারতম্য।নুমারে ক্ষাত্রয় ও ধৈশ্ত এবং তাহার অভাব ঘারাই শত 
লা হয়, ইহাই দিদ্ধান্ত। এইরূপ বর্ণ-বিভাঁগ যে সম/জের অশেষ কল্যাণকারক, 
তাহাতে কোন দনেহ নাই । এইজন্য পুর/কালে নিজাপেক্ষা বর্ণোতকর্ষ লাভ 
করিয়। উৎষ্ট ধর্মুগীবন লাভের জন্ত সকলেরই ভ্ঞানানুশীলন করিবার একাস্ত 
আগ্রহ ও চেষ্টা! ছিল, কিন্তু অধুন! বর্ণ বা জাতি জন্মগত হইয়া গড়ায় বর্ণোৎকর্ষ 
লাভের নিনিত জ্ঞানাস্ুণালন করিবার প্রায় কাহারও প্রয়োজন হয় না। এখনকার 
জান/নুশীলন প্রায়ণঃ গ্রতিঠা ও অর্থোপার্জনের উপায় ন্বরূপ হইগাছে। কাজেই 


ধর্মই জাতীয়তার মূল। ২৩৯ 


পপি 





হিন্নুসমাজ উদার-শ্বভাব আর্ধ্যখবিদের প্রঃত্িত সনাতিন ধশ্শপথ ও লক্ষ্য হইতে 
পরিভ্রুষ্ট হইয়। ক্রমশঃ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছে। হিন্দুর প্রত্যেক 
বিষয় ধর্মের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত | ্ুতরাং জাতীক্নতার মূলও ধর্ম । জাতীয় উন্নতি 
করিতে হইলে ধর্মোন্রতি সর্বাগ্রে কর্তব্য। অতএব অসার জন্মগত জাতীয় উন্নতি 
চেষ্টা করিবার অগগ্র ভগবত-প্রবস্তিত গুণকন্মগত জাতিনির্ণয়ের বিধান পুনঃ প্রবন্তিত 
হওয়া প্ররোজন। ইহার ফলে উপরিতন জাতির আবর্জনারাশি স্বরূপ অকর্মণ্য 
মনুষ্য সকল শুদ্রবর্ণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে অথব৷ শূদ্রাদি সমাজ হইতে সদাচার- 
সম্পন্ন মহীত্মজন উচ্চবর্ণে গৃহীত হইলে সকলের হৃদয়েই আস্মোন্নতিযুলক জ্ঞান- 
চর্চার আকাঙ্া ধীরে ধীরে সমুরিত হইবে । ইহাতে শাস্ত্র-বিহিত প্রকৃত জাতীয়- 
উন্নতির স্ত্রপাত হইবার অধিক সম্ভাবনা, বলয়! বে|ধ হয়। 

অন্যান্য জাতি-সমাঁজ অপেক্ষা বৈষ্ণব সমাজে স্বভাব ও গুণের আদর অধিক 
পরিদৃষ্ট হয়। শুপ্রা্দি কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও সত্বপুণম্পন্জ হইলে ও বিষুনদীক্ষা গ্রহণ 
করিয়। সদাচার পালন করিলে প্রাচীন আধ্যখষদিগের পদাস্কাহুসরণকারী উদার 
বৈষ্ব-সমীজ অন্দে “ বৈষ্ণব” সংজ্ঞ! প্রদান করিয়া তাহাকে ব্রাঙ্গণতুল্য সন্মান 
প্রদান করিতে কুষ্টিত হয়েন না; কিন্তু সেই আর্ধাধষিদের বংশধর বলিয়া ধীহারা 
গর্ব করেন, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এরূপস্থলে তাহাদের পূর্বপুরুষগণের উদারনীতিকে 
বিমর্জন দিয়। অকুষ্ঠিত চিত্তে নিজের হা'তগড়া কথায় উত্তর করেন-__ 

“ অনাচার দ্বিজপুজঃ ন হি শুদ্রঃ জিতেন্দিন্্ঃ |? 

এলপ অস্ুদাবতা! ও সন্কীর্ণত। বৈষ্ব-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
পূর্বে অন্যান্ঠ বর্ণ-মমাঁজ হইতে সন্বগণগ্রধান ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্কিগণ ব্রাহ্মণ-সমাজে 
প্রুধেশাবিকার লাভ করিয়া! যেরূপ ব্রান্মণ-সমাজের অলপুষটি ও বর্ধন করিয়াছিলেন, 
সেইন্নপ বিভিন্ন বর্ণ-সমীজ্ব হইতে সত্বগুণসম্পন্ন ভগবন্তক্তগণ বৈষ্ব-সম।জে 
প্রবেশ লা করিরা বৈষ্ণব-সম্প্রমায়ের ঙ্গপুষ্টি ও বদ্ধন করিয়াছেন একং 
আজও করিতেছেম। সভ্য বটে, বৈষ্চব-সমাজ-নেতৃগণর অমনোযো গিজ। 


২৪৯ বৈষ্ঞব-বিবৃতি । 


স্পা 





ও ওদাসীম্যের ফলে অধুন! বৈষ্ণব-সমাঁজে বহুতর আবর্জনা প্রবেশ করিয়াছে। 
কিন্তু বড়ই সৌভাগোর বিষয় আজকাল বৈষ্ব-সমাজের প্রতি সমাঁজনেতা ও 
পরিচালকগণের শীব্রদৃষ্টি পতিত হইয়াছে । তীহারা স্থানে স্থানে বৈষ্ণব-সম্মিলনী 
বা বৈষ্চব-সমিত স্থাপন করিয়। উহার প্রতিষেধ ও সংস্কারের নিমিত্ত ষথ।সাধ্য 
হত্রপীল হইয়াছেন । 
সেযাহা হউক, জ|তি-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি যদি গুণ কম্মের বিভাগাম্থপারে 

না হয়! স্ষ্িকর্তা ব্রহ্গ!র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতেই হুইয়|ছে, এরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য হয়, 
তাহা হইলে একের সন্তান জাতি-চতুষ্টঘ্নে পার্থক্য ঘটিবে কেন? তাই ভবিয্য- 
পুরাণ বলিয়াছেন. 

« ব্চনং ছূর্বচগ্ত।পি ক্রিয়তে সর্ধমীনবৈঃ | 

শূদরব্রাহ্মণয়ো স্তত্মাৎ নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ 

ন ব্রাহ্মণ।শন্ত্র মরীচি শুর, ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংগুক পুষ্পবর্ণাঃ | 

ন চাপি বৈষ্তা হরিতালতুল্যাঃ শা ন চাজার সমান বর্ণাঃ ॥ 

স এক এবাত্র পিতঃ প্রজানাৎ কথং পুনর্জাতিকতঃ প্রভেদঃ | 

প্রমাণ দৃষ্টান্ত নয়প্রবাদৈঃ পরীক্ষমানো বিঘটত্বমেতি ॥ 

চত্বার একন্ত পিতুঃ স্থৃতাশ্চ তেষাং সুতানাং খলু জাতিরেকা। 

এবং প্রজানাং হি পিতক এব পিত্র্যেকভাবাৎ ন চ জ|তিভেদ:॥ 

ফলান্থ ডুমুরবৃক্ষ জাতে ধর্থগ্রমধ্যান্ত ভবাঁনি যানি। 

বর্ণাকৃতি ম্পর্শরসৈঃ সম!নি তখৈকতা ন্সাঁতেরিতি প্রচিন্ত্যম্‌॥ ” 

পিস্তা এক, পুর চারিসী, ইহারা কি প্রকারে এক না হইয়া, ভিন্নজাতিক 

হইতে পারে 2 ব্রাহ্মণ চন্দুকিরণের হয় শুক্রবর্ণ নহেন, ক্ষত্রিয়ও কিংগশুক পু্পের 
যায় রক্তবর্ণ নহেন, বৈশ্য ও হরিতালের স্তায় পীতবর্ণ নছেন এবং শুদ্রও অঙ্গারবৎ 
কুষ্থবর্ণ নছেন। দেহাদিগতও কোন পার্থক্য নাই। আবার একই প্রজাপতি, 
নতরাং কিনূপে জাতিভেদ হইতে পারে 2 চারি জাতিরই পিতা এক, ন্ুতরাং 


1 


উপনিষদে বর্ণতত্ব। ২৪১ 


রণ 








সানুষের জাতিও এক ভিন্ন দুই হইতে পারে লা। ব্রঙ্গার তিন ভিন অল-প্রতব 
বিয়াই যদি জাতিভেদ হৃচিত হয়, তাহা হইলে ডুখুর বৃক্ষের কাণ্ডে শাখায় ও 
গ্রশাখায় যে ফল হয়, তাহার বর্ণ, আকৃতি, রল কি লমান হয় না? উহ'দের এক 
নাম কিড়ম্বুররই নহে? তবে ভিন্নাঙ্গ-প্রতব হইলে জাতি পৃথক হইবে কেন 2 
ফলত; মুখদিগকে বঞ্চনা করিবার [নিমিভ্তই এইনূপ জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা পরি" 
করিত হহয়াছে। ভগবানের নিকট ব্রাহ্মণ-শ,দ্র বলিয়! জম্মত কোন ভেদ নাই ও 
থাকিতেও পারে না । ফলগঃ হম|জের অভাবপুরণ ও শৃঙ্খলা-সাধন উদ্দো্তে ডি 
ভিন্ন সময়ে ষে চারিবর্ণের স্থ্টি হইয়াছে শ্রুতিহ তাহার প্রমাণ নির্দেশ করিয়াছেন। 
বথখ।--বৃভদারণ্যক উপনিষদে (১1৪1১ )-- 

“ব্রহ্ধ বা ইদ্দমগ্র অংসীন্কেমের ভদেকং সৎ ন বাভবত 1” 

পুর্বে কোন জাতিভেদ ছিল না, গকল চন্ুধ্য ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত 
ছিলেন। কিন্তু সেই একটা ব্রহ্ধ ৰা ব্রাহ্গণবর্ণ ঘার! সমাজের বড়ই বিশৃঙ্ঘবাতা 
উপস্থিত হইল। তখন সমাজ-নেতৃগণ সেই ব্রাঙ্গণবর্ণ হইতে লোঁক-নির্বাচন করিঝ় 
সমগ্ের শান্তিরক্ষা উদ্দেস্রে ক্ষত্রিয়বর্ণ গঞ্ঠন করিলেন। 

« তচ্ছেয়ারূপ মতাস্থজত ক্ষরং তন্মাৎ ক্ষতরাৎ পরো নান্তি। তক্াং 
বান্ধণঃ ক্গত্রিয় মধস্তাদুপাস্তে। রা্সুকে ক্ষত্রিয় এব তদ্‌ বশো দধাতি সৈষ| 
ক্ষত্রত্ত যে|নির্ধদ্‌ বঙ্গ ৮ এ ১81১১ 

ক্ষত্রিয়গণ আততায়ীর উৎগাদন দ্বারা লোকের ধন, প্রাণ ও খধিগণের 
ধন্দানুষ্ঠান কাধ্য সুরক্ষিত করিয়া দিতেন। তাই, ক্ষত্রিয়ধ্ণ সমাজে প্রাদাতলাত 
করিলেন। ব্রাঙ্গগগণ তাহাঙন্ের অধীন থাকিয়া ভাঁহাদের সম্মান করিতে 

লাগিলেন | রাজনুয় যঙ্ডে ক্ষতিয়গণই সর্বশেষ্ট হইলেন এবং তাহার।ই উক্ত যজ্ঞের 
যশোতানী হইতেন। ত্রহ্ধ বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্িষ জাঠির উৎপত্তিস্থল । 


কিন্তু শুদ্ধ ব্ুতপরারণ ব্রদ্মপদ ও ক্ষজজিয়ব্্ণ ছার! সমাজের অভাৰ পুর্ণ নব 
৩১ 





২৪২ বৈষঘ-খিঘৃণ্তি। 





হওয়াতে সমাজ-নেতৃগণ উক্ত বরাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় হইতে লোক নির্বাচিত করিয়া বৈশ্র- 
বর্ণের গঠন করিলেন । যথা-_ 
“ ল নৈব ব্যতবৎ স বিশমস্জত | এ 3181১২। 
কিন্তু এই তিনবর্ণ দ্বারাও সমাজের শৃঙ্খলা ও অভাব পূরণ না! হওয়ার উক্ত 
(ভিন বর্ণ হইতে লোক-নির্ববাচন করিয়া শৃদ্রবর্ণের গঠন করিলেন। 
« স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমগ্গত।৮ এ 
এইরূপে একই বর্ণ-সমাজ, চাঁরি ভাগে বিভক্ত হইয়। সমাজের কলাণ ও 
উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। এই মৌলিক-বর্ণ-চতুষ্ট় হইতে অন্গুলোম-প্রতি- 
হোম ক্রমে এক্ষণে ছত্রিশ বা ততোধিক বর্ণ উৎপন্ন হই সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত করিয়াছে এবং সমাঁজ-শরীরকে একবারে দুর্দল করিয়া ফেলিয়াছে। 
গ্রকৃত জাতীয়-উন্নতি করিতে হইলে গুধকর্মানুদারে এই ছত্রিশবর্ণকে পুনরার 
চতুর্বর্ণে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপে সমাজের বিক্ষিপ্ত-শক্তি যতদিনে না 
কেক্জীভূত, হইবে ততনিনে ভারতের প্রকৃত জ।তীয়-উন্নতি সুদুর-পরাহত। সমাজের 
এই বিক্ষিপ্ত-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে এবং পবিত্র ধর্শাজীবনের সহিত উন্নত 
জাতীম়ত! গঠন করিতে যেমন সনাতন বৈষ্ণৰধন্্ম সমর্থ, তেমন আর কিছু নাই। 


দাদশ উল্লাস। 


স্পা ৪08 সপে 
শনহস্কাল্প তত্ত্ব । 


ষেদে 8৮ প্রকার সংস্কররের বিষয় উল্লিখিত আছে, বথাজ্রমে সেই লফল 
হঙ্কারে সংন্ৃত হুওয়। অতীব দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ নান! উপদ্রবে উপদ্রত 
আল্ল[যু কণির জীবের পক্ষে তাহা! একরূপ অনস্তব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
এইজন্ত পরবর্তী শ্মার্ত-প্ডিতগণ দেই ৪৮টা সংস্কারের মধ্যে ক্রমশঃ সংক্ষেপ করিয় 
২৫টী, পরে ১৬টা, অবশেষে ১০টা মাত্র প্রচলিত রাখিয়াছেন। যথা, বিবাহ, 
 গর্ভাধান, পুংবন, সীমন্তোকনয়ন, জাত কর্ণা, নিক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া- 
বরণ, উপনয়ন (লমাবর্তনসমেত )। অধুনা এই দশটার মধ্যেও অধিকাংশ স্থলে 
নামকরণ, চুড়।করণ, উপনয়ন এবং বিবাহ এই চারিটা সংস্কার মার দৃষ্ট হয়। 
আবার কোন কোন স্থলে ইহারও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
উক্ত সংস্করর লকলের মধে। উপনয়ন-সংস্কার একটী প্রধানতম সংস্কার । 
ইহ! মানসিক ব্যাপারের সহিত অধিক নন্বন্ধযুক্ত। যে সময়ে বালকের বুদ্ধির 
উন্মেষ আরস্ত হয়, সেই সময়ে এই সংস্কার বিহিত। মুতরাং ইহা! একরূপ বুদ্ধির 
সংস্কার-বিশেষ। যজ্জেপবীতধারণ, গায়ত্রী উপদেশ, সন্ধ্যাবনান। ও বেদপাঠারন্ত 
উপনয়ন-মংস্কারের প্রধান অঙ্গ। উপনয়ন খুরুকুলে বাস, গুরুসেবা, ব্রহ্নর্যয, 
অগ্নযাপস্থান ও ভিক্ষাচরণ শিক্ষা প্রদান করে। ব্রণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণ 
গ্রধানভ: (এই সংস্ক(রের পর" দ্বিজ ” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু বৈষ্বী-দীক্গা 
প্রভাবে মনুঘ্যমাত্রেই “ দ্বিজত্ব'' লাভ করেন। যথ1--« যথা কাঞ্চনতাং যাতি 
কাংন্তং রলবিধানতঃ। তথ! দীক্ষা-বিধানেন খিজ্বং জায়তে নৃপ|ং॥৮' (হরিঃ ভঃ বি; 


২৪ বৈধব-বিবুস্তি। 





ধৃত তত্বসাঁগরবচন) অতএব একমাত্র দীক্গা-সংগ্কার দ্বারাই বেদোক্ত উপনয়নাদি- 
হচ্কার সিদ্ধ হইয়া থাকে । বৈদ্গিক শাঙ্গ এইরূপ কণ্মানুষ্ঠানকেই “তন্ত্র নামে 
অভিহিত করিয়ছেন। কাতায়নশোতঙ্কত্র বলেন_ 
£ কন্মানাং যুগপ্ভাবস্তন্রন্‌ |" ১৯1৮১ 

অর্থাৎ যুগপৎ ব ক্রিমানুষ্টানের নাম তন্্র। সুতরাৎ বেদোক্ত উপন্য়ন|দি 
সংস্কার, এক পীক্ষা-সংঙ্কার দ্বারা সংসিদ্ধ হওয়ায় উহ] তাঙ্্িক নামে অভিচিত। ষে 
সকল দেবতার উদ্দেশে প্রবাদানরূপ ষজ্ঞ করিতে হয়, একমাত্র বি আরাধনা ঘর! 
সেই নিখিল দেবতার অ!রাঁপনা সিদ্ধ হয় বিয়া ইস্টাকে তাস্িক পূজা! কছে। 
আভএব বৈষ্ণবী দীক্ষা ও বিঞু পৃঙ্গা ভাম্বকী নামে অভিহিত হইলেও ইহা যে 
মম্পূর্ণ বেদাচার-সন্সত, ইভঃপৃর্লে বিবৃত জইয়াছে। পরন্ধ শিব প্রোক্ত তত্র শাস্রই 
ঘে খৈঞঝুব ধর্দ্রের গিনি, ইহা কাচ স্বাকার্ধ্য নছে। 

যাহারা বলেন, দীক্ষা বৈদিক-সংস্কর হইলে বিনা উপনয়নে দীক্ষা হইতে 
পারে না, হারা এই বৈষ্থবী-দীক্ষার মাহাঁআা আদৌ অবগত নহেন। 

ফজ্ঞাপবীত এ€ণের পর গায়ত্রী মান্্সাপাণশ গ্ঠণ করাল ব্েঁ পাঠে 
অনিকার জন্মে। শ্রতরাং উপনয়ন ও গয়্ত্রী বেদপাঠের ঘর শ্বরপ। ধেঙ- 
পাঠান্তে প্দার্থ-জ্ঞ।ন হইলে, অর্থাৎ ভগবন্তব ভুনর উদয় ভহলেঃ উঠার সাক্ষাৎ 
অনুষ্ঠানের জন দাঁক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যে বাক্তি বৈষ্ঃবী দীক্ষা! লাভ 
করিলেন তাহার উপনয়নাধি গৌণ-দংস্কারের তত প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ঞবী- 
দীক্ষাই মুখ্য সংস্কার । বিশেষতঃ উপনয়ন-সংস্কার অনিশ্চত। উপনয়ন 
একবান হইলেও পুনরার প্রায়াজন হইয়া থাক্ষে | বগা শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে_ 

“ নাহার ভংস্কাতো ভথথজিরোহণীয়াত 1 

(অন্ন্র জন্ত্ধদো্থং ভূগ্বগিরেহর্থবেদং ) উপনীতস্তাপি অথর্ধ বেদা- 
ধ্যয়নার্থং পুনরূপনয়নং শ্রুয়তে। 

অর্থাৎ খখ্েদ|দি অধ্যয়নের নিমিত্ত ধিনি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 


উপবীত-তন্ব। ২৪৫ 


৯ 


প্লিস পি উস্পিসি পা 


হি অথর্ববেগ ন! পাঠ করিয়। খাঁকেন, তাহা হইলে সেই অথর্ব বেদ পাঠ করিবার 
নিমিত্ত তাহাকে পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার করিতে হইব । সুতরাং একবার 
উপনয়নের পর পুনরার যখন উপনয়ন-স'ঙ্কারের তিথি দৃষ্ট হইতেছে, তখন 
উপনয়নের গঠি নিষ্ঠঠ কি? অধিকস্ত ভ্রীলোকেরও উপনয়ন-সংঙ্কারের বিধি 
শান্কে ববৃত হইয়াছে । যথা-- 
“ দ্বিবিবা স্্িয়ো বহ্গবাদিগ্তঃ সম্থে বধবশ্চ | 
তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনরনং অগ্নি ধনং 
বেদাদ্যয়নং শ্বগুহে ভেক্ষচধ্যা চেঠি। 
সস্যো বধুনা মুপনয়নং কৃত বিৰাহঃ ॥ 
অর্থাৎ ব্চ্জ(দিনী ও সাগ্ভাবধূ ভেদে জ্ীলোক দ্বিব্ধি। ত্রহ্মবাদিনীর পক্ষে 
উপনয়ন, আগ্র, ধন বেদাধায়ন, ম্বগৃহে ভিক্ষা ও ক্রহ্গচরধ্যা প্রশস্ত এবং সস্ভোবধূর 
উপনয়নান্তে বিবাহ প্রশন্ত। 
(র৪ গোিল গৃহ হত্রে পিখিত আছে-- 
“ প্রাবুতাং যজ্ঞাপবীতিনী মতাদানয়জ্ঞপেত | ২ 2,১১৯ 
যাজ্ঞাপবীতসুক্ত| কন্ত।কে বস্জারৃতা করিয়া বেদীর নিকট আনিয়া এই মনত 
জপ করিব। 
আ।খার উপবীত গ্রহণ না করিলেও তাহাকে তত্বোপদেশ প্রদ।ন বধ 
দোযধাধহ হর না| যথা, এতপথ বাঙ্ষণে_ 
€« অন্ুপেতায়ৈব ত এতৎ গ্ক্রবাণি ৮ কাণ্ড ১১২ 
শঠায়ন যাজ্ঞবন্ধ।কে কহাতছেন,--'' বিনা উপনয়নে এই তত্ব তোমাকে 
কহিলাম।” 
হুতর।ং উপনয়ন ব্যতিরেকে তন্বেপদেশরূপ দীক্ষা হইতে পারে । এই 
জন্তই করুণামন্ন আচারধ্যগণ অন্ুপনীত ব্ক্তিকেও দীক্ষা দান করিয়া থাকেন । 
অ|জকাল উপনয়ন-সংস্কার বেদপাঠেষ বা ব্রঙ্গচধ্যের হায় শ্বর্ষপ নহে-- 


২৪৮ বৈষব-বিষৃন্তি। 
কার্য সম্পাঙ্গনার্থ উপবীত গৃহীত হয় ধলিয়া, উহ! বন্তোপবীত। 
উপবীতে ওটী করিরা স্থক্র একটা করিয়া গ্রস্থি থাকার নিয়ম। ভিনটা 
করির। শৃত্র থাকার হহার নাম « ভ্রিবৃৎ। 
“ জিবুত। গ্রস্থনৈকেন ব্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা। মন্গু ২8৩ 
শব্ধ কল্পদ্রমের উপনরন শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে. 
“ ততঃ পগ্রবর সংখ্যর! পঞ্চ ব্রেয়ে। বা মেখলা 
হজ্ঞোপবীতরপ গ্রন্থঃ কর্তৃব্যাঃ |” 
সুতরাং ম্ব স্ব বংশের গ্রবর সংখ্যাঙ্গসারেই গ্রস্থর সংখ] কল্িত হইয়াছে। 
ত্বংশোজ্ছলকারী প্রাসন্ধ ব্যক্তিগণই “ প্রবর »* নামে অভিহিত । ইহাদের নামা 
সুনারে গ্রন্থি বন্ধন করার, মনে হয়, বংশের আিপুরুষের গোরব-প্র গাব শ্ব(তপটে চির 
অঙ্কিত রাখাই উক্ত গ্রন্থি-বন্ধনের উদ্দেশ্ত । প্রত্যহ খিসন্ধা| যজ সম্পাদনের 
পবিত্র স্বৃন্তি সর্বদা! জাগরুক রাখিব।র জন্যই ত্রিহ্ক্জে কল্পিত হুইয়াছে। আমরা 
বজ্ঞোপ্ৰীত গ্রন্থ,নর মন্ত্রেও দেখিতে গাউ__ 
« ষজ্ঞোপবীত মসি যন্তন্ত হোপবীতেনোপনহামি।' 
তুমি ব্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবী তরূপেই তোমার গ্রন্থি বন্ধন করিতেছি । 
দিনে ৩ বার জ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম সন্বদ্ধে বেদ যে অতাস পাওয়া যায়, তাহ! 
নিক্নোস্ধত খকটী অলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে__ 
“ স্‌ কুর্যযন্ত রশ্মিভিঃ পরিব্যত তত্তং তন্বানজিবৃতং যথা বিছে ।" 
থা: ১৭) ৮৬হা | 
এই মোম ঘেন হুর্যকিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন; আমার মনে হয় 
'জোঞ্চণ ত্র ট/নিতেছেন (অর্থাৎ দিনের মধ্যে ৩ বার হজ হয়)। (রমেশ বাবুর 
ক্ষনছবাদ )। 
মনুক্ত বজ্ঞে।পবীতের « জরিবৃৎ ' বিশেষণ বেদের এই ভ্রিবুৎ হইতেই গৃহীত 
নে হন্গ | ৃঞ্ধ কথাঁটীও বেদের এই « তন্ত” হইতে কল্পিত। এখন ও বার 
ব্জশ্থলে ভ্রিসন্ধয। উপাসনা গ্রবর্ধিত হইসাছে। 


উপবীন্ধ-ততী।... ২৪৯. 


3) 





আবার উপবীতের আর একটা নাম " ত্রিদগী ”। কায়, বাক্য ও মনের 
উপর এই দ্বারা শাসন দণ্ড পরিচালিত হয় বলিদাই' ইহার নাম 
« ব্রিদ্তী' | « কায়বাঙ অনোদপ্ুযুক্তঃ% ইতি শ্রীভাগব্তম্। অতএব বুঝা 
যাইতেছে ধর যুগ উপবীত গ্রহণেই মানুষের ধর্শ-জীবনের আরগ্ত । তাই, 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়[ছে--“ জন্মন। জায়তে শৃদ্রঃ সংস্কারাদ্‌ ঘবিন্ন উচ্চতে |” প্রথমে 
শূদ্রনূপেইজন্ম হয়, পরে সংস্ক।র দ্বারা দিজ নামে কথিত হয় হুইয়া থাকে। 
বৈদিক ধর্মনত্রে স্পষ্টই দেখ যায় বে, উত্তরীয় অর্থাৎ চাদদরকে উপবীত 
করিবে। চাদরের অভাবে স্তাঁকে উপবীত করিবে । যজ্ঞের সময়ে 
যেরূপ বন্ত্র ধারণ করা হয় তাহারই নাম যদ্দোপবীত। অধুনা প্রত্যেক গুভ কর্মে 
ব্ক্ষণেতর জাতিকে যে ভাবে উপবীত-আকারে উত্তরীয় পরিধ|ন করাইয়া থাকেন 
ইহাই প্রাচীন বৈদিক প্রথা। উপবাঁত না হইলে কোন দৈব বা. পৈত্র্য কায 
সম্পন্ন করা যায় না। বর্তমানে যজ্ঞে।পবীত শব্দটা যজ্ঞ সময়ের চাদর পরিধান ব 
হ্ুতা পরিধান হইতে উন্নত পদ পাইয়া সর্বদা স্বত্বস্থিত স্থত্ররূপে স্থান পাইয়াছে। 
আমাদের এই কথায় দ্বিজাতি-সমাজ চমকিত হইতে পারেন। কিন্তু চমকিত 
হইলে চলিবে কেন? এ সকল কথা যে তাহাদেরই পুর্ন পুরুষ আধ্য খষিদের 
উদার-নীতি। ইতিহাস পাঠেও অবগত হওয়া বায়, মহারাজ বল্লাল সেন বৌদ্ধ 
রব ত্যাগ করি হিনদুতান্ত্িক ধর্ম অবলম্বন করিলে, হিন্দু:তান্ত্রিকগণের উন্নতি 
কল্পে ত্রাহ্ষণ!দগকে সব্জ্দা যজ্োপবীত ধারণের দিধি প্রবন্তিত করেন। এই সময়ে 
দেশের লোক বৈদ্িক-সংশ্কারাদির উপর তেমন বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। 
তান্ত্রকতার অবাধ গ্লাবনে দেশ ডুবিয়াঁ শিয়াছিল। যাহার! বেদাচার অন,সারে 
যজ্ঞোপবীত. গ্রহণ করিতেন, তাহারা সময়ে সময়ে তাহা ফেলিয়াও দিতেন! 
উপবীতত ধারণ তখন. একত্পপ লেকের স্বেচ্ছাধীন ছিল। বল্ল, ইহার :সংস্কার 
সাধনে; তাদৃশ কূতকার্ধ্য হন নাই। পরে তৎপুত্র মহারাজ লক্ষণ সেন এইন্প . 


রাজ-আইন বিধিবদ্ধ করেন যে, « যে ব্যক্তি, যজন, যান, অধায়ন, অধ্যাপনা .. 
৩২ | 


২৫৬ দৈষ্ধ-ছিত্বৃতি। 
টাটা 
ফরিবেন, তাহাকে লর্বদা উপবীত ধারণ করিতেই হইবে। নতুবা & সমস্ত কার্য 
করিতে পারিবেন না এই রাধ-শ।সমে দেশস্ব অনেকেই উপবাত গ্রহণ করিয়া! 
বাঙ্গণ বলিয়। পরিচয় দিতে সঙ্গন হইজেল। বর্তমানে বর্ষণ ও বৈদক-বৈষ্র- 
গথের যে পর্দা উপণীত ধারণর বীতি প্রচলিত দেখা যাঁয়, উহা উদ্ত রা 
শাসনের ফল বলিয়া অনুমিত হয়। এই সয়ে কৌলিহ গুথ| প্রচলিত হওয়া 
লমাজ-শাননের ভয়ে অন্র-বিঢারও গ্রাবন্িত হ্য়।»। একটু ভাবিয়া দেখলে বোধ 
হইবে, বর্তব!নে যত্তে!পবীত ধারণের যে রীতি দেখ' যায়, উহ! বৈদিক বিধানের ন্। 
কারণ উহার গ্রা্থ শিথিল করা যায় না। বিশেষতঃ চ।দরের উপবীত করা চাই, 
অভাবে সুতার । কিন্তু ভারতবর্ষ শির্ধন, কাঁডেই চরের স্থলে লুতাই মুখ্য হইয়া 
গড়িযাছ্ছে। আরও কৌতুকের বিষর « গারস্কর গৃহা-স্ত্রে ' উপনয়নের সময়ে 
উপধীত্ত ধারণের বিধান নাই। ভাস্তকারেরা টানাটানি করিয়া উপবীতের 
বিষ আনিয়্াছেন। যথ!_ 

“ অত্র বন্ঘপি হবত্রকারেণ যজ্ঞোপবত ধ'রণং ন হুত্রিহং তথাপ্েক হা 
প্রাচীন/বীতিন ইচি গ্রেতোদকদ!নে গ্রাসীনাধীউিত্ব বিধানাৎ « ইত্ুপক্রম্য ” 
যজ্োপবীত-ধারণং তাবছুপনযন প্রভৃতি প্রাপ্তদ। তচ কুত্র কর্তব্য ইত্যবসরা- 
পেক্ষাঁয়াং ওচিত্যাৎ মেখহাবন্ধনানস্তর্‌ ুক্জাতে। এতদেব কর্কোপাব্যায় বাহুদের 
দীক্ষিত রেণ্দীক্ষিত প্রভৃতয: শব গে যক্তোপবীত ধারণ মাত্রাবসরে নিখিত- 
যহঃ1+ হরিহর ভাযয, ২র কাণ্ড, ২ কণ্তিকা ৯1১ ছৃত্র। 

এই স্থানে যগ্থপি ছুত্রকার যজ্দেপবীত ধারণ লেখেন নাই, তথাপি একথন্ 
ও প্রাচীনাবীতী হই প্রেত কায করিবার বিধান থাকায় (প্রেতের উদকদান- 
শ্রফরণে গ্রাচীন[বীতিত্ব অর্থাৎ দক্ষিণ সন্ধে উপবীত ধারণ বিধান থাকার) যজ্ঞোপবীতত 
ধারগ কোথা করা চাই) এই অপেক্ষায় গুিতা হেতু মেখলা বন্ধানের পর ধারণ 
করা উচিত । অতএব কর্কোগ।ধ্যায়। বাসুদেব দীক্ষিত ও রেপু দীক্ষিত প্রভৃতি 


উপবীত-তস্থ | ২৫৯ 





নিজ নি গ্রন্থে এই অবষরে যজ্ঞোপবীত ধারণ লিথিয়াছেন 
ইহাতে ম্পষ্ট প্রতীত হয়, উপনয়নের সময়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ পারস্য 
আচার্যের মতে তত আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই। অনুমান হয়, বৈদিক সম 
হ্ঞ|দি কর্্বের সময়েই উপবাঁত চাদররূপে ঝুগাইবার প্রথা ছিল। চাদরের অভাবে 
শুর ধারণ করা হইত। পরে শ্মার্ত বুগে নিজেকে সর্দ্দা যাঁজ্িক বলিয়। পারচন় 
দিব!র অন্ত সর্দকালে উপবীত ধারণের বিধান হইল। পরে ত|ছার ধারণের মন্ত্র, 
প্রস্তুতের রীতি ও পরিত্যাগের দে|যাদি চলিত হইল। 
যঙ্োপবীত ধারণের মন্ত্র 
« ও যজে।পবীতং পরম পবা গুজাপতে 
গহজং পুরস্তাৎ আযুষ্যমগ্রাং প্রতিমুঞ্চ। 
শুত্রং যজোপবীতং ব্লমন্ত তেজ; | ”। 
(বরহ্গোগনিবদ্‌ ২৪1) 
আরও রহস্তের বিষয়, উপনয়নেও হজ্ঞোপবীত ধারণের বিধান নাই। 
'আকুণি, উদ্দালক খ ধির যজ্জে বৃত হইয়া উদীচয দেশে গমন করেন। তথায় শৌনকের 
নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়। তাহার নিকট মমিধহস্তে উপস্থিত হইয়া! বলিলেন. 
* আমাকে উপনীত করুন।” শোৌনক বলিলেন--« ভুমি অধ্যয়ন করিবে" 2 
থারুণি বলিলেন” 
“্যানেব মা গরশখ্বা ন গ্রাক্ষিষ্তানের মে ক্রহীতি | 
যজুর্কেদ, শতপথ ত্রাঙ্মণে ১১২৭৯ 
অনি যে সমস্ত প্রন্পু আমকে জিজ|সা করিয়াছিলেন, তাহাই প1ঠ 
ফরিব 1" 
তখন শৌনফ কহিলেন-- 
« ল হোবাচাদুপেতায়ৈব ত এতান্‌ ক্রবানিতি | * 
পোমাকে উপনীত না কৰিয়াই অমি এ সকল, তোমাকে বলিব। 


২৫২ টৈব-িতৃতি। 








ইহাতে জাঁনা যার, তৎকালে উপনয়ন এক জীবনে কয়েকবার হইত ' এবং 
উপনীত না করিয়াও শিক্ষা দেওয়া হইত। 
| ইহার পর আরও একটা রহস্তের কথা আছে, তৎকালে শূদ্রগণেরও উপনর়ন 
বিধান ছিল--পারস্কর গৃহাত্রে হরিছর ভাষ্াধৃত আপন্তস্ব হুত্রম্‌-- 
“শৃদ্রাণা মহুষ্ট কর্শণামুপনয়নম্‌। ৮ 
অহুষ্টকর্মণাং মগ্পান-রহিতানামিতি কল্পতরুকার। 
অর্থ/ৎ অদুষ্ট-বর্ম শৃদ্রের উপনয়ন করা কর্তব্য। মন্তপাঁন-রহিতকে অনুষট- 
বর্শ বল! হয়, ইহা কল্পতরুকার ব্াখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক সময়ে মগ্তপানাদি 
রহিত ও সদাচারী শৃদ্রগণেরও উপনয়ন দিবার বিধান দৃষ্ট হয়।--এই জন্য বেদে 
শদ্রের৪ অধিকার দুষ্ট হয়_ য্জুবধ্দ মেঘ-মন্দ্রে গর্ভান করিনা! সমভাবে আচগ্ডাল 
সকলের জন্য বিঘেষ-বৈষম্যের অন্ধ-তমনা বিনষ্ট করিয়া ঘোযণ! করিয়াছেন-_. 
“ যথেমাং বাচং কল্যাণ মব্দানি জনেভাঃ । 
ব্রহ্ধ রাজন্তাভ্যাং শূদ্রায় চাঁধ্যায় চ শ্বায় চারণায় |” 
যু, ২৬২। 
ভগব!ন্‌ বলিতেছেন-_আনি ঘেমন সমন্ত মনুষ্যের জন্য এই পরমকল্যাধকারাঁ 
'খশ্বেদাদি বেদবাণীর উপদেশ দিতেছি, তোদর।ও সেইনপ ব্রাঙ্গণ। ক্ষত্রিয়, বৈত্ত 
শূৃদ্র, দাসদাঁদী ও অত্ন্ত নীচ বাক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে অর্থাৎ অধ্যয়ন 
অধ্যাপনাদি করাইবে। 
| ইতি পূর্নে উক্ত হইয়/ছে-উপবীত্ের একটা নাম " পবিভ্র”। এই 
-*পবিত্র+ শবের অপত্রংশ « পৈতা *। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ, বিলাসে, 
বোৌধায়ন-সংহিতা মতে গবিজ্রারোপণ বিবি উদ্ধৃত হইয়াছে। ধাহারা অনুপবাীতী 
ব! ব্রাত্য বৈষ্ণব, সংস্কার করিয়। উপবীত গ্রহণের আর সমর নাই, দীক্ষাও হইয়া 
গিয়াছে, তাহারা এই গ্রীহরিভক্তি বিলসোক্ত “পবিত্র/রোপণ'* বিধান অন্সারে 
« পবিজ্ব * (ধা ' পৈতি। ধারণ করিতে পারেন। হায় মাহাত্ম্য ও নিত্যও| বিশেষ- 


বৈষ্ণবের উপবীত ধারণ। ২৫৩ 





ভাবে উক্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে অধিক আলোচন1 অনাবস্তক। ছুইজন গুপ্রপিন্ধ 
বৈষ্ঃবাচার্য্যের অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 
(১) 

বিরাট শ্তামানন্দী বৈষ্ঞব-সম্্রদায়ের মুকুটমণি-_-ভক্তিরাজ্যের ' বৈষব-রাজচত্র- 
বর্থী, মযুরভঞ্জ, নীলগিরি, লালগড়, ময়নাগড়াদি অষ্টাদশ রাজবংশ, শতাধিক 
জমিরার বংশ ও শতপহতর ব্রাহ্গণ-ক্ত্রিয়াদি বংশের প্রপৃজ্য গুরুদেব প্রভৃপাদ 
শ্ীলপ্রীযুক্ত বিশ্বন্তরানন্দ দেব গোম্বামী মহোদয়ের-_ 

তবমষগনেল্প উপবীত-শ্বান্পরণ হ্বনহ্ধে অভিস্মভ। 

« পূর্বোক্ত বৈষ্ণব জাতি গণের উপবীত ধারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাষ-পত্র গল্পে 
পাঠাইব। তবে তাহার মন্ত্র এই যে,--বৈষ্ব ইচ্ছা করিলে শ্রীতগবৎ-প্রসাদ স্বরূপে 
উপবীত ধারণ করিতে পাঁরেন। সেজন্য নিত্য তাও নাই, নিষেধও নাই। বৈষ্ণব 
জাতির গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্যন্ত বৈদিক সংস্কার ইন্ছানুসারে হইতে পারে। 
বর্তমান সমাজে উঠার গ্রয়ৌজনীয়তা। কিঞিৎ উপলব্ধি হইতেছে কিন্তু সংঙ্থার 
সকল কৃত হইলে যেন শ্রীভগবৎ-প্রীধান্ত থাকে, অগ্থ দেখ্র প্রাধান্ত না হয়।"। 

স্ব: শ্রীবিশখন্তগানন্দ দেব গোস্বামী 
শ্রপাঠ গোপীবল্পভপুর 1" 


(২) 

_. প্রসঙ্গক্রমে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্থৃতি “্রীহরিভক্তি-বিলাস” ও * সংক্রিয়াসারদী- 
পিকাদি” গ্রন্থ প্রণেতা শ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামি- প্রতিষ্ঠিত শ্রীবন্দাবনের 
শত্রীরাধারমণ জীউর সেবাইৎ মাঁধবগৌফেশ্বর চাধয শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুহ্দন গোস্বামী 
সার্ববভৌম-রচিত 'সংস্কার-তত্ব' নামক পুস্তক হইতে বৈষ্ণখের উপবীত ধারণ স্বন্ধে 
তাহার অভিমত এন্থলে উদ্ধত করা যাইতেছে । যথা__ 

. গর্জাধান সে আরম্ত কর অন্পৃহা পর্যাস্ত আড়তালীসে সংগ্কারো দীক্ষা মে 
হোতে হৈ। যো যথাবিধি সাশ্রদায়িক আচীর্ঘোনে দীক্ষা গ্রহ করুতে ৰৈ 
উন্‌কে অড়তালীসো হী সংস্কার হো৷ জাতে হৈ। 


8৫8 ূ বৈষধ-খিবৃতি | 





ব্তেপবীত সংস্কার তী ইন্‌ আডড়তালিসো সংস্কারে! কে অন্তত হৈ। দীক্ষা 
গ্রহণ কর্গে কে সময় বহ ভী তে! জাতা হৈ। ইলী সে দীক্ষা-গ্রহণ-বহূনেবাগা 
কো বজ্ে!পবীত কে! কুছ, বিশেষ অপেক্ষা নহী রহতো হৈ। জিন্‌ লোগে। কে 
দিখতা হী অধক প্র হৈ, ধর্দকে বহিরঙ্গ অধুঠান হি লে বিশেষ রুচি হোতী হৈ, 
'উনকো শ্রাগুরুদেব লৌক্ষ| কে ঙ্গন্্র আাতা তিক আছি 
লও ছিহেহা কে সাথ হজে্ভোপবনীভি ভী দেদিস্তা 
দকিল্তে ৫২0 
সে যাহা হউক, উপনয়ন-সংস্ক'রের চিত যে্পপ যল্রোপবীত, সেইরূপ দীক্ষা 
ংস্করের চিহু মালা, তিলকাদি। কিন্ত অনেক হজ্রপবীতগারা বর্াভিমানী তুলসী 
ম/ল| ধারণ বুগ| ক]্বহন ধলিয়! নিন্নাবাদ করিয়া থাকেন; তদুস্তরে বক্তব্য এই 
যে, মাল] যেমন বৃঙ্গের অঙ্গ বিশেষ, যজ্ঞোপবীতগ কি বৃঙ্গোংপন্ন নহে? তুচ্ছ 
কর্াসকে, 'চরথায়” কাটিয়া উপবীত প্রস্তত করিতে হয়। তর পথত্র তুলসী- 
শাখাকে কুনমন্ত্রে কুদিয়! মল! প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব যঞহৃত্রে ও মালায় কি 
উপবীত ও মালার বিভেদ তাহা সুধীজনের বিবেচা। আবায় অনেকে 
মাজে ্সাা বলেন- তিলক-মাল! ধারণ করিলেই কি ভগৰান্‌ ও 
২৭ ভক্তিকে কিনিয়া লয়। হয়? তহুত্তরে বক্তবা এই 
যে,-উপবীত-সংস্কায়ে কি স্থিত একচেটিয়া? বিনা উপবীতে কি ফেহ তি 
হইতে পারেন না, কি কেহ বেদ পাঠ করিতে পারেন না? বাহার! বো-সন্মত 
বঙ্চবী-দীক্ষার মাহাত্বু) অবগত আছেন, তাহাদের মুখে বদাচ এয়প অসার 
ক্র্কাবংদ শোভা পায় না। | 
ফলত; উপবীত যেমন দ্বিজহের গ্তোতক, সেইন্লপ দীক্ষাল্ধ মাত1-তিগক$ 
 ধৈধবত্ব ব! ছ্িজত্বের ছোতক। উপবীত ব্যতীত যেসন যজ্ঞ|দিতে অধিকার হল 
ধাঁ, মেইনপ তিলক মাথা ব্যতীত ভজন, যজন, ধ্যান, উপ1সনাদিতে অধিকার জন্গে 
দা।. এই জনই দীঙ্গা-সংক্কারে মল! তিলক ধারণের বিবি দৃষ্ট হয়। দীক্ষিত 


দীক্গাসূত্র ২৫৫ 





হ্যক্তি অর্থাৎ তৈহবঞ্জন উহ! উপবীতের হ্যায় নিত্য ধারণ করিয়। থাকেন। 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সাম্প্রদায়িক আচার্যোর নিকট যথাবিহিত দীক্ষা 
শ্রীহগ করিলে, যখন বেদোক্ত ৪৮ সংস্ক!রই সংপিদ্ধ হয় এবং বিদ্রত্ব লাভ ঘটে, তগন 
দীক্ষার সময় উপনয়ন-সংস্ক/রও সিদ্ধ হইয়াযার। যেহেতু বজ্ঞোগবীত সংস্কাহ 
উত্তত ৪৮ সংস্কারেরই ভস্তর্গত। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তির যজ্ঞেপবীতধারণের 
বিশেষ অপেক্গ। দেখা যায় না। তথ!পি বাহার! 
ধর্র বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানে অধিক নিষাবান হয়েন, 
ভীগুরুদেষ দীক্ষার সময়ে তাহাকে হজ্ঞোপবীতও গ্রদ!ন করিয়া থাকেন। এজন 
ভনেকে ইহ!কে “ণীক্ষাসথত্র" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যাহাতে শত আছে 
তাহাতে পঞ্চংশও আছে, এই শত-পঞ্চ|শ স্তায়ানুলারে দীক্ষিত ব্যক্তির উপনগ্ন* 
স্কারের চিহ্-ধারণ কদাচ অবৈধ নহে, পরন্ত শান্ত্রসম্মত। এইরূপেও আমাদের 
"আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ঞব-সমাজে উপবীত-ধারণ প্রথা প্রবর্তিত আছে। ভবে 
যখন সাধক, লাধনাঘ চরম সীমায় উপনীত হন, তাহার বাহ যক্তহগত্র ধারণের আহ 
প্রয়োজন হয় না। ফলত তখন জার ত!হার কোন চিহ্ই থাকে না। হখা-. 
অন্ধোপমিবদে- 
* বহিঃ চুত্রং তাজে ছিঘ্ান্‌ যোগমুত্রমমাস্িতঃ | 
বক্ষভাবময়ং হৃত্রং ধারয়েদ য: নঃ চেতন: ॥” 
উত্তম যোগাশ্রিত (ভক্তিযে'গাবলন্ধী) বিদবান্‌ (তত্ববিদ) বাকি বাহন 
ত্যাগ করিবেন ঘিনি ক্রহ্ধভাবময় গত ধারণ করেন তিনিই প্ররত জঞানী। 
'অতএব-.. | 
* ইদং যক্তোপবীতন্ত পরমং ধং গয়যণম্‌। 
ল বিছ্বান্‌ য্তোপধীত্তী স্তাৎ স যন্ঃ সচ যজ্ঞবিং |” এ 
এই পরম জ্ঞানময় অর্থৎ ভগধ্তত্বজ্ঞানময় যজ্ঞোপবীতই ধাহার আশ্রয়, সেই 
বিহান্‌ ব্যক্তিই প্রকৃত যজোপবীতী-ভিনি বিসুম্বরূপ ও বিজি অর্থাৎ 


দীক্ষাঙ্গত | 


ষ.. ইতি 





পরম টক ৃ 
. এন্ূপ সাধনার উচ্চন্তরস্থিত বৈষ্ণবের উপবীত ধারণের আবস্তক্তা নাঁ 
ধান গৃহস্থ জাতি-বৈষ্বগণের পক্ষে বহিংস্থত্র ধারণ বা উপনয়ন-সংস্কারের 
. বৈষ্ণবের উপবীত . যে প্রয়োজনীয়ত! আছে, তাহ! অবশ্তই স্বীকার করিতে 
ধারণের প্রয়োজনীয়তা | হইবে। যেহেতু, এই বহিঃহত্র সেই ভগবন্বত্তানম 
সস যজ্ঞোপবীতের ম্মারক-চিহি। আরও তত্বক্ঞান লাভার্থ 
শরীর সান্নিধ্যে লইয়া যাওয়ার নিগিততই এই সংস্কারের নাম “উপনয়ন” | শুতরাং 
প্রীকষ*-ভজনোম্মুখ হইতে হুইলে জাতি-বৈষণবের পক্ষে উপনয়ন অবস্ত কর্তব্য। 
| সামান্ততঃ বিঞু-মগ্্র দীক্ষাপ্রাণ্ত বা তন্্োক্ত বৈষ্ণবাচারী সীমান্ত বৈষ্ণব 
অপেক্ষ। আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্বগণের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা ধর্মে, 
করে, বর্ণে সর্বাবন্বব বৈষণব। শান্ত্রযে বৈষণবকে বিগ্রতুল্য বা "বৃত্ত ব্রাহ্মণ” 
বলি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ এই বৈদিক-বৈষ্ণবকে ই বুঝাইয়া থাকে । 
হৃতরাং দ্বগাতি, বর্ণের ন্যায় বৈদিক-বৈষ্ণব জাতিরও যল্জোপবীত-সংস্কারের ষে 
প্রয়োজন আছে, তাহ! বলাই বাছুল্য। 
 ধদিও চিহ্ন বস্তর স্বরূপ নহে, তথাপি ইহার আবশ্যকতা যে একবারেই 
নাই, এমত লহে। ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি চিহ্ু না থাকিলে গণিত"শাস্ত্র যেমন 
আসস্ভব, সেইরূপ বাহচিহ্ু ব্যতিরেকে কাত বিভিন্ন ধর্মাবলবিগণকে সহজে 
নির্বাচন করিবার পক্ষেও বিশেষ অস্থুবিধা। তবে বন্তর সহিত উহার ভ্রম হওয়া 
কাচ উচিত নহে। হুতরাং কাছ চিত্র যে আবস্তকতা আছে, তাহা বিলক্ষণ 
প্রর্তাত হইল। এইরূপ প্রথমে বাহচিহবু ধারণে আমক্তি আসিলে ক্রমে উহার 
অগ্ছরূপ শক্তি-লাভ-গ্রবৃত্িরও উদয় হওয়া যথেষ্ট সম্ভাবনা। এ অবস্থায় বৈদিক 
বৈ টবগ্পের উপবীত-নস্কার প্রধানত: ভগবন্তজনেরই অন্থকৃল বলিয়] বোধ হয়। 
বিশেষত ১ অরে ভগবানকে উপবীত নিবেদন করিতে হয়) ভগবনিশাদ্য 
জর শ্রাপ্য। অতএব বৈধবজন অন্ততঃ তগবং-নিরালা ্বরেপে উপবীত্ত 









বৈদিক-বৈষক্য। ২৭ 
ধারণ করিলেও ভক্তির বাধক না হইয়া বরং পোষফই-হইনা- থাকেন. ্নামুকূল্যেন : 
কষ্ণানুশীলনং ভক্তিরত্তম1; 1৮ | 

বৈষ্ণব-বালকের “সংস্কার চিরগ্রাসিদ্ধ ও সাধুজনাঁচরিত। ইহা বর্তমান 
জাতীয় আন্দোলনের ফল বা নূতন কলিত নহে এবং সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণবৎও নহে। 
রামানুজ, মধবাচার্ধ্য প্রভৃতি চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মহাজনগণ বে প্রচলিত প্রথা 
অনুসরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন ছেই প্রগানুষায়ী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-বালক- 
দিগের সংস্কার হওয়া কর্তব্য । “সংক্রিয়া-সারদীপিকাদি», বৈষ্ণব পদ্ধতিতে 
বৈষ্ুবোপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার সুন্দররূপে বিধিবদ্ধ আছে । 


বৈষ্জব ছুই প্রক।র,_সামান্ ও সাম্প্রদায়িক । য্থাঁ-_ 





৭ বৈষধবোহপি দ্বিধাপ্রোক্তঃ সামান্য সাম্প্রদায়িক: | 
সামান্তস্তান্ত্রিকো। ভ্রেয়ো তিক সাম্প্রদায়িকঃ ॥ 
সাম্প্রদারী ঘ্বিভেদঃ স্ত।দ্‌ গৃহী ন্ত।সী প্রভেদতঃ॥৮ সংস্কার-দীপিক]। 
বাহারা সামা্গতঃ বিষুধ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়| থাকেন অথব1 যাহারা অস্ত্োক্ত 
বৈষ্বাঁচারী, তাহারা সামান্য বৈষ্ণব এবং সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবই বৈদিক। এই 
সাম্প্রদায়িক বা বৈদিক বৈষ্ণবগণ সম্ন্যাী ও গৃহস্থ ভেদে দ্বিবিধ। এই গৃহস্থ 
বৈদিক বৈষ্ব-জাটতি বৈদিক বিধান অন্থণারে তক্তি-অনুকূল বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন 
করেন বলিয়া ইহাদের ক্রিয়া এই বহিঃস্ত্র অবশ্ঠ ধারণীয়। যথা-ব্রহ্মোপনিষদে-- 
কগ্মাণাধিকৃতা। যে তু বৈদিকে তাক্গণ/[: | 
তৈঃ সন্ধ্যার্যামিদং শুত্রং ক্রিয়ালং তদ্দিধৈ স্মৃতম্‌ ॥” 
বাহ্মণাদি বর্ণ বৈদিক কর্মে নিযুক্ত হইলে তাহাদের ক্রিয়াঙ্গ. এই বহিঃসত্র 
অবশ্ত ধারণ করা বিধেয়। তবে ম্তাসী-বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে শ্বতন্্র কথা । তীহারা 


উপবীত রাখিতেও পাস্জেন, না কলাখিলেও কোন দোষ হয় না। ফলতঃ গৃহস্- 
| ৩৩ 


২৫৮ টবহওব-হিত্ৃতি | 








বৈদিক-বৈষ্ণবগণ দীক্ষার গোতক তিলক মালার সহিত দ্বিজত্বের গ্োতক যক্তো- 
পবীতও ধারণ করিয়া থাকেন। 

বৈষ্ণব ধর্ম বেদমুলক। বৈষ্ৰজন বৈদিক বিধান অনুসারেই সমস্ত অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। সুতর|ং বৈষ্বের উপকীত-সংস্ক'র 
অবৈদিকী নহে। আপন্তত্থ ধর্শশত্র বালন-_ 
(প্রপা ২। পঃ২। কঃ ৪) 


বৈষ্ণবের উপবীত ধারণ 
অবৈদিকী নহে। 


« নিত্যমুত্তরং ৰামং কাধ্যম্‌॥ ২১ ॥ 
অপি বা স্থত্রমেবোগবীতার্থে ॥২২ ॥৮ 
ভাষ্য।-__কেন্ুচিৎ কালেধু যক্জোপবীতং বিহিতং ইহ তু গ্রকরণাদগৃহন্থন্ 
নিত্যমুত্তরং বানং কাধ্যমিতুচ্যতে । অপিবা সুত্র মেব সর্বেষামুপবীত কত্যে 
ভবতি ন বাস এব ॥ ২১। ২২॥” 
অর্থাং কোন্‌ কোন্‌ কালে বজ্ঞে/পবীত বিহিত, তাহা এই প্রকরণে কথিত 
হইতেছে যে, গৃহস্থের নিত্য উত্তরীয় বস্ত্র স্বারা যজ্ঞোপবীত করা আবশ্তক। যন্ত্রের 
অভাবে সকলে হুত্রতথারা উপবীত করিবে। বাস্ত্রর আবশ্তকতা নাই, স্থঞ্রঘারাই 
একরপ কার্যযোদ্বার হইবে। আপন্যত্ব শ্রোতশ্থত্র আরও বলেন__ 
“ যজ্জোপবীতানি প্রাচীনাবীতানি কুর্ধতে বিপরিক্রামস্তি চ1+ 


ভাষ্য ।-_অথ সর্ব যক্তোপবীত কৃতীনাং বাসসাং সুতরানাং বা! গ্রন্থীন্‌ 
বিশ্রস্ত প্রাচীনাবীতানি কৃত্ব। গ্রথ নীযুঃ ব্যত্যয়েন পরিক্রীমন্তি চ।” 
বন্্ বা সুত্র ঘার1 যজ্ঞোপবীত করিতে হইবে। বামস্বন্ধে স্থাপন করিয়া 
দঙ্গিণ পার্শে আলঘ্িত করিতে হইবে। পরে উহার গ্রাস্থি শিথিল করিগ প্রাচীন" 
ধীত করিতে হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ স্বন্ধে স্থাপন করিয়া বামপার্থে আলমিত করিতে 
হয়। দক্ষিণাবর্ত হইতে বাঁমাবর্ত পরিক্রমণ করিতে হয়। 
এই সকল শ্রোত প্রমাণ ও বুক্তি অনুসারে এই সিদ্ধান্তিত হুইল যে। 


বৈষ্ণবের উপবীত ধারণ। ২৫৯ 





মতি 





আলোচ্য-বৈদিক বৈষ্বদিগের উপবীত-সং্কার স্বেচ্ছাচার গ্রহত নহে, সম্পূর্ণ বো- 
সম্মত ও প্রকৃত যুক্তিমূলক। অধুন! বৈষ্ণব-জাতি-সমাঁজে উপবীত-গ্রহণের ছিবিধ 
প্রথা দৃষ্ট হয়। যথা সময়ে বৈষ্ণব-বালকদিগকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়| 
উপবীত প্রদান এবং কেহ কেহ দীক্ষার সময়ে শ্রগুরুদেবের নিকট হইতেও গ্রহণ 
করিয়া থাকেন) উভয় বিধানই প্রশম্ত। তথাপি বথারীতি সংস্কার পুর্ধ্ধক 
উপবীত গ্রহণই অধিক প্রশস্ত । 


5 


্রয়োদশ উল্লাস। 


505 


হেলেন, অধিক্ান্র। 


বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেতর বর্ণোৎপন্ন হইলেও তাহার যে শ্রশালগ্রীয়. শিলার্চনে, 
অধিকার আছে, তাহা ইভ-পূর্ে শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাঁস গোস্বামীর শ্রীগোবর্ধন- 
শিলার্চন-গ্রাসঙ্গে বিবৃত হুইয়াছে। ভগবৎপর স্ত্রী শূন্রাদিরও শ্রীশিলার্চনে 
অধিকার আছে। যথা--শ্রাহরিভ'ক্ত বিলাসে- 
« এবং শ্ীভগবান্‌ সর্ব শ।লগ্রাম-শিলাত্ুকং। 
ছিজৈ: স্ত্ীভিষ্চ শৃ্ৈশ্চ পুজ্যো৷ ভগবতপরৈঃ 
টাকাকার এই গ্লোকোক্ত « ভগবতপরৈঃ ” পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন-- 
« যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পজ। পরৈঃ সত্তিরিত্যর্থঃ। অতএব ষে ব্যক্তি 
বথাবিধি বৈষ্বী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষুপুজা-পরায়ণ হইয়াছেন, তিনি অবশ্তাই 
বিষু পুজাধিকারী হইবেন। কারণ, দীক্ষা ঘারাই তাহার ছিজত্ব সিদ্ধ হয় এবং 
সকল পারমাথিক বিষয়ে তাহার অধিকার জন্গে। শ্রীহরিতজিবিলাসে দীক্ষিত 
ব্যক্তির শ্রুবিগ্রহ পুজার নিত্যতা সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে-- 
গল মন্তস্ধ যো! নিত্যং নার্চয়েনন্ত্-দেবতাং | 
র্ববকর্ম্াফলং তত্ত। নিষ্টং যচ্ছতি দেবতাং॥ আগমে। 








ভর্থাং যে ব্যক্তি মন্তরলাভ পূর্বক প্রতাহ মন্ত্র-ঘ্নেবতাকে অর্চন! না করে, 
তাহার সমস্ত কর্ম নিক্ষল হয় এবং মন্ত্রতদেবতা তদীয় অনিষ্ট সাধন করেন । আবার 
দ গুংসো-গৃহীত-দীক্ষন্ শ্রী পুজয়িস্ততঃ।” এই শ্লোকের টাকায় জ্ীপাদ 


বৈষ্বের অধিকার । ২৬৯ 





সনাতন লিখিয়াছেন “ পুংসঃ পুংমাত্রস্তেত্যর্থ: শ্রী বিষু-দীক্ষা গ্রহণমাত্রেণ সর্কেষামেৰ 
তত্রাধিকাঁরাৎ ॥৮ অতএব অনন্তশরণ সদাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রবিগ্রহ ও 
গ্রীশালগ্র।মার্চনে অধিকারী তাহা এতদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। ফলত; বৈষ্ণবী 
দীক্ষা লাভ করিলেই তাহার শ্রাবিষু পুজায় অধিকার জন্মে । 
যদি বলেন « শূদ্রাি কু'লাৎপন্ন সংসার-ত্যাগী নিষ্রিঞ্চন বৈষ্ণব মহাত্মারাই 
ক্রীশিলার্চনে অধিক।রী | * * যাহারা পুরদারাদি সহিত সংপায় যাত্রা নির্বাহ 
করিতেছেন, সেইরূপ শূদ্রার্ণি শ্রাবিষুণপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের শিলার্চনাদি 
গ্রহণ দন্ত ভ1 মাত্র ।” 
এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়! বোধ হয় না। করণ, টাকাকার-_*শ্রীকুষজ- 
দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্বেষ|মেব তত্রাধিকারাৎ ” বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ পুঙ্গায় গৃহী ও ত্যাগী 
নির্বিশেষে ভগ্গবৎপর ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রীশালগ্রামপূজায় অধিকার দিয়াছেন।” 
যদি বলেন__« অধিকার লাভ করিলেও স্বয়ং পুজা করিতে পারেন না। সুতরাং 
ব্রাঙ্মপই করিৰে 7৮-_এক্সপ আশঙ্কাও থাকিতে পারে না । কারণ, তাহ! হইলে. 
“বাঙ্ণত্তৈব পুজ্যোইহং শুচেরপ্যগুচেরপি। 
্ত্রী-শুদ্র-কর-সংস্পর্শো বজাদপি সুছুঃসহঃ | 
প্রণবোচ্চারণাচ্ছেব শালগ্রাম-শিল/চ্চনাৎ। 
্রাঙ্ষণী গমনা্ৈ শুদ্রশ্চগডালতা মিস্কাৎ ॥”" স্থৃতি। 
এই স্থৃতির বচনকে, অবৈষ্ণবপর: বলিয়! খওন করিবেন কেন 2 শান্ক্ে 
পরিদৃষ্ট হয়_ 
“ব্রাহ্মণ ক্ষজিয় বিশীং সচ্ছ,দ্রাণামথাপি বা। 
শালগ্রামেধি কারোইন্তি ন চান্তেযাং কদাচন ॥” 
: ক্ছান্দে শ্রীরদ্গ নারদ-সংরাঁদ। 
ব্রাহ্মণ, কতরিয়। বৈ ও. সংশূদ্র অর্থাৎ শুত্র-কুলোৎপন্: বৈষ্ধরের, বেরল 
পাবা, পুলা অধিকার আছে, অসৎ শৃর্পেরনাই | 


২৬২ বৈষ্ঞব-বিবৃতি | 








আবার এই শূদ্রের অধিকার প্রসঙ্গে বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে-_ 
“ অযাচকঃ গ্রঙগাত! শ্তাৎ কৃষিং বৃত্যর্থ মাঁচরেৎ। 
পুরাণং শৃণুযানিত্যং শালগ্রামঞ্চ পৃজয়েৎ ॥' 


শূদ্র অযাচক হইয়া দান, কষিবৃত্তি, পুরাণ শ্রবণ ও নিত্য শ্রীশালগ্রম পুজা 
করিবেন । ূ | 

« এবং মহাপুরাণানাৎ বচনৈঃ সহ -ক্রাঙ্গণন্তৈৰ পুঙ্যোহমিতি বচনন্ত 
বিরোধান্মাৎসর্যপরৈ: স্মত্তৈ কৈশ্চিৎ কল্পিত মিতি মন্তব্যঃ 1” 


০6৪ 


সুতরাং উক্ত মহাপুরাণের ব্চনের সহিত “ ব্রাহ্মণন্তৈব পৃজ্যোহুং ” এই 
স্বতি বাক্যের বিরে।ধ দর্শনে বুঝা যায় কেন মাৎসর্ধযপর শ্মাত্ুজন কর্তৃকই উক্ত 
প্রমাণ কল্িত হইয়াছে । যদি ৰা যুক্কিমুখে উহা! সমূলক বলিয়াই সিষ্ধ হুর, 
তাহা হইলে অবৈষ্ণব স্ত্রীশৃদ্রাদি কর্তৃক শ্রীশালগ্রম পুজা কর্তব্য না হইতে 
পারে; কিন্তু__” যখাবিধি গৃহীত বিষুদ্দীক্ষাকৈ স্তৈঃ কর্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ম্‌ ” 
অর্থাৎ যাহারা যথাবিধি বিষুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে প্রীশাপ- 
গ্রাম পুজা অবস্ত কর্তব্য, ইহাই ব্যবস্থা। 


সত্য বটে শাস্ত্রে কথিত হুইয়াছে-_ 
« শ্রুতি শ্ৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিন | 
আত্যন্তিকী হরেওউক্তি কৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥” 
পুনশ্চ-_ 
"শ্রুতি স্মৃতি মমৈবান্ডে যন্ত উল্লজ্ব্য বর্ততে | 
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী নদ্তক্তাইপি ন বৈষ্ঃব:॥" 
এই সকল শাঙ্ বাক্যের তাৎপর্য এই যে, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে শাক্ত, 
শৈষ, বৈষ্বাদি সকল সম্প্রদায়ের জন্তই বিধিনিবন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। হৃতন্নাং 
সেই বিধি সমূহের মধ্যে স্ব গ্ব সম্প্রদায়ের অনুকূল বিধিই মানিয়! চলিতে হইবে। 


প্রণৰে অধিকার । ২৬৩ 


প্রীপাদ জীব গোম্বামী ভক্তিরসামৃতসিস্থর টাকায় লিখিয়াছেন-- 
“ অত্যাদয়োহপাত্র বৈষ্ণবানাং শ্বাধিকারা প্রাপ্তা স্তপ্ভাগা এব জ্ঞেয়াঃ। 
সে স্বেংধিকার ইতুক্তেঃ ॥' | 
অতএব বৈষ্বজনকে শ্রতিস্মতি গুভৃতির মধ্যে বৈষঃবাধিকারের বিধিই 
ম।নিয়! চপিতে হইবে । শান্ত শৈবাদির জন্য নির্দিষ্ট ৰিধি বৈষ্ণবের 'আচরণীয় 
নহে। তবে শ্রতিত্বৃতিপুবাণোক্ত বৈষ্ণব বিদির অনাদরে আত্যন্তিকী হরিভক্কিও 
উৎপাতের কারণ হয়। অন্ত অবৈষ্ণব বিধি-লজ্ঘনে নভে, ইহাই তাৎপর্যয। 
উ্রশালগ্রাম বিষুঃপৃজায় বৈষ্ণবের যখন নিতাধিকার, তখন সেই বিষুঃ-বাচক 
* গ্রণব যা ওহ্কারেও যে অধিকার ভাছে, তাহ] লেখা বাহুল্য মাত্র । আজকাল 
আমব1 অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই বলিয়াই এই সকল বি্ষিয়ের 
আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহার যাহাতে 
ৰ অধিকার, চাহ প্রাপ্ত হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির পথ বিশেষ প্রসরতর ও সুগম হইয়া থাকে। অতএব স্াষ্য অধিকার 
বাত করিয়া সকলেরই ন্ত/রপথে ও ধর্্পথে বিচরণ করা কর্তব্য। নতুবা কদাচ 
আত্মোন্নতি লাভে সমর্থ হওয়া বায় ন। 
বিষ্ণুই বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা __বিষুঃই বৈষণবের প্রাণ, সেই বিষ্ু-বাচকই 
গ্রগব। গীতাভাব্যে উক্ত হইয়াছে_- ““ওক্কারোবিষ্ণুরব্যয়ঃ | ভগবদ্বাচকঃ প্রোক্তঃ 1 
অতএব বিষু। ও ওষ্কারে রাঁচা-বাচক সহন্ধ। “'অয়মন্ত' পিতা, অয়মন্ত পুত্র” এই 
পিতাপুতর সন্বদ্ধের ন্যায় বিষুই বাঁচ্য, এবং প্রণবই গেই বিষ্ুুর বাচক অর্থাৎ খিষুর 
স্থিতিনির্দেশক|রী। বাচা ঈশ্বরঃ গ্রণবস্ত। কিমন্ত সঙ্কেতরৃত্যং বাচ্যবাচকত্বম্‌। 
সন্কেতস্ত ঈশ্বরন্ত স্থিতমেবার্থমভিনয়তি যথাবন্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সু্ধঃ সন্কেতে- 
নাবস্কোত্যতে 'অয়মন্ত পিত| অয়মন্ত পুত্রঃ ইতি ।” 
আবার কৃম্মাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যানে রামভদ্র বলিয়াছেন-- 


গ্রণবে অধিকার 


২৬৪ বৈষ্ব-বিধৃতি। 


“ক্লেশ কম্মা পাকা শয়ৈরপরা মুষ্ট: পুরুষ 
বিশেষ ঈশ্বরঃ | তশ্ত বাচকঃ প্রণবঃ 
অতএব এই বিষ্ু-প্রডিপাদক ওক্কারে বে খিষ্ুগত প্রাণ বৈষ্বের নিত্যা- 
খিকার আছে, তাহ! স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। 
আবার গঙ্কার বিঝু-প্রতিপ।দক বলিয়াই অন্তকাঁলে ওক্কার স্মরণের বিধান 
শাস্ত্রে উলিখিত হইয়াছে । যথা__ 
“ওষ্কারং বিপুলমচিস্ত্যম প্রমেয়ং 
সুশ্্বাখাযং ধবমচরং চ যৎ পুরাণম্। ” 
তথিষ্ঞো: পদমপি পদ্মজ গ্রশ্থতং 
দেহান্তে মম মনসি স্থিতিং করোতু ॥ 
অর্থাৎ ফিনি বিপুল, অচিস্তা, অপ্রমেয়, সুক্ষ, ফব, অচর ও পুরাঁপ, সেই 
ওক্ক|ররূপী বিষুর শ্রীচরণ-কমল আমার দেহান্তকালে চিত্তে অবস্থিতি করুক | 
“ও মিত্যেকাক্ষরং ব্ক্ধ আহরণ, মামনুস্মরন্। 
ষ প্রযাতি ত্য্ন্‌ দেহং সযাতি পরমাং গাতং ॥ গীতা। 
শ্রাকঞ্চ বলিতেছেন,_-যে বাক্তি দেহত্যাগের সময় ও এই একাক্ষর ব্রন্ধ- 
প্রতিপাদক মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আমাকে ম্মর্ণ করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করে 
মেগরমাগতি লাভ করে 
শ্রী সাধারণ ভাবে এই উপদেশ প্রদান করা ভগবৎপন্ ব্যক্তি মাত্রেরই 
যে. ওক্কারে অধিকার আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতএব বাহার 
কফণ”বিষু ভিন্ন আর কিছু জানেন না, সেই কাঞ্চ বা বৈষণবগণের যে ওজ্কারে সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? শ্রুতি বলেন,_- 
“ওষ্কার রথমারুহা বিজুং কৃত্বাথ সারথিম্‌। 
বদ্ষলোকে পদাদ্বেষী রুদ্রারাধনতৎপরঃ ॥৮ 
অমৃতনাদোগনিহৎ। 


নবি ২৬৫, 


২ এ , ্ রে 


অর্শ রারাধন তৎপর সাধক ওক্ষার রর রথে. । আরোহণ করিহা এবং 
বি্:ক সেই রথের লারখি করিয়া বরক্মলোকপদের অন্বেষণ করিবেন। | 


অতএব বিষ্কে লাভ করিতে হইলে বিষুন রথ স্বরূপ ওক্কারের আশ্রয় 
গ্রহণ বৈষ্ণব মাত্রেরই অবশ্ত কর্তধ্য। বিশেষতঃ ওক্কার মন্তরেই বিষুঠর অপ্ন শানে 


বিহিত হইয়াছে । তদ্যথা__ | 
* তল্লিঈগৈ রচ্চযেনবসৈ: সর্ধান্‌ সমাহিত: 1 


নমস্কারেণ পুষ্পানি বিস্তসেত্ব, খা ক্রমস্‌ ॥ 
আবাহন!দিকং কর্ম হয হুত্তং ময় ত্বিহ। 
তৎসর্ব্ং প্রণবেনৈব কর্তৃবা চক্রপানয়ে ॥ 
দ্বপ্তাৎ পুরুষসক্েন বঃ পৃষ্পাণাপ এব ৰা। 
আর্টিতং শ/জ্জগদিদং তেন সর্ধং চর ও 
বিজু ব্রহ্মা চ রুদরশ্ঠ বিষুরেব দিবাকরঃ ॥ 
| ত্মাৎ পূজ্য তমং নান্তমহং মন্তে জনার্দনাৎ ॥ 
| অর্থাং সমাহিত চিত্তে সর্ধদেবগণকেই তা নত অর্চনা করিবে এবং 
জম্কারের সবার! অর্থাৎ 'নম' বলিয়া যখ!ক্রমে পুষ্প অর্পণ করিবে। কিন্তু আবাঁহ- 
আদি কর্ম যাহা এস্কলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হুইল না, তং খমমন্তই যথাক্রমে ওয়ার 
পুটিত করিয়! চক্রপাশি প্রী বু উদ্দেশে করা কর্তৃবা। । যে বাক্তি পুরুষ 
 স্কাছাকে পুষ্প-জল অর্পণ করে, তাহাতে তাহার চার সর্ব জগতই অর্ঠিত হই 
খাকে। যেহেতু, বিষ্কুই বঙ্গ, বিষুই রুদ্র, এবং বিজ্কুই দিবাকর। স্থৃতরাং বিশু 
বাতীত পৃষ্ন্তম আয় কেহ নাই। 
অতএব সেই পরম পুরুষ পরীর সাক্ষাৎকীয় লাভ কাঁরিতে হইলে পরো" 
পাসমা একান্ত বিধের ॥ প্রষোচ্চারপ করিলে সাধকের তগবং বাঙ্ষণৃংকার বাঁ 
বহজে হ্যা থাকে। বা. টড 





৮ 





২৬৬  ইবফব-বিত্বতি। 





অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়! ঘণ্টাশব তুল্য ওষ্কারের উপাসন! করেন, 
তিনি সেই নির্খুল পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া থ|কেনঃ উহাতে সন্দেহ নাই । 
" অতএব ওয্কার উচ্চারণে যে কেবল দ্বিজাতি বর্ণের অধিকার আছে, তাহ! 
মহে। ভগবৎপর সকল ব্যক্তিই ইহার ধ্যানানুক্মরণে অধিকারী। তাই, 
_. প্রমার্কণডেয় পুরাণে ওককার মহাত্মা গ্রষ্গে সাধ|রণ ভাবে উক্ত হইয়াছে যে_ 
. « ইতোতদন্'রং ব্রহ্ম পরযোঙ্কার সংজ্ঞিতম্‌। 
বস্তং বেদ নরং সমুক্‌ তথ) ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥ 
'সর চক্রমুংশ্থজা তাক্ত ত্রিবিধ বন্ধন: | 
প্লাপ্সেতি ত্রহ্মনিলয়ং পরমং পরমাত্মনি ॥% 
সর্থা যে ব্যক্তি এই পরম ও্কার সংক্িত অক্ষরাস্ত্ক ব্রহ্মকে সমাক্রূপে 
বিদিত হয় বা ধান করে, সে ৰাক্তি সংসার-চক্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ও 
তিবিধ বন্ধন যুক্ত হইয়। পরমত্রদ্ষধামে পরমাআ্াকে প্রাণ্ত হইয়া থাকে। 
যদি বল, ধ|হা'র! যোগমার্গাবলম্বী সাধক, তাহার] দ্বিজ।তি বর্ণোৎপন্ন না 
২ হইলেও ওক্কার উচ্চারণে অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু ধাহারা সর্বদা কর্মজালে 
_. 'আচ্ছর, তাহারা কিরূপে ওষ্কার এই বন্ধ প্রতিপাদক মন্ত্র গ্রহণের অধিকারী হইতে 
পারে? এই আশঙ্কা-নিসরণার্থ উক্ত শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণেই উক্ত হইয়/ছে-_ 
| “ অঙ্গীণ কর্মবন্ধস্ত জ্ঞাত্বা মৃত্রামুপস্থি তম্‌। 
উৎক্রাস্তিকালে সংশ্ৃত্য পুনধোগিতমৃচ্ছতি ॥ 
তশ্মাগলিদ্ধ যেগেন সিদ্ধযোগেন বা পুনঃ। 
জেয়ান্তরিষ্টাণি সদা যেনোৎক্রান্তো ন সীদতি। 

. অর্থাৎ ঘাহার কর্দবন্ধন পরিক্ষীণ হয়নাই, এমন কর্দজড় ব্যক্তিও হদদি 
সমুপস্থিত জানিয়া গ্রাণত্যাগকালে ওক্কার ম্মরণ করে, তবে সে ব্যক্তি পুনরাপন 
যোগীত্ব গ্রাণ্ত হয় তাহাতে তাহার যে!গ লিদ্ধইংহউক ৰা অসিদ্ধ হউক, এ্রাণত্যাগের 
দুঃখ সমূহ অবগত থাক সত্বেও সে আর মৃত্যুতে অবসন্প হয় না। বিশেষত” 


প্রণবচধিকার... ২৬৭ 


্্মসটপ স্টপ. ট্রিপ ০৯, শপ সপ পপ ০০৯ 





” যান তিরিক্ত্চ যচ্ছিরং হদযজিম্‌। 
যদমেধ্য মণ্ডুদ্ধঞ্চ যাতযা'মঞ্চ যন্তবেৎ॥ 
তদোঙ্কার প্রযুক্তেন সর্বঞ্চাৰকলং ভবেৎ 1 :. 
যাহ! ন্যন। যাহ! অতিরিক্ত, যাহ! ছিদ্রযুক, যাহা! অযজ্ঞীয়, যাহা অমেদ্য, 
অশুদ্ধ ও বিমপিন, তৎ-সমুদ|য়ই ওক্কার প্র'য়।গে অবৈকল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
অতএব এই পরম মঙ্গলপ্রদ বিষুব'চক গ্রণবে উপাসনাবিহীন অনাঁচারী 
শূদ্রদিগের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু বাভাদের পন্মে কাম্ম, মন্ত্র তে বিষু্ই . 
একঘাত্র আর.ধ্য, বিশুদ্ধ বৈষবভায় ধাহাদের নীচ উচ্চ বর্ণাতিমান লয় প্রাপ্ত 
হইয়া গিয়াছে, মেই শেঠ দ্বিজাচ।রী খৈষ্ণবগণের বিষুঃণ।চক প্রণবে অধিকার নাই, 
একথা যাহারা বলিতে সাহসী হন, তাহারা শিশ্চযই ভ্রান্ত । আর আমাদের ধে. 
নকল বৈষ্ণর-ভ্রাতৃবৃন্দ শিক্ষ! ও সদাচ|র হারাইয়া অন্তের ভ্রকুটাভঙ্গে ভীত হইয়া! 
কোন বৈষবো[চত কর্ম গ্রথব-পুটিত করিয়া সম্পন্ন করিতে সক্কোচবোধ করেন, 
তাছার! যে ঘোর মোহাচ্ছন্নঃ তাহাতে সন্দেহ কি? বৈষ্ণবের গ্রাণশ্বরূপ 
অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্র ওক্কার পুটিত করিয়া জপ করিবার বিধান শাস্তে 
স্ষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে । যথা--শ্রাগোপাল তাপনীয় শ্রুতি-- 
“ ওষ্কারেগান্তরিতং যে জপন্তি, 
গোখিন্দস্ত পঞ্চপদং মন্ুং তং । ্‌ 
তন্মৈ চাস দশয়েদাত্বরূপং 
তথ! মুমুক্ষুরত্যসে নিত্যশাস্ত্ত ॥৮ 
অর্থাৎ ধাহারা গোবিন্দের সেই পঞ্চপদ মন্কু ওস্কার গুটিত করিয়া জপ 
করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহ।কে আত্মরূপ দর্শন করাইয়া থাকেন; সুতরাং মুমুক্ষু মানৰ: 
অবিনশ্বর শান্তিম্থখের জন্য এ মন্ত্র অত্যাস করিবেন। 
সুতরাং বৈষবের ওক্কার উচ্চারণে যে নিত্যাধিকার অ|ছে, তাহ। এই এ্ৃতি-, 
ঝক্য স্থায স্পষ্ট প্রমাণিত হইল । পুনন্চ উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 


২৬৮ ... বৈষঃধ-বিবৃতি। 
“এতন্তৈব যজনেন চন্দ্রধবজে! গতমোহ মাস্মানং 
বেদঘিত্বা গুকারাস্তরালকং মনুমাবর্তঃৎ সঙ্গ । 
বহিতোহভ্যানয়ৎ। তছ্িষে: পরমং পর্ং সদ! 
পশ্ুস্তি হরয়ং দিবীব চক্ষুরাততম | তশ্ম/দেনং 
নিত্যমভ্যসেপিত্যাদি |” 
আর্থ চন্রশেখর শিব এ পঞ্চপদ অষ্ট।দশার্ণ মন্ত্রের উপাসনা দ্বার] বিগিহমোহ 
হই আত্মাকে বিদিত হইগরাছিলেন এবং এ মন্ত্র প্রণব পুটিত করিজ) জপের দ্বারা 
নি্ধাম হইরা তাহাকে সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ সেই অগ্রত্যক্ষ পর- 
মাজাকেও 'ঞতাক্ষ কঠিয়াছিজেন । যেরূপ গগনে বিস্তৃতনেত ম্পইরপে ভ্রব্যাদি 
নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ জু।নী ব্যক্তির! নিরন্তর বিঞুর প্র পরম পদ দর্শন করিয়া 
থ|কেন। সুতর|' নিধস্তর ইহ! অভ্যাস করিবে। 
বিষুটব।চক গ্রাণবে যে বৈষুবের নিত্যাধিকার আছে তাহ! উল্লিখিত হষ্টল। 
এই প্রণবই বেদ-স্বরূপ। হুতরাং প্রণবোচ্চারণে অধিকার থ'কিলে টবের বেদ- 
গাঁঠেও যে আধকার আছে, তাহা বল! ব|ছল্য মাত্র । বিশেষতঃ আমরা সীশ্প্রধ।য়িক 
গৃহী-বৈষব, সুতরাং বৈদিক । যথা 
“« বৈষবোহপি দ্বিধা প্রোজ্ঃ সামান্ঃ সান্জাদায়িকঃ ৷ 
সামান্ত স্তান্ত্িকো জেরয়ে। বৈদিকঃ সাম্প্রদায়িকঃ.] 
»ম্প্রনায়ী দ্বিভেদ: শত গৃহী ভাসী প্রভেদত: 8৮ 
সংস্কার-দীপিকা॥ 
অর্থ/ৎ সানু ১৪ সাম্প্রদায়িক ভেদে বৈষব দুই গ্রকার। ত্্রমার্সাবলন্থী 
গাধক কুলাচার, বারাগার, শৈবাচ।রাদি তত্তেক্ত পর্চারের মধ্যে যখন বৈধবাটার 
গ্রহণ করেন, তথন তিনি সামন্ত বা তান্ত্রিক বৈধ্ব নামে অভিহিত হন। এই 
ধৈধাধাগার গ্রহণের লময়ে সাধক যে-কোন বর্ণোৎপন্প হউক ন! কেন, গুরু, তছাকে 
উপধীত প্রদান ফরেন |: তখন ভীহায় উচ্চলীচ 'াতিভে? নিরঘ্য হইয়া! মায় এবং 





শ্রভাগবত পাঠে অধিকার | ২৬৯ 


০০৯ সপাাস্িপিসিপাস্স্পি পাস সপিশসপাসপসসপপিপলা পাস ০ পা পা পা শপিপস্পাশা সপাং 
৮ পিসি পাপা জানি 
শপ আপাত পা 


ঘেবন্ব লাভ করেন। তাই মুগডমাল! তন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
« শাক্তাশ্চ শাঙ্করা দেবি হস্ত কণ্ত কুলোস্তবাঃ। 
চাওলা; ব্রাহ্ষণাঃ শৃদ্াঃ ক্ষতিয়াঃ বৈশ্তমন্তবাঃ 

এতে শান্তা জগছ্ধাত্র ন মন্গ্তাঃ কদাচন। 

1. গশ্ঠন্তি মনুষ্য ঃ.লোকে কেব; ₹ চন্মচক্ষুষা |” 
*সে যাহা! হউক, খ্দেপাঠেও যখন বৈষ্বের অধিক!র (বিগ্রহাম। িশ্ব্থাৎ 
আঁছে, তখন পারমহংদ সংহিতা! শ্রীষত্তাগবত পাঠে বৈষ্দের যে হি নতযাধিকার 
আছে, তদ্ধিষয়ে ন্দেহ কি? শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ্রহরিভক্তিবিলাসে ৫ম, 
বিলাসের টাকায় গিখিয়ছেন “' এবং শ্রীভাগবত-প।ঠদাবপ্যধি কারো বৈষ্তবানাং 
জ্রটব্য;!” 


কিস 0 (98 অপপাকপাসপ 


চতুর্দশ উল্লাম। 


শা (| ) ৯. 


লীক্ষাদানাধিক্গালর | 


দীক্ষা বিধানে গুরূপসন্ভিতে সদ্‌গুর আশ্রন্ধ করবে, এরূপ উক্তি আছে। 
এস্থলে « সং শব্দে কেবল সদ্াঙ্গণই বুঝিবেন না, পান্ সপ্বৈষবই বুঝিতে 
হইবে । তারপর গুরূপপত্তিতে অর্থাৎ কিরূপ গুরু আশ্রয করিতে হইবে, তাহা 
নির্দেশ করিয়া শ্রীঠাগব:তর এই গ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে _ 
' তন্মদগুরুং গ্রপন্েত জজ্ঞান্গং শ্রেয় উত্তমম্‌। 
শান্ধে পরে চ নিষ্াতং ব্রহ্মণুপশমাশ্রয়ম ॥ 
এই প্লোকের টীকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়ছেন-__ “ পরে ব্রঙ্গণি 
 ট্রকুষে শমো মোক্ষ স্তঙ্থুপরি বর্তৃত ইতু।পশমো ভক্তিযোগ স্তদাশ্রয়ং সদা শ্রবণ- 
 স্টীর্তনাদিপরং শ্রাবৈষণববরমিতার্থঃ।” 
অতএব সম্‌বৈষ্ঃবই যে দীক্ষাদানে অধিকারী এবং ইহাই যে শ্রীহরিতক্তি 
ধিলামের মত, তাই! টীকাকার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ঃবঙ্থেষী 
 শার্ভশন্য ব্যক্তি « শবে পরে চ নিষ্কাতং ” এই বাকো শূত্রাদির বেদাধিক্কার না 
থাকার কথা তুলিয়া উক্ত বাকো একমান্র ব্রাহ্মণকেই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
পাইনা থাকেন, কিন্তু ইতঃপূর্ষে উল্লিখিত হুইয়াছে যে, বৈষঃবীদীক্ষ! লাভ করিলে 
পুরাদিও যেদাধ্যয়নে অধিকারী হইতে প|রে। স্বয়ং বেদই কি বলিয়াছেন দেখুন 
£ যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বানি জনেতাঃ। 
বরচ্মরাজন্তাভ্যাং শূদ্র!য চার্চ স্থায় চারণারঃ ক 
| যনুর্ধেদ; ২৬1২ | 
আবার উপনিষদেও শুর নিকট ব্রাঙ্গণের বঙ্গবিগ। শিক্ষা এবং 
ধহাতায়তে ব্যাথের নিকট ব্রাহ্ষণের ধর্ণাশিক্ষার কথা জনিতে প1ওয়া বার। 


'দীক্ষাদানাধিরার | ২৭3 


আপা রর 





৮ পিপি পিস্সিনা সিসির প্উ এপি আপি পাশা পি এপ 4২ পিসি এটি সপ সালা শিল্পী কাপ পপ সক সি 


তুলাধার হইতে জাবাজমুনি এবং ধর্মমদ।স বাধ হইতে ব্রদ্মচারী ব্রাহ্মণ বঙ্গ বিদ্কা 
সাদার গ্রহণ করিরাছেন। পরস্থ যাহাতে সমাক মানব ধর্ম আলোচিত হইয়াছে, 
সেই স্বৃতি-প্রধান মনুসংহিত। বিয়াছেন-_ 
“ শ্রন্দধানঃ গশুভাং বিদ্ভাগাদদীতাবরাদপি। 
অস্ত্যাদপি পরং ধর স্ত্রীর দৃদলাদপি ৯ | 
গ্রই শ্লোকের টাকায় শ্ীমৎ কুনুকত্ট পিখিয়াছেন--” শ্রদ্দধান ইতি। 
শন্ধাযুক্ত: শুভ।ং দৃষ্টিশক্তিং গাকুড়াদিপিস্যাং অবরাচ্ছ,দ্রদরপি গৃতীয়াং 
ভান্ত্যশ্চণ্ডালঃ তন্মাদপি, জাতিন্মরাদেবিহি হযোগ-প্রকর্ষ।ৎ ছুদ্ক হখেফোপভোগার্থম- 
বাপ্তচাগুালজন্মনঃ পরং ধন্মং মোক্ষোপারমাত্মজ্ঞানমাদদীত, তথা মে।ক্ষমেবোপক্রম্য 
মেক্ষপর্দে গ্রাপা জ্ঞানং ক্ষতিয়ৎ বৈশ্রাৎ শৃদ্রাদপি নীচাদভীক্ষং শ্রদ্ধাতব্যমিতি 1৮ 


অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শুভ গারুড়াদি বিদ্যা শৃাদি হইতেও গ্রহণ করিবে, 
এন্ন কি অন্জ চণ্ডাল হইতও পরম ধর্ম অর্থাৎ মোক্ষ পর্যযস্ত আক্মজ্ঞান গ্রহণ 
করিবে। তবে এখন কণ! এই, চণ্ডাল হইতে মেক্ষোপায় আত্মজ্ঞান কি প্রকারে 
সম্ভব হইতে পারে? তগ্গিমিত্ত কফিতেছেন__সেই চণ্াল জাতিশ্মর বিহিত যোগ- 
প্রকর্ষ লাভ করিয়া হুদ্কত-শেষ উপভে!গের নিমিত্ত চণ্ডাল জন্ম প্রার্ধ হইয়!ছে 
সেই প্রকার মোক্ষ উপক্রম করিয়া! মোক্ষধর্দে প্র।প্য জ্ঞানকে ব্রাহ্মণ হইতে, ক্ষতির 
হইতে, বৈশ্ত হইতে এবং শৃদ্র হইতে ও নীচ হইতে সর্কবোতোভাবে ্রদ্াপূর্বক গ্রহণ 
করা কর্তব্য। 

অতএব এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, শিষ্বের সংশয় নিবারণ করিবার উপষোণী 
বহার তবজ্ঞান আছে তাদৃশ সদ্বৈষণবই গুরুপদবাচা। টাকাকারের ইহাই 
অভিমত। বখ1 “ তত্বজ্ঞং অন্তথা সংশয় নিরসত্বাযোগ্যত্বাৎ |” 


, অনন্ত শ্রংরিভক্তিবিলাস কর, ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্, শর সকলেরই বে 
দীক্ষা অধিকার ক্সাছে। তাহ “ক্র রাগ: কাকা লজ কুয্যাৎ সর্বেদহৃগ্রহং 1 


৮০০ 





সি 





এবং “কবত্রত্টি শৃদ্র জাতীনাং' ক্ষত্রিয়োহনু ুহেক্ষম:। ইনাদি ভ্রীনারদপঞ্- 
রাত্রে বচন দ্বারা »|মান্ত ভাবে প্রধান করিয়াছেন এই গুরুচতুষটয়ের মধ্যে আঙ্ষণই 
সকল বর্ণের গুরু, ইহা বণ দম।ঙ্গে কে অস্বীকার করিবে? অতএব বর্ণ-সমাঞ্ 
স্নেশে 7 দেশে অনুভ্ুষণ করিয়া শুরুলক্ষণযুক্ত ব্রহ্ষণের নিকট দীক্ষিত হইবেন। 
এ বিধান ভাগবতদর্শের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে বণিষ়্া বৈষ্ণব-স্থৃতি-নিবন্ধকার 
৷ পল্পপুরাণের বচন উদ্ধত করিয়া পরবস্তী গ্লৌকে পরিব্যক্ত করিগাছেন যে, যে বর্ণো- 
সম ত্রন্ষণ' সকল বার্ণর' গুরু, বাহাকে স্বদেশ বিদেশে থুজিয়া গুরু কগ্গিতে হইবে 
“হিনি তটৈষ্ব হইলে তাগবত ধাম তাহার দীক্ষা্দানে অধিকার নাই । কিন্তু মেই. 
'কদ্ষণ যি মহ1ভ।গবতখেষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ট বৈধ্ুব হন, তবেই ভিনি ভাগবত ধর্ধব মতে 
সকল রথের গুরু হইবার যোগা হইবেন। নতুবা ব্রাহ্ম। হইলেই ভাগবতধর্্ম গুরু 
কূইতে পরেন না| . বৈষ৭ স্থৃতিকারের ইহাই অভিপ্রায় 
২ স্শ্ীগুকিরামূতব-শিদ্ধুতে শুদ্ধ বৈধবমত আলোচিত হইছে, তাহ।তে কোন 
.বুক্তিতর্ক।নাই। . কিন্ত ভক্তিবন্দভেযুক্তন্ত্কবিজ্ঞান বিচার সহ পরমার্থ ভক্তিমার্গ 
ঃনিকগত হইরাছে।: এই ০ই ভক্ত প্রস্থেই শ্রীহ্রিতদ্কিবেল।স ধৃত « তক্মান্গুরং 
প্রপত্েত " ইঠ্যাদি শ্রীম্।গবতের- বচনুটা উদ্ধৃত হইয়ছে, কিন্তু ক্রমদীপিকার 
:বচনটা উদ্ধৃত হয় লাই, কেন হয়'ন|ই_-তাঁহ|! বিচার করিলে দেখা ঘায় 
। ব$নটী দকানপর ; কিন্ত, হীমন্।গবতের উত্ত-প্রবুদ্ধ বাক্য সর্বসম্মত এবং ভক্তি. 
মি্ষান্ত অনুভূল। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে, শ্রাগুরু লক্ষণে * অবদাঁতাঘঃঃ শুদ্ধ 
ৰ ইতি ” ৩২ সংখ্যক গ্লোক হইতে « মহাভাগবতশ্রেকটো ত্রাহ্ছণো! বৈ” ইত্যাদি 
7 ৪০৯ সংখ্যক ফ্লেক পরাস্ত ম্মার্তমত উদ্ধৃত, করিয়া ৪* বংখ্যক গ্লেকে নিজমত 
স্থাপন করিয়াছেন । যথ! ৮. ক 
“ মহাকুল-প্রস্থতোহপি রয়ে দীক্ষিত | 
.সহবশাখা |ধাহীচন গুরুঃ ভদবৈফবঃ ৪ ইডি ৪৯8৮. 

 ঈাফার নিবি |ছেন-_“বঞ্গণোপি সংকুল নানা আনো 


দীক্ষাদানাধিকার। ও 








অধৈষঃব শ্চে্হি গুরুর্ণতবতীতি সর্কা্র/পবাদং লিখতি। মহাকুলেতি। কুলে 
মহতি জাতোহপীতি কচিৎ পাঠঃ। অতএবোন্ত পঞ্চরাত্রে। অবৈষ্বোপদিষ্টেন 
মন্ত্রে নিরযং ব্রজে। পুনশ্চ বিধিন! সম্যক্‌ গ্রাহয়েদৈষ্ণবাদৃগুরোরিতি। ইতি 
শব্ধ প্রয়োগোহতোদাহৃতানমন্তাত্র বচনানাং প্রায়ো নিজগ্রন্থ-বচনতো! ব্যবচ্ছেদার্থং | 
এবমগ্রেশপ্যন্তত্র যগ্ঘপি প্রতিগ্রকরণান্তে উদাহ্বত তত্তচ্ছাস্ত্র বচনাস্তে চ সর্ধক্রেতি 
শব্ো যুজ্যেত।"। | 
অথাৎ ত্রাহ্মণ সৎকুলপ্রস্থত, ধর্দাধ্যয়নাদিগুণযুক্ত ও প্রখ্যাত হইলেও যদ্দি 
অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে প্রীগুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। এইরূপ 
সর্বত্রই বিশেষ বিধি লিখিত হইয়াছে। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে 
“ অবৈধ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রগ্রহণে নরকে পতিত হইতে হয়, সুতরাং সম্যক বিষিদ্বারা 
বৈষ্বগুরুর নিকট পুণর্বার বৈষুব মন্ত্র গ্রহণ করিবে। “ইতি” শব্দ প্রয়োগ, 
এস্থলে উদ্দাহৃত অন্তক্র বচন সমূহের প্রার নিতগ্রন্থ-বচন হইতে ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত 
জানিতে হইবে। যদিও প্রতি প্রকরণাস্তে উদাহত সেই সেই শাস্তের বচনান্তে 
সর্বত্র “ইতি” শব যুক্ত আছে, তথাপি সেই সেই প্রকরণের বিচ্ছেদ, পরবাক্য ও 
নিজবাক্য, প্রকরণে অবিচ্ছেদ ভাঁবে থাকায় “ইঠি” শব্দ দ্বার| নিজবাঁক্যের বিচ্ছেদ 
নির্দেশ করা হইয়াছে । এইরূপ পরিভাষা অন্তত্রও বুঝিতে হইবে । অতএব 
পূর্বোক্ত শ্লৌকে “ইত” শবে পর“মতবচন বিচ্ছেদ করিয়। নিজমতান্ুকুল বচন 
লিখিতেছেন__ | 
“গৃহী তবিষুনীক্ষাকো বিষুপুজাপরো! নরঃ। 
বৈষুবোইভিহিতোইভিজ্িরিতরোহম্ম|দবৈষওবঃ | ৪১-_ 
অথাৎ বিষুঃমান্ত্র দীক্ষিত ও বিষুপুজাপরায়ণ জীবমাত্রেই বৈষ্ঞব নামে 
অভিহিত; তত্ডিনন জীব অটৈষ্ণব পরিগণিত। শবরী প্রভৃতি ভ্ত্রীজাতি, হুমম, 
জাদ্ুবান প্রভৃতি পশুজাতি, গরুড, সম্প|তি প্রভৃতি পক্ষীজাতিকেও শাস্ত্রে বৈধ 
বলায় এগ্ছলে নরশবে জীবমাত্রকেই বুঝাইতেছে। অতএব উক্ত ৪৭ সংখ্যক লোকে 
৩৫ 


২৭৪ বৈষণব-ধিবৃতি। 





ইতি" শব্দে ম্মার্ভতমতের বিচ্ছেদ করিয়া! শ্বমতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বৈষ্জবমতে বৈষ্ঞব 
নরমাত্রেই মন্ত্রদীত] দীক্ষাগুরু, ইহাই এই গুরূপসত্তি গ্রকরণের উপসংহার। শ্রতক্তি- 
রসামৃত-সিন্ধৃতে উপশমাশ্রয় শীন্জ্ান্নভবী রুষ্ণ|নুভবী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরু বলিয়া 


প্রমাণিত হইয়াছে। কই, তাহাতে বর্ণাশ্রমের বিচার উল্লিখিত হয় নাই তো ? 
আরও শ্রীতক্তিসন্দর্ভে শ্রীগুরু-গ্রকরণে-_শ্রবণগুরু, ভজনশিক্ষা গুরু, অন্তর্য্যামীগ্তর্‌ 


ও মন্ত্রগুরু এই চতুর্া গুরু বিচারে মন্তরগুরু নির্দেশ করিতেছেন-_ 

“জ্রীমন্তগুরুত্ত্বক এবেত্যাহ ।--“ লব্বান্ুগ্রহ আঁচাধ্যাত্বেন সন্দশিতাগমঃ | 
মহাঁপুরুযমত্যর্চেনম্ত্যা ভিমতয়াত্মন:॥৮ টাক।-__“অন্ুগ্রহো। মন্তরদীক্ষারূপঃ। আগমো 
মন্ত্রবিধিশান্ত্রম। অশ্যৈকত্ব মেকৰচনেন বোধ্যতে । বোধ: কলুষিতাস্তেন দৌরাত্মাং 
প্রকটাকৃতং। গুরুর্ধেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্তাদৌ 
তত্যাগ নিষেধাৎ। তদপরিতোষেনৈবান্তো গুরুঃ ক্রিযতে। ততোহনেক গুরু 
করণে পূর্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচ্চাপবাদ বচন দ্বারাপি শ্রীনারদ গঞ্চরাত্রে 
বোধিতম্‌। অবৈষণৰোপণিষ্টেন মন্ত্রেণেত্যাদি।"" 

অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রীতা গুরু এক। শ্রীমদ্তগবতে কথিত হইয়াছে--« শুগুরু- 
দেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়! এবং শ্রীগুরুদেৰ 
কর্তৃক মন্্রবিধিশীস্্রদৃষ্ট করি৷ নিজ ভীষ্ট শ্রীমৃত্তি স্থাপন করত: মহাপুরুষ্য শ্রীহরিকে 
অচ্চন1 করিবে । এস্থলে আচাধ্য শব্দে এক বচনের বিভক্তি প্রয়োগ থাকার দীক্ষা 
গুরুর একত্ব ৰোধিত হইয়াছে। . যাহারা কলুষিত জ্ঞানের দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়া 
গুরু ত্যাগ করে, তাহাদের গুরুত্যাগের পূর্বেই শ্রীহরি তাহাদিগকে ত্যাগ 
করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্মবৈবর্তাদি বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইতেছে 
বটে, কিন্তু অনেক গুরু-কল্ণে, পুর্ব গুরুত্যাগও শান্ত্রসিন্ধ হইতেছে। এবিষ়ে 
বিশেষ বিথি বচনঘাঁর| প্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বোধিত হইয়াছে | যথা, অধৈষ্ণৰ গুরু 
ত্যাগ করিয়া বৈষ্ঞবগুরু করিবে। 

অতএব ভদ্ফিগন্দর্ডে শ্রীগুরু-প্রকরণে বর্ণাশ্রম ও জাত্যাদিয় কোন বিশেষ 


দীক্গাদানাধিকার | ২৭৫ 


টি 


উল্লিখিত হয় নাই তে। 2 কেবল অবৈষ্ণব গুরু ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট 
বিষুম্তর গ্রহণ করিবে, এই কথাই )উক্ত হইয়াছে। নুতরাং শ্রীহরিতক্িবিলাদের 
নিজবাক্যে কেবল বৈষ্ণব নরমাত্র উল্লেখ থাকায় এবং শ্রীহরিভক্কিরসামৃত-সিন্ধু ও 
ভক্তিসন্দর্ভে দীক্ষাগুরু-প্রকরণে « ব্রাহ্মণ ” শঙ্ধ উল্লেখ না থাকায় বর্ণাশ্রম* 
নিবিবিশেষে বৈষ্ণব গুরুই সর্াথা গ্রাহথ। “ পুর্ববাপরয়োর্মধ্যে পরবিধি বলবান্‌ ৮- 
এই ন্যায়ানুসারে প্রকরণের উপসংহারে যে বিধি নির্দেশিত হইয়াছে তাহা পূর্ব 
পুর্ব বিধি অপেক্ষা বলবান্‌। 
শান্তর আরও কি বলিতেছেন তাহাও শুনুন। শ্রীভগবান বলিতেছেন. 
« মদভিন্তং গুরুং শান্তমুপাসীত মদদীত্মকম্‌।”" 
অর্থাৎ আমর বাৎসল্যাদি মাহাজ্ময যিনি সমাক্রূপে জানেন এবং আমাতেই 
বাহার চিত্ত অপিত হইয়াছে এবং যিনি শান্ত এমত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 
« মদদাত্বুকম্‌ % পদের বিগ্রহ বাক্য এইরপ--« ময়ি আত্মা চিত্ত ন্ত তং বহত্রীহৌ 
কঃ1৮ সুতরাং ধনে জনে পুত্রে কলব্রে বিষয়ে বাণিজ্যে মামলা! মোকদামায় 
হিংসা _ছেষে ধাহাদের চিত্ত সর্ধরদাী অপ্সিত, তাহার বিষ ঠাকুরের সম্তানই হউন ব 
গভুবরের সন্তানই হউন কখনই তাঁহার! সৃগুরু তইাতে পারেন না ইহাই শ্রীভাগবত 
শীন্ত্রের অভিপ্রায় । ইহাই ক্্রীপাঁদ সনাতন গোস্বামীর ব্যবস্থা । 
অতএব ধাহার1 শাস্ত্রের নাম করিয়৷ শান্ত্রবিহিত সদ্গুরু-গ্রহণ বিধানের 
দৌহাই দিয়! অপরের শিষ্কহরণে নানা প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করেন, শাস্ত্র 
গুরুলক্ষণের ও শিষ্যুক্ষণের প্রতি তাহাদের একবার দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। গুরু 
মিপিলেও শান্ত্রোক্ত লক্ষণা্ধিত শিষ্যু পাওয়া যাইবে কোথায় * তাদৃশ লক্ষণাত্রান্ত 
গিষ্য না পাইলে যাহাকে-তাহাকে মন্ত্র দিতে গেলেই সে গুরুগিরি ব্যবসা নামান্তর 
হইয়া পড়ে না কি? আবার শাস্ত্রে আদশ লক্ষণ প্রকটিত করা হয়। কিন্ত 
বিশুদ্ধ আদর্শ জগতে অতি দর্নত। জুতরাং বাহার সগুরু হণ বিধানের দোহাই 
নিয়া শিশ্যকে গুরুত্যাগের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাহারা যেন দর্বাগ্রে কয়েকটা 


২৭৬ বৈষ্ণব-বিষৃতি। 








শীন্গবিহিত সদ্গুরুর আদর্শ আবিফার করিয়া জনসমাজে গুরুত্যাগ বিগ্লীবরূপ 
মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হন। ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন। 
সে যাঁহা হক শ্রীহরিভ ক্তি-বিলাসকার শ্রীগেপাল মন্ত্র সম্বন্ধে যে নিজ মত 
গ্রক!শ করিয়াছেন, তাহাও এনস্থলে উল্লেখযোগ্য । যথা-_ 
| « শ্রীমদ্গোপালদেবস্ত সর্কের্বর্ধ্য গ্রদশিনঃ। 
তাদৃক্‌ শক্তিযু মন্ত্রেু নহি কিঞ্চিঘিচার্য্যতে ॥ ১০০ | 
টাকা__ভন্ত এবমুক্তস্ত সিদ্ধাদি শোধনস্ত ব্যর্থত্বে হেতুং লিখতি শ্রীমতি 1 
অর্থাৎ অর্বোর্বধ্যস।ধুরধ্য-প্রদর্শক শ্রীমদন গোপালদেবের নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ 
অভেদ, শ্রীবিগ্রহে যেরূপ শক্তি শ্রীনামমন্ত্রে সেইরূপ শক্তি। অতএব এই সকল 
মন্ত্র সম্বদ্ধে গুরু-শিষ্যাদি বিচার, মাস বাঁর তিথি নক্ষত্র শুদ্ধি, স্বকুল অকুল রাশিচক্র 
উদ্ধার অকডণ চক্র কুশ্মক্র হোম পুরশ্চরণ।ি কোন বিচারই করিবে না। 
এই জন্যই শাস্ত্রে ্প্ট ঘে!ধিত হইয়াছে 
“ বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্ঠাম্চ গুরব:ঃ শুদ্রজম্মনাম্‌ । 
শদ্র/স্চ গুরব স্তেষাং ত্রয়ান]ং ভগবৎপরাঃ॥” পদ্নপুরাণ। 
অর্থাৎ শূদ, শরির গুরু তো হইবেনই, পরন্ত তিনি যদি বৈষ্ণব 
হন্‌, তবে তিনি ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এই তিন বর্ণেরই গুরু হইবেন । আরও 
লিখিত হইয়াছে-- | 
“ যট্কম্মুনিপুণো বিপ্র ত্্ন্ত্রবিশারদঃ। 
অফৈবো গুরুর স্তাং শ্বপচো বৈষণবে। গুরু: |” 
পল 
« সহত্রশাখাধ্যায়ী চ মর্বযজেযু দীলিতঃ। 
কুলে মহতি জাতোহপি ন গুরুঃ হ্যাদ বৈষবঃ 8” 
অর্থাৎ সহত্র শাখাধামী সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং ব্র্ষণাদি মহৎ কুলে জঙ্গা-. 
গ্রহণ করিয়াও তিনি অবৈষ্ণব হইলে গুরুযোগ্য হইবেন না। 


দীক্ষাদানাধিকার। ২৭৭ 


(ন্ট উস সপসসপসপসপ 





এমন কি যাহার গুরুতে ও বিষুণতে পরাভক্তি দৃষ্ট হয়, তাহার গুরুযোগ্য 
লক্গণ ন| থাকিলেও তিনি গুরুপদ-বাচ্য । যথা, দেবীপুরাণে-_. 
« সর্বলক্ষণহীনোহপি আ।চার্য।ঃ স ভাবষ্যতি | 
যন্ত বিষে পরা ভক্তি ধঁথা বিষে তগ1 গুরো॥ 
স এব স্দ্‌গুরুজ্ঞেয়ঃ সত্যং ততরামি তে ॥? 
পুনশ্চ আদি পুরাণে 
“ বৈজ্ঞবঃ পরামো ধর্ম বৈষবং পরমন্তপঃ | 
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যঃ বৈষবঃ পরমো গুরুঃ 1 
ফাঘু নারদ-পঞ্চরারে-__ 
“ গৃহাতি ভক্তো ভক্তা। চ কৃষ্ণমন্ত্র্চ বৈষ্বাৎ। 
অবৈষ্ণবাদ্গৃহীত্া। চ হরিভক্তি নূ বিদ্তে ॥” 
পুনশ্চ-__ 
“ জন্ত,নাং মানবাঃ শ্রেষ্ট। মানবানাং দ্বিজা স্তথ]। 
দ্বিজানাঞ্চ যতী শ্রেষ্ঠ: যতিনাং বৈষণবে গুরু; ॥ 
অগ্নিগুকিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রার্মণে।গুরুঃ| 
সর্বেষাং বৈষবোগুরু রগিঙ্ধ্যদিবৌকস।ম্‌ ॥৮। 
শাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। যদি কেহ বলেন_ এই 
সকল গুরু দীক্গা-ধিষয়ক নহে-__শিক্ষা-বিষয়ক ? তদ্রত্তর এই যে__পুর্ব্ 
গরমাণে কোথাও যখন দীক্ষা বা শিক্ষা গুরুভেদ উল্লেখ নাই; তখন কেবল শিক্ষা- 
গুরু বুঝিতে হইবে এমন কি কথা আছেঃ নিরপেক্ষ শান্ত্রবিচার ও যুক্তিতে 
উহ। দীক্ষা ও শিক্ষা উভয় গুরুপরই বুঝিতে হইবে এবং ধ সকল « বৈষুব ” 
শব্দে যে কেবল ব্রাহ্গণকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবই বুঝিতে হইবে, আর ব্রাঙ্গণেতর 
কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব বুঝ।ইবে না, ইহাই বা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে ? আবার 
. বৈষণবত্ লাভেই যে বান্ষত্বলাভও সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা ইতপূর্কে প্রদর্শিত; 
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হইগাছে। অতএব বৈষ্ঞধ মাত্রেই গুরু-লক্ষণযুক্ত হইলে দীক্ষাদানে সমর্থ 
ও অধিকারী .হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ ক? 

শৃদ্রাচার ও বৈষ্ণবাঁচার এক__নহে- শুন্রাচার পরিত্যাগ পূর্বক বৈষ্বাচার 
গ্রহণ করিলে তাহাতে আর শূত্রত্ব থাকে ন]। 

শৃদ্র ভগবদ্তক্ত হইলে আর তাহাকে শৃদ্র বলা যায় না, ভাগবতোত্তম 


বলিতে হুইবে। যথা-_ 
“ ন শুদ্রাঃ ভগবডক্ত। স্কেহপি ভাগবতো ত্বমাঃ।” 


সুতরাং এই বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রার-ব্রাঙ্মণ দীক্ষা দানে অধিকারী অবশ্তই 
হইবেন, ইহাই শাস্ত্রযুক্তি এবং ইহাই সাচার । 

আবার « যন্লামধেয় শ্রবণান্ৃকীর্তন।দিত্যাদি » শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ 
জীবগোস্ব।মী যে শৌক্র, সাবিত্রয জন্মের অপেক্ষা দেখা ইয়াছেন, তাহ) বৈদিক বাগ 
বিষয়ে বুঝিতে হইবে । কারণ, বৈদিক যাগযজ্ঞজে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। 
কিন্তু বিষু মন্ত্রে আচগু!ল কলের অধিকার । যথা-- 


« লোকাশ্চাগালপর্যাস্তাঃ সর্বেহপ্যত্রাধিকারিণঃ |” তথা ক্রম-দীপি কায়|ং-- 
সর্বেষু বর্ণেযু তথাশ্রমেযু , 


নারীযু নানা হবয়জন্মভেযু। 
দাতা ফলানামভিবাঞ্চিতানাং 


দ্রাগেব গোপালৰ মন্ত্রণেরং ॥ 
সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, নারীজাতি, এবং যে সকল ব্যক্তির নাম ও জন্ম 


নক্ষত্রের আগ্চ বর্ণের সহিত মন্ত্রের আছ্ অক্ষরের মিল নাই, তাহাদের বন্বন্ধেও এই 
গোপালমন্ত্র আশু ফলদাত]। 

| অতএব শ্রীবিষু কি শ্রীকৃষ্খমন্্-দীক্ষায় শৌক্র সাবিত্র্য জন্মের বিধি অপেক্ষ! 
করে না। ঘিনি গুরুযেগ্য সদবৈষ্ণব তিনি বৈষ্ণবী দীক্ষাদদানে অধিকারী 
হুইবেন। তাহাতে, তিনি ব্রাহ্মণ-বৈষণব হন উত্তম, না হয়, ত্রাঙ্গণেতর গুরুতে সে 
গুণ দুষ্ট হইলে অবশ্তই গুরু হইবেন। 
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শ্রীচৈতন্চরিতামূতে উক্ত হইয়/ছে যে,_ 

“ কিব| হ্তানী কিব! বিপ্র শূদ্র কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণতত্ববেত্ত! সেই গুরু হয় ॥” 

ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, ব্রা্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূড্রঃ সকলেরই গুরুত্বে 
অধিকার আছে। সে স্থলে তিনি কৃষ্ণতত্ববেত্ত। হইলে তিনি ষে শ্রেষ্ঠ গুরু হইবেন 
তাহাতে আর সন্দেহ কিঃ যিনি প্রকৃত কঞ্চতত্ববেত্বা তিনি তো পরমসিদ্ধার্থ 
মহাপুরুষ । আবার উক্ত পয়ার যে কেবল শিক্ষাগুরু বিষয়ে উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহ! 
নহে। দীক্ষাগুরুর শিক্ষা দানে অধিকার থাকা প্রযুক্ত (দীক্ষা শিক্ষাগুর শ্চৈব 
, চৈকাত্ম। চৈকদেহিনঃ) উহা! দীক্ষা! শিক্ষা উভয় গুরু বিষয়ই বুঝিতে হইবে। 

এ বিষয় আমরা কেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি ন1, গৌড়ীয় বৈষব 
সম্প্রদায়ের মুখ-পত্র প্রসিদ্ধ * শ্রীস্্ীবিষ্ুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার পত্রিকার ” 
ভূৃতপুর্ব স্বনামধন্য সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়, তাহার “ শ্ররায় রামানন। ” নামক গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহা- 
প্রতুর শ্রীমুখোক্ত উল্লিখিত বাঁক্যের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, পাঠকগণেয় 
অবগতির নিমিত্ত তাহা এন্থলে উদ্ধত করিয়৷ দেওয়া হইল।- শ্রীমন্‌ মহাপ্রতু শ্রীল 
রামরায়কে বলিতেছেন-- 

« আমি সন্ন্যাসী সর্ব বর্ণের গুরু ; তাঁই বলিয়া তুমি আমাকে শিক্ষ/ দিবে 
না, আর আমি তোমার কৃপাশিক্ষায় বঞ্চিত হইব, ইহা হইতে পারে না, ব্রাহ্মণ 
হউন, সন্যাসী হউন, অথব| শুদ্র হউন, ধিনি কৃষ্ণতত্ববেত্ত! তিনিই গুরু । সুতরাং 
সন্ন্যাসী বলিয়। তুমি আমায় বঞ্চনা, করিও ন11” 

মহাপ্রভু এন্থলে অনেক প্রকার শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাহার প্রত্যেক 
বাক্যই ৰহু অর্থ পুর্ণ । আমাদের বোধ হয়, তিনি এস্লে এই কথায় অনেক তত্ব 
জ্ঞাপন করিয়াছেন £-- 

১। জঙ্ন্যাসীরা জ্ঞানমার্গাবুলম্বী, কিন্তু মায়াবাদীর ব্রহ্মজান হইতে যে 


২৮০ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 
ভগবদ্তুক্তি উচ্চতর, তিনি বিনীতভাবে সেই কথ বলিয়া! দিলেন। 

২। « গুরু কে ৪৮ এ প্রশ্নেরও এস্লে মীমাংসা করিতে হইয়াছে । ব্রাহ্মণ 
হউন, সম্গ্যাসী হউন, আরর শূদ্রই হউন যিনি কৃষ্ণতত্ববেত্তা তিনিই গুরু । 

৩। কৃষ্ণতত্ব/ভিজ্ঞত্ব যে কত উচ্চ।ধিকাঁর, ইহাতে তাহাঁও অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। প্রভু লোকাপেক্ষা ত্যাগ করেন নাই। তথাপি শুদ্র যদি কৃষ্তত্ববেত্তা 
হয়েন, তীহাকেও গুরু বলিরা গ্রহণ করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন। শৃদ্র শিক্ষাপ্তরু 
হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা্ডরু হইতে পারেন না, এই কথ! বলিয়! বর্ণাশ্রম-গ্রী ধান্ত 
পরিকীর্তনের প্রয়োজন নাই। কেন না প্রন কৃষ্চতত্ববেন্তা শৃদ্রের কথাই 
বলিয়ছেন। বলা বাহুল্য, শুদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি কৃষ্ণতত্ববেততা তাহার 
জন্মনিবন্ধন বণাশ্রম ধন্ম খণ্ডিত হইয়া যায়। মহাসাগরে মিশিয়া গেলে নদীর যেমন 
নামরূপ থাকে না। কৃষ্খপ্রেমধাগরে প্রবেশ করিলে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শৃদ্র বর্ণ 
বিচার মাত্রও থাকিতে পারে না। নিরুপাখি কৃঞ্ঝপ্রেমে স্ত্রীপুরুষ, মহৎ-শুদ্র, 
্রাহ্মণশূদ্র গ্রভৃতি অনস্ত ভেদবুদ্ধি একবরেই নিরস্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু এন্থলে 
ব্রাহ্মণ বা শূর্রের নিকট মন্ত্র লইতে বলেন নাই, কৃষ্ণতত্ববেতীকেই (বৈষ্ণবকেই ) 
গুরু বলিয়া ্বীকার করিতে বলিয়াছেন। বলা! বাহুল্য, তাদৃশ নিক্ুপাধি প্রেম - 
সাগরে ষদি কেহ মজ্জিত হইয়া থাকেন, নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া যদি কেহ 
সাংসারিক সর্বোপাধি বিনিপু্ত হইয়া থাকেন তবে, তাদৃশ তথাগতকে উপাধিযুক্ত 
করিয়া অভিহিত করাও অপরাধজনক | এখানে প্রভূ কৃষ্ণতত|ভিজ্ঞাতরই উৎকর্ষ 
কীর্তন করিয়া মায়াবাদময়্ সন্ন্যাস-ধর্তের খর্ববতা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীচরিতামৃতে 
অপর স্থলেও লিখিত আছে-_ 

« মায়বাদীর সন্্যামীদের করিতে গর্বনাশ। 
নীচ শূদ্র ঘারায় কৈল ধর্মের গ্রকাশ ॥৮ 

আঁবার শান্ত্রবিধি অপেক্ষা সদাচার অধিক প্রশস্ত বলিয়া শান্ত উল্লিখিত 

আাছে। সাচার কাহাকে বলে 


দীক্ষার্দানাধিকাঁর। ২৮১ 








মাধব: ক্ষীণপোধাস্ত সচ্ছন্দঃ পাধুবাঁচকঃ | 
ভেষামাচরণং যত স্দাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
ক্ষীণদোষ ব্যক্তিগণই সাধু। সশব্দ সাঁধুনাচক | সেই সাধুগণের আচরণ 

লদাচ।র নামে অভিহিত। অতএব চাঁরিশত বংসরের পূর্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
শ্ীশ্রীমহা প্রভুর পরবন্তী সময় হইতে শ্রীল নরোত্ম, শ্রীস শ্যানানন্দ, জীল রামচন্দ্র, 
শ্রীপ রদিকানন্দ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ -ধাহ।দিগকে ভক্তগণ আবেশ|বতাররূপে 
কীর্তন করিয়াছেন__ 

« শ্রীনিবাস নরোত্তম গ্ত।মানন্দ আর। 

চৈতন্ত নিত্যানন্ন|দৈতের আবেশ।বতার ॥৮ প্রেমবিলান। 

তাহারা যে আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, চাবি শত বৎসর বাঁপিয় ষে 
আচার অর্থাৎ ষে ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব গুরুর প্রাধান্ত অবাহনরূপে সকল সমাজে 
সমাদৃত হইয়া আদিতেছে, তাহা কি সদাচার নহে ৪ একমাত্র বৈষব ত্রাহ্গণই 
বর্দ সকল বর্ণের গুরু হইবেন, এরূপ সঙ্ীর্ণ ব্যবস্|! বৈষ্ুবন্থৃতির মত হইত, তাহা 
হইলে স্হাঁরা কদাচ বৈষ্ণধ স্মৃতির মর্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না। ঘদি বলেন, 
“ তাহার! মুক্ত__সিদ্ধপুরুব, তাহারা গ্রমাদ বশতঃ কোন অবৈধাচরণ করিজেও 
পাপভাগী হন ন1। সিদ্ধপুরুষের প্রমাদ কদাচিৎ একবার হইতে পাবে, কিন্ত 
পুনঃপুন হইতে পাঁরে না তো ? হইলেই পাপভাগী হইতে হইবে। কিন্ত শ্রীল 
নরোত্তম, শ্রীল রামচন্দ্র কি শ্রীল শ্তামানন্দ-রসিকনন্নাদি স্ববর্ণাপেক্ষ। ও এরেটবর্ণ 
বহছুব্যক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিক্াহেন। ভক্তিরত্ব(কর। নরে।ভুমবিলাস, রপিক 
মঙ্গলাদি প্রামাণিক বৈষ্ণব ইতিহানগ্রন্থে তাহাদের বহুতর ব্রাহ্মণ শিষ্য গ্রহণের 
কথাও বর্ণিত আছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তাহাদের আচরণ যদি একান্ত 
অবৈধই হইত, তবে শত শত ব্রাহ্মণ তাহাদের শিষ্ঠান্থগত্য স্বীকার করিতেন কেন? 
তীহারা সকলেই কি মুর্খ ছিলেন 2 অতএব গুরুযোগ্য সপ্বৈধবমাত্রেই থে একল 
বর্ণের গুরু হইতে পারেন, ইহাই যে ভাগবত শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত এবং ইহাই থে মদ্দাচার, 
ওগঙ 


২৮২ বৈষ্ব-বিষৃতি। 


রিপন আয আশপাশ স্পা 


তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য শ্রী সকল সিদ্ধ গুরুবংশ ব্যতীত অপর ধা'হারা গুরু- 
যোগ্য সঘৈষ্ণব হইয়/ছিলেন, তাহাদের বংশাবলীও প্ররূপ গুরুরূপে সম্মানিত হইয়া 
আদিতেছেন। দিদ্ধ বংশোতৎপন্ন বলিয়া অর্থাৎ সিদ্ধ খষির শো ণত-সম্পর্ক আছে 
বলিয়া সেই তরা্ষণ বংশধরগণ তাদৃশ গুণসম্পন্ন না হইলেও যেমন মাননীয় ও পূজা, 
সেইরূপ সিদ্ধ বৈঝুব-গুরুর বংশপরগণও সিদ্ধ বৈষ্বের শোণিতসম্পর্ক হেতু অবশ্তই 
মাননীয় ও পুজ্য হইবেন, ইহাই নিরপেক্ষ বিচার ও যুক্তি। তাহা হইলে তাহাদের 
পরব্তা যে দুইজন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈষ্ণবাচাধ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা 
অবশ্তই পূর্বোক্ত মহাত্মাগণকে কটাক্ষ করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। 
তাহা না করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তী মহাশয়, শ্রীল নরোত্তমের মন্ত্র-শিষ্য শ্রীগগ। 
নারায়ণের গালিত পুত্র শ্রীরামচরণ চক্রবর্তীর মন্ত্রশিত্য হ£লেন, আবার শ্রী 
বলদেব বিদ্ভাভূষণ মবহাঁশয়ও শ্তামানন্দী বৈষুব পারবার ভুক্ত হইলেন। তাহাৰ। 
শু দি দোববুক্ত গুরু বলির। দীক্ষাপেক্ষা করেন নাই। 

তবে এস্থুলে ব্যক্তব্য এই যে, ধাহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব, তাহাদের জন্যই উল্লিখিত 
ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে । ধারা স্বীয় বর্ণবিহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারের 
অপেক্ষা মানিয়। চলেন অথচ বৈষ্ণবধন্ম্মাবলগ্বী তাহাদিগকেই প্রায়শঃ শ্রীরঘু- 
নন্বনাির কর্মন্থৃতি ও বৈষ্বস্থৃতি এই উভয়ন্থৃতির বিখান মানিয়া চলিতে দেখা 
যায়। অবস্ত তাহা দীক্ষাদদি পারমার্থিক বিষয়ে নহে। কিন্ত তন্মধ্যে বাহার! 
বিশুদ্ধাচাযী তাহাদিগকে কেবল বৈষ্ণবস্থৃতির বিধানই মানিয়৷ চলিতে দেখা যার। 
আর বাহার বৈষ্বভ! রক্ষার প্রতিকূল ভাবিয়া স্বীয় বর্ণ-বিহিত সামাজিক 
আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা না করিয়! বিশুদ্ধভাবে খৈষব-সদাচারী, তাহার 
কেৰল বৈষ্ণবস্থৃতিই মানিয়া চলেন। তাহারা অন্য স্থৃতির অনুসরণ করেন ন|। 
এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই এক্ষণে স্বর্ণ সমাজ হইতে পৃথগ ভূত হইয়া! গৌড়াদ্যবৈদ্দিক 
বৈষুব জাতির অস্ততুক্ত হইয়া রহ্য়াছেন। ইহার্দের আচার-ব্যবহার সাধারণ 
বর্ণ সমাজ হইতে বিশুদ্ধ ও ভগবদ্ধশ্মানুমোদিত বলিয়। সাধারণ বর্ণ-সমাজে ইহার! 


দীক্ষাদানাধিকার । ২৮৩ 





্রাঙ্মণের স্ায় সন্মানিত ও পুজিত। প্রধানত: এই শ্রেণীর বৈষ্ঝবগণই অর্থাৎ 
এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগৃহিগণই সমাজে গুরুতূপে সম্মান লাত করিয়া আসিতেছেন, আর 
বাছাদের বংশে কোন ব্যক্তি গুরুযোগ্য হইয়াছিলেন এবং শত শত বাক্তি তাহার 
সেই বৈষ্ণবত্ধে আকৃষ্ট হইয়া! তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তথ্ধ'শীয়গণই বৈষাব 
সমাজে দীক্ষা দান করিয়া আলিতেছেন এবং বর্তমান কালেও ষাঁছার! সদাচারী 
বৈজ্ব, দীক্ষ/দানের উপযুক্ত, ত1হারাও সংসার-তরণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে দীক্ষ! দানে 
তাহাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন, এবং ভব্ষ্িতেও এইরূপ উপধুক্ত ব্যক্তি 
করিবেন। কিন্তু যে সকল বৈষ্বনামধারী ভগ্ড-ব্যভিচারী বা ধর্দধবজী আপনা- 
দিগকে বৈষ্ণবোভম পরিচয় দিয়া গুরুগিরি করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সরল- 
প্রকৃতি কোমলশ্রদ্ধ লোকপ্দিগকে তুলায়; অবশ্ত তাহাদের সে আচরণের দমন 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । কিন্তু তাই বলিয়া, ধাহারা সিদ্ধ গুরুবংশ্য বা গুরুযোগ্য বৈষঃৰ 
তাহাদের অধিকার লোপ করিয়া শ্বার্থ-লাধনের প্রয়াস, নরক-নিদান বোধে অবশ্ঠ 
গরিত্যাজ্য। 


-80+)৮- 


পঞ্চদশ উল্লা। 


১02 
গোত্র শু উপাধি-প্রসর্জ। 
গোত্র শবের পারিভাষিক অর্থ--বংশ-পরম্পরা প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জাতীয় আদি 
পুরুষ। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন ক্ষিয়াদি সকল বর্ণের গোত্র- ব্রহ্ষণ-পুরোহিত ব| 
গুরু হইতে প্রাপ্ত। « পুরোহিত প্রবরো! রাজ্ঞাং।” ( আশ্বলায়ন শ্রোতসত্র) 
আবার অন্ত-বর্ণোপেত ব্রাঙ্ষণও গোত্র-গ্রবর্তক খধি হইয়াছিলেন। গোত্র 
গ্রচলনের উদ্দোশ্য এই যে, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দেই বংশে বিবাহ করা 
চলিবে না, ইহাই গোত্র-প্রচলনর উদ্দেশ্ত। গ্রবর শব্দের অর্থ প্রবর্তক | 
মাধবাঁচারধ্য বলেন-_যে দকল মুনি গোত্র প্রবর্তক মুনিগণের তেদ-উৎপাদন 
করেন- তাহ|,,ই “ প্রবর ৮ নামে অভিহিত। কাহাদ্িগকে জইয়] প্রথমতঃ 
গোত্রের স্থ্টি হইয়াছিল--অথবা কাঁহারা গোত্রভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাঁর এইরূপ 
আভাস পাওয়া যায়। 
গোত্র আর কিছুই নয়_পুরাক|লে যে যে খধির গোপালনার্থ যতগুলি 
লোক নিযুক্ত থাকিতেন, তীহারা সেই সেই খষির নামানুদারে গোত্র ভুক্ত হইয়া" 
ছিলেন। আ্য-সমাজে বিবাহের তেমন বাধাবাধি নিয়ম ছিল না। এক গোত্র 
ব| পরিবারের মধেই বিবাহ নির্ক।হ হইত। ভাবী অনিষ্টপাতের আশঙ্কায় সমাজ 
রক্ষকগণ গোজ্র-নিয়ম প্রচলন করেন। দ্ববংশে বা স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। 
বৈষ্ণবের এক ধর্মুগোন্র “ অ্যুত গোত্র ” দেখিয়া অনেক স্মার্ভম্নন্য পণ্ডিত 
নানিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন_-বৈষ্ণব একগোত্রী__ উহাদের শ্ছগোঝ্রেবিবাহ হয়। 
নুতরাং বৈষণব-মন্প্রদায় বেদ-সিদ্ধ নয়। 
আমরা বলি, ম্মার্তপঞ্ডিতগণ থে দশনাঁষী শাঙ্কর মায়াবাদ-সমপ্রদায়কে অবলম্বন 
করিয়া] নিজেদের গৌরব কীর্তন করেন, সেই মায়াবাদিদিগের ব্। জাতি ও 








গোত্রগ্রসন্্র ২৮৫ 





গোত্রাদ্দি বৈদিক গ্রন্থে কি কোন শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় কি? কিন্ত 
বৈষুবের « অচু।ঃত গোত্র" শা্-দিদ্ধ। শ্রভাগবতে পৃথুরাজার সম্বন্ধে লিখিত 
আছে-__ 
, সর্ধকব্রাহ্থলিতাদেশঃ স্পগ্রদ্ধীপৈক দণ্ডধুঝ | 
অন্যথ। ব্র।্ষণ কুলাদন্যথাচুযুতগোত্রতঃ ॥ 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পৃথুরাজার অময়ে, ব্রাঙ্গণ ও বৈষব-_বিশেষতঃ 
অচযুত গোত্র বৈষ্ণব, সমান ভাবে পুজিত হইয়/ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব- 
দ্রিগকে দণ্ডদান করেন নাই। অতএব এই অচ্যুত-গোত্র, বৈষব-সাধারণ 
গৌত্র-ধর্দমগোত্র । কিন্ত ম্মার্ত মায়াব।দ সপ্প্রণায়ে দখন।মী সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে 
সমস্ত জ।তিবর্ণ ও গো।রাদি ব্যবহার হয়ঃ তাহা একব|রেই অবৈদিক--মন: কল্লিত। 
ব্গীয় অক্ষয় কুমার দত্তের “ ভারতবরষীয় উপাসক ” নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে__ 
« ইহাদের ( দণ্ডী সন্নাসীধের ) সকলেরই একজাঠি এক পরিবার। 
জাতির নাম বিহঙ্গম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম অনন্ত ।'” ইহা তকোন 
শান্্র গ্রন্থে নাই। কিন্তু বৈষ্ণবের চারি জন্প্রদীয়, পল্পপুরাণে উক্ত হইয়াছে_- 
“ শ্ীব্রক্গরুদ্রমনকা! বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপবনাঃ 1”? 
সুতরাং বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বৈষ্ব-জাতি অনাদি ৪ নিত্যসিদ্ধ। ইহা 
আধুনিক বা মন: কল্পিত নয়। শ্রীভগবানেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু মায়াবাদীদের 
যে চ]রিটী সম্প্রদায় আছে, তাঁহার সহিত শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। যগা__ 


শৃল্গেরী মঠ. *** ***.. ভূর্বার সম্প্রদায়। 
জ্যোষী মঠ ... ১১ আনন্দবার সম্প্রদায়। 
সারদা মঠ *.. ১... কীটবার সম্প্রদায়। 
গোবদ্ধীন মঠ **, ** ভেগবার সম্প্রদায়. 


সন্স্যাসী মাত্রেই এই চারি সম্প্রদায়ের অস্ততুক্ত। এই চারি সম্প্রদায়ের 
ই গোল্সরও অভ্ভুত_অবৈদিক। যেমন ভূর্বার সম্প্রদায়ের গোত্র “ ভবেশ্বর :। 


২৮৬ বৈষ্ুব-বিবুতি। 


আনন্বার সম্প্রণায়ের গোত্র “ লাতেখ্বর।” যে সম্প্রদায়ের নাম শ্রুতিস্মতিতে নাই, 
গোত্রের নাম কোন বৈদক গ্রন্থে নাই, তাহার! এবং তাহাদের আশ্রিত স্মার্ভবাদি- 
গণ যদি হিন্দু সমাজে শীর্ষস্থ/ন অধিকার করেন, এবং নিজেদিকে বৈদিক বলিয়া 
গৌরব-প্রকাশ করেন, তবে, সম্পূর্ণ বেদ-প্রণিহিত বৈষ্ণব ধর্মের__বৈষ্ণব সম্প্র- 
দায়ের এবং বেষ্ব জাতির প্রতি অবাক বলিয়া কোন্‌ সাহসে কটাক্ষপাত 
করেন? জানিনা। 

বৈষ্ণব-সাধারণ সম্প্রনায়ে এক ধন্মগোত্র অচ্যুতগোত্র প্রচলিত থাকিলেও 
আমাদের আলোচ্য গৌড়াগ্ত বৈদিক বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে আভিজাত্যের পরিচয়ে 
খষগোত্রের উল্লেখ গ্রচলন আছে। বিবাহাদি প্রত্যেক শুভ কর্মে শান্্রোক্ত 
বৈদিক গোত্র সকল উল্লিখিত হইয়া থাকে। বহু প্রাচীন কাল হইতে 
এই বৈষ্ণব সমাজে ভার্গব, গৌতম, ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বিষণ, বারম্পতা, 
শৌনক, কৈশিক, শাপ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, কাথ, হারীত, অনুপ, গার্ণ প্রভৃতি বৈদিক 
গোত্র সমূহ প্রচলিত আছে। এই সকল গোত্রীয় বৈষ্ববংশ যে সকলেই ব্রাঙ্গণের 
নিকট * ধারকর1” গোত্রে গোত্রিত,__পুরোহিতের গোত্র অনুসারে তাহাদের এই 
গোত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহ নহে। এরূপ কল্পনা কর।ও ভূল। কারণ, বিশেষ 
অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, এই 'বৈদিক-বৈষণব সমাঁজে অধিকাংশই 
উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আদি- পুরুষ হইতে অধস্তন বৈষুববংশের বিস্তার হইয়াছে। 
আবার এরূপ অনেক বৈষ্ববংশও শ্রোত্রীয় ও কুলীন ব্রান্ষণবংশে উন্নীত 
হুইয়াছেন,_অন্বেষণ করিলে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল হইবে ন।। 

সহৃদয় পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আশ্বলায়ন শৌত স্তর অনুসারে নিয়ে 
গোত্র গ্রাবরের তালিকা প্রদত্ত হইল ।-_. 

মূল ঝষি। গোত্র । প্রৰর । 


১। তৃগু। ১ জমদগ্রি *** 
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মূল খবি। 
ভৃগু । 
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গোত্র । গ্রবর। 

জামদগ্র্য ... ভার্গব, চাবন, আগ্নবান, আটটি দেন, 
অনুপ। 

বি ... ভার্গব, চাবন, আরবান, গর্ব, বৈদ। 

যস্ক টি 

বধৌল .,, 

মৌন 

মৌক 


লি পনি গব, বৈতহব্য, সাঁবৎম | 


মুন ১৯. 

জৈমিনি *. 

দেবস্ত্যায়ন.. .] 

সৈতা ... ভার্গব, বৈণা, পার্থ । 

মিত্রযুব ... বাধ্যশ্ব বা টপ বধশ্ব। 
শুনক ,,.. গাঁৎসিমদ, অথবা ভার্গব, শৌনহোত্র, 


গাৎ্গমদ। 


১ গোতম ... আল্গিরস, আয়ান্ত, গৌতম। 
২ উচথ্য ... আঙরন, ওচথা, এ 
৩ রহুগণ *** এর রহছগণ, এ 


৫ 


ধ 


এঁ 
.. এ 

৬ বৃহদ্ুকৃথ .*. শ্রী বারৃছুকৃথ এ 
এ 


সোমরাজ্য এ 
বামদেব্য এ 


সোমরাজ ... 
বামদের *** 


পার্ষদশ্ব, বৈরূপ অথবা অস্ট1- 
দংগ্া) পার্যদ্খ বৈরূপ। 


পৃষদশ্ব 


২৮৮ 


1 


| 


মূল খষি। 
গোতম। 


ভরদ[জ। 


বৈষ্ঞন-বিবুতি । 


শাপলার পিএ সি শিস পর পসপাস 


গোত্র । প্রবর | 


৮ খক্ষ ৮ আঙগিরস, বাহ্‌ম্পত্য, ভারদ্বাজ, 
বান্দন, মাতবাচস। 

৯ কাক্ষিবং ,.. আঙ্গিরস, ওচথ্য, গৌতম, ওশিজ, 
কাক্ষিবত। ্‌ 

১* দীর্ঘতম আঙ্গিরস, ওচথ্য, দৈর্ঘ্যতমদ। 


১৯ ভর্ঘাজ ... ৃ 
আঙগি রস, বাহ্যম্পত্য, ভাববদ্বাজ | 


২ অগ্িবৈশ্ত .*. 
৩ মুদগল ... শর ভাম্শ, মৌদগঙ্গয 
কিছ তাক্ষণ, ভামর্শ্ব, এ 
৪ বিষুবৃদ্ধ ... তব পোরুকুত্ঠ, ত্রাসদস্ব। 
৫ গর ০৮ শু বাহ্যম্পত্য, ভারদ্বাজ, গার্থ 
মৈন্ত অথবা আঙ্গিরস, সৈন্ত, গার্গ। 
৬ হারীত 
৭ কুংপ **, 
৮ পিঙ্গ  *" ৮ আঙ্গিরল, আস্বরীষ, যৌবনাশ্বঃ অথবা 
৯ শঙ্ব ৮]  মান্ধাতা, আম্বরীষ, যৌধনাশ্ব। 
৮৯০ দভয ৮ ূ 
১১ ভৈমগব ....) 
১২ সঙ্কৃতি ১৮) 
১৩ পৃতিমাঁস .. | 
৪৪ রা া ১আইিরস, গৌরধীত্) সাঙ্কৃত্য অথব! 
১৫ শন ...| শাক গৌরবীত, সাস্কৃত্য। 


১৬ শৈবগব ....) 


গৈজ্ি-প্রসঙ্গ ৷ ২৮৯ 


সপ পপি পা 





মূল খষি। গোত্র । গ্রৰর। 
৩। ভরঘাজ। ১৭ ক ১ আঙ্গিরস, আজমীড়, কাঁথ অথব। 
আঙ্গিরস, ঘোর, কাথ। 
১৮ কপি .** আঙ্গিরস, মহীষব, উরুক্ষয়। 
১৯ শৌট  .**7 আঙ্গিরস, বাহ্থাম্পত্য, ভরদাজ, কাত্ধয। 
২০ শৈশির ] উতৎ্কীল। 
$।. অভি? ১ অত্রি *** আত্জের, আর্চনানা, শ্তাবাশব। 
২ গবিষ্টির .... এরা গবিটির, গৌরবাতিথ 1 
€ | বিশামিত্র। ১ চিকিত ** 
২ গাণৰ ***! | 
৩ কালযব ... 1 বৈশ্বানিত্র, দেবরাট্‌, গুঁদল। 
৪ অনুততস্ত ... | 
৫ কুশিক ***) 
৬ শ্রোতকামকায়ন প্র দেবশ্রাবস, দৈবতাঁরস । 
৭ ধনঞ্রীয় ... এঁ মাধুছানস, ধনঞ্জয়। 
৮ অজ *.*, এ বৈশ্বামিত্র, মাধুছন্দস, 
আজ্য। 
৯ রৌহিণ ... তঁ মাধুছান্দন, রৌহিণ। 
১৬ অঙ্ক ... এ ঁ আষ্টক। 


১১ সণ ৪5৫: | 
রং ধ্ দ্বেবরাটু পৌরাণ। 
১২ বার্ধাপয়ন্ত্য " ৃ 


১৩ কত ০, ও কাত্য, আকা! 
৩ 





২৯৪ বৈষ্ঞব-বিবৃতি । 


মূল খাষি। গোত্র । গ্রবর। 
€। বিশ্বামিত্র। ১৪ অঘমর্ষণ ... বৈশ্বামিত্র আঁঘমর্ষণ, কৌশিক । 
১৫ রেণু ০০ খ্ী গাখিন, বৈণব। 
১৬ বেণু ৮৮ এ এ বৈণব। 
১৭ সালক্কায়ন 
১৮ শালাক্ষ, 


১৯ লোহিতাক্ষ 


তই সালক্কায়ণ, কৌশিক। 
| 
২০ লেহিতজহু,) 


৬। কণ্তাপ। ১ কশ্তপ ... কাশ্ঠপ, আবৎসার, আসিত্ত। 
২ নিঞ্চব .. পরী শব নৈঞাব। 
গ রে ... ওর প্র রৈভ্য। 


৪ শাণ্ডিল্য **... প্র আিত, গ্োবল অথবা 
শাঙিল্য, আসিত, দৈবল। 


| বসি্। ১ বনিষ্ঠ ... বাগিষ্ঠ। 
২ উপমন্ধযু *** শ্রী ভারছাজ, ইক্জপ্রমতি। 
৩ পরাশর *** এ শান্তা, পারশর্য্য | 
৪ কুণ্ডিন *** প্র মৈত্রাৰরুণ, কৌখ্ডিষ্ঠ। 
৮] অগন্ত। ১ অগম্তি --* আগন্তা, দাঢণচাত, ইন্সবাহ অথথ, 


আগন্তা, দাঢ?চ্যুত, সোমবাহ। 
কিন্তু বর্তমামে বঙ্গীয় ব্াহ্মণ-সমাজেও সর্বত্র উল্লিখিত গোত্র-গ্রবরের ব্যবস্থা 
রক্ষিত হয় না। বেদের শাখাত্তর আশ্রয়ই তাহার অন্ততম কারণ। 
সে যাহা হউক পূর্বোক্ত দশনামী-সন্যামী সম্প্রদায়ের অনেকগুমি উপাধিও 
নিতান্ত গ্রাম্য ও জঘন্ত । যথা, “ উক্ত ভারতবর্ধীয় উপাসক » নামক পুস্তকে--. 
“ গিরি সন্ন্যাসীদের চুল, চক্কী, নামে কতকগুলি বিভাগ আছ্ে। হেন 
রাম চুলা, গঙ্গা চন্ধী, পবন চন্কী, যমুনা! কড়াই ইত্যাদি ।" 


বৈরাগী-বৈষগয | ২৯১ 





তত্তিন্ন অনেক সন্ন্যাসী স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিয়া থাকেন। ভাহাও 
উক্ত হইয়াছে-_. | 

« ইহার] দণ্তী নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীপূত্রাদি লইয়া সংসার করে ও 
কৃষি কর্ম্মাদি বিষয়কর্মুও করিয়া থাকে । ইহারা পূর্ববলিখিত দশনামের অন্তর্গত 
তীর্থ আশ্রম উপাধি ধারণ করে ও মধ্যে মধ্যে দণ্ড কমগুলু লইয়1 গেরুয়া বন্ত 
ধারণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ ও ভিক্ষী করিয়া! বেড়ায়। পশ্চিমোত্বর প্রদেশে বিশেষতঃ 
কাশী জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে এই সম্প্রদ্দায়ী অনেক লোকের বসতি আছে। 
নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহ চলিয়া খাকে। অপরাপর গৃহস্থ লোকের 
যেমন স্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই, ইহাদেরও সেইরূপ নিজ মঠের দণ্ডী গৃহে 
পানিগ্রহণ করা বিধেয় নয়। সারদ] মঠের অন্তর্গত তীর্থ, আশ্রম, শৃঙ্গেরী মঠের 
ভারতী ও সরস্বতী গৃহে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু আপন মঠের কোন দণ্তী- 
কন্তার পানি গ্রহণ করিতে পারে না। দণ্ডী অথচ গৃহস্থ এ কথাটা আপাততঃ 
নুবর্ণময় পাষাণ পাত্রের মত অসঙ্গত ও কৌতুকাবহ বলিয়া প্রতীয়ম!ন হয়। ৮ 

আলোচ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তেল্পীগী অথচ গুক্ছন্ছু ঠিক উক্ত সন্যাসী 
সম্প্রদায়েরই অনুরূপ হইয়াছে। অথবা তাহারাই যাযাবর-বেশে এদেশে আসিয়! 
বৈষ্ঃব পরিচয়ে গৃহস্থ হুইয়াছেন, এরূপ অন্ুমানও নিতাস্ত অমুক হইবে ন1। 
শ্ী-ম্শ্রদায়ী, ব্রহ্গ-সম্প্রদায়ী ও অনেক ত্রিদণ্ী সন্যানী এইরূপ স্্রীপু্ধ কন্তা! 
লয় এই বাঙ্গালর অধিবসী ও গৃহস্থ-বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শৈব-উদ্দাসীনই 
. সাধারণতঃ সন্্যানী এবং বৈষ্ঞব-উদ্ধাসীনই সাধারণতঃ বৈরাগী বলিয়া গ্রদিদ্ধ। 
সত্য বটে বাহার! বিষয়-বাঁসনা-বর্জিত হুইয়। সংসার- 
আঁশ্রম ত্যাগ করেন, তাহাকেই বৈরাগী বলা যায়! 
কিন্তু লোকে তাহার অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া! বৈষ্ণব মাত্রকেই “ বৈরাগী” বা বৈরাণী- 
ঠাকুর বলিয়। থাকে । প্রবাদ আছে রামানন্ন--যিনি রামা-সম্প্রদায় গঠন করেন 
স্ঠাহার এক শিষ্য শ্রীমানন্ন, বিশিষ্টরূপে বৈরাগ্য ধর্ম গ্রচার করেন। তাহ! 


বৈরাণী-বৈষ্ঞব। 


২৯২ বৈষণব-বিবৃতি । 








হইতেই বৈরাগীদের প্রবাহ প্রবল হইয়া! ভারতের দক্ষিণ ভাগে--এমন কি এই 
গৌড়বঙ্গেও ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। ইহারা নানা স্থানে মঠ স্থাগন করেন- বিশ্হ 
প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং এই বৈরাগী আখ্যাটা নিতান্ত আধুনিক বা শ্রীমহা প্রভুর 
সমসামরিক নহে। দাবিষ্তান্‌ গ্রন্থে পিখিত আছে ১০৫ হিজিরিতে অর্থাৎ 
খুষ্টীয় ১৬৩২ শতাব্দিতে মুগ্ডীদিগের সহিত নাগ!-বৈরাগীদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হ্য়। 
আবার ১৫৮১ শকে অর্থাত খুষ্টার ১৫৬* শতাব্দিতেও একবার শৈব-সন্্যাসীদের 
সহিত ন]গা-বৈরা'পীদের বুদ্ধ হয়। বৈরাগীর! পরাগ হইয়া তথ। হইতে একবারে 
বিতাড়িত হন। সেই বৈরাগীরাও কতক এই বঙ্গদেশে আসিয়া বাদ করেন। 
সেই বৈরাগীদের নামানুপারেই বাঙ্গল! দেশে সচরাচর গৃহস্থ-বৈষ্বদিগকেও 
" বৈরাগী ৮ বলে। 

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমরে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈধব আঁসিরা এই গৌড় 
বঙ্গে বাম করেন, পরস্পর বৈবাহিক হ্ত্রে আদান প্রদান করিতে সম্ধুচিত হওয়|য় 
ক্রমশঃ পৃথক্ভূত ইয়া এক একটা শ্রেণীতে পরিণত হইয়। গড়িয়াছেন। তারপর 
শ্রীহীগ্রনুর ময় অনেকেই তীহার দেখাদেখি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে 
তাহাদের মধ্যেও অনেকে পিতামাতার অনুরোধে বা অন্যান্ত কারণে পুনরাম্ গৃহা* 
শ্রমে গুবেশ করিয়া বিবাহ করিতে বাধা হন। আননিত্যানন্দ তু দার-পরিগ্রহ 
করায়, তাহার দেখাদেখিও 'আনেক শঙ্ন্যাসী-বৈষ্ব সংঙ্গারী হইনা। পড়েন এবং 
প্রাপ্ত গৌড়াগ্ত বৈষ্ণব সমাজের পুষ্টিমাধন করেন । 

ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির মধ্যে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন গবী আছে। গোড়া 
বৈষ্ণব জাতির মধ্যেও সেইরূপ বছ পদবী প্রচলিত আছে। মনে হয়-_দাঁস, বৈরাগী; 
অধিকারী, মোহ্ন্ত ও গোস্বামী ভিন্ন বুঝি বৈষুবের আর উপাধি নাই। আঁজ কাল 
অনেকে “ দাস ৮ এই উপাধি শুদ্রবাচক বলিয়া! উপহাস 
করেন; তাই আজকাল বৈস্তের উপাধি “ স্বাদ ” স্থলে 
“নাশ” হইয়াছে । যদিও. বৈষ্ব-« দাঁসভৃতো 


পদবী ব 
উপার্ধি। 


উপাধি- প্রসঙ্গ । ২১৩ 





হরেরেব নান্তত্তৈব কদাচন।” এবং শ্রীমহাপ্রভূগ বলিয়/ছেন-_ 
” গোগীভত,পদ্কমলযোদ্ণসদাসা নুদ্দালঃ 1” 
ইহ! পারমার্থক জগতের কথা, ইহার সহিত সামাজিক-মধ্যাদার কেন 
সম্বন্ধ নাই। 
উৎকলশ্রেণী ব্রাহ্মণদের মপোও “দাস উপাধি আছে। বৈষ্ণবদের দাস 
উপাধি ভগবস্ত্তির উদ্বাপক। শুদ্রত্ব-জ্ঞাপক নভে । « দ্ীয়তে অস্মৈ দাস: ৮ 
অর্থাৎ দানের পাত্র, এইক্সপ অর্থেও দাগ শব প্রবুক্ত হতে পারে । বৈষণবই মুখ; 


দানের পাত্র। ্‌ | 
“ নমে ভক্তণ্চতুবেদী মন্তক্ত: শ্বপচঃ শ্রিরঃ | 


হশ্মৈ দেয়ং ততো! গ্রান্থং স চ পুজ্যো বথাহাহং ॥৮ 
হঃ ভঃ বিঃ ধৃত ইতিহাস মমুচ্চর। 
হরিভক্তি বর্তে বন্ধি শ্লেচ্ছ বা চগ্ডালে। 
দান গ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে ॥” 
আবার “ উচ্ছিষ্ট ভোজিনে| দ|সা স্তব মায়াং জয়েম হি।৮ এই ভাঁগবতী় 
গ্রমাণাচুসারে বুঝা যায়, বৈষ্ণব শভগবানের মহাপ্রসাদ.তাগী দাস, শূ্ের স্তায় 
ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ঠানভোজী দাম নহেন। সুতরাং বৈষ্বের দাসোপাধি শুদ্রত্বজ্ঞাপক 
নহে। 
বৈষ্ুবের এই দাসোপাধি ভগবদ্াস্ত-ছ্োোতক বৈষ্ণব-সাধারণ-উপাধি । 
! অচ্/তগোত্র' যেরূপ বৈষ্ণব-সাধারণ ধন্মগোত্র, “দান * উপাধিও সাধারণ উপাধি 
গৌড় দ্-বৈষুণব জাতি সমাজে-_দাস উপাধি ভিন্ন, অ|রও বহু উপনাম বহু 
প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। যথা | 
... দ্বাস, অধিকারী, বৈরাগ্য, মোহস্ত, ব্রজবাদী, গোস্বামী, ঠাকুর, 'উপাধ্যায়, 
আচার্য, ভারতী, পুরী, পৃজ।রী, পাণ্ডা, আ'চাগী, দণ্ডী, ভক্ত, সাঁধু, দেঁবাধিকারী, 
দেব-গোম্বামী প্রভৃতি । এইরূপ উপ|ধিগত প্রার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন বংশের গৌরব- 
গোতক। 





২৯৪ বৈষঃব-বিবৃতি। 





সি পি 


আমাদের এই আলোচ্য গৌড়াছ্ বৈষুবজাতি-সমাজে এক্ষণে এত তেজাল 
প্রাবশ করিয়াছে ও করিতেছে যে, £ সাঁত নকলে আসল খাস্ত ' হইর! গিয়াছে। 
তাই সদচারী গৃহস্থ বৈষ্ণবগণকে লইয়া এমন একটা সমাক্গ বন্ধন করিতে হইবে ষে, 
ইহা! একবার সুদ তিত্তির উপর দড়াইয়া গেলে, তখন এই গৌড়াস্ভ বৈষ্বজ|ত 
বাঙ্গলার একটা বড় জাতি বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার সামাজিক মর্যাদার স্থান 
নির্ণয়ের জন্ত কাহাঁয়ও অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে হইবে না। সদাশয় গভর্ণমেন্টের 
নিকটও দেখাইতে পারিবে, গৌড়াগ্ত বৈদিক বৈষঃব, বাদলার খাটি বৈষ্ণব 
জ।তি-তীহার! সংখ্যায় এত--বাকী সমাজের অন্ত স্তরের বৈষব। 'ব্রা্মণ বণিলে 
যেঙ্নন রাটী, বারের, শোত্রীয়, কুলীন ব্রান্ধণও বুঝায়, বর্ণের ব্রাহ্মণ বুঝায় আর 
মুচির ব্রাহ্মণ বুঝায়। নামে এক হইলেও সামাজিক মর্যাদায় সকলে এক নহেন। 
সেইরূপ বৈষ্বের মধ্যেও উচ্চ অধম ভেদ বিদ্যমান আছে। অর্ধিকার ডেবে 
শান্ত্রেও যখন বৈষুবের উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদ আছে, তখন সমাজ ও আচার- 
নিষ্ঠ উচ্চাধম ভেদ হুচনা করিয়া! সমাজের শৃঙ্খলা বন্ধন করা দোষাবহ হইবে বলিয়! 
বোধ হয় না। একজন সর্বত্র লুুলত্ভাঁতিক্া নহগ্রৃহ* করা আবশ্তুক | 
সেই সঙ্গে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈষ্ৰ বংশের বংশাবলী সিদ্ধ-বৈষ্ণব মহাজনের জীবনী, 
উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতেই গৌড়াগ্ বৈষ্ণব জাতির 
বিরাট ইতিহাস সঞ্কপিত হইবে। ইহাই এখন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। 
এই বিরাট অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন করিতে হইলে, বঙ্গের গ্রত্যেক জেলায় জেলায় 
প্রতোক সাবডিভিজনে সভা সমিতি করিয়া কার্যোদ্ধার করিতে হইবে । এজন্ত 
উপধুক্ত শিক্ষিত এচারকের আবশ্তক। অর্থের আবশ্তক। সকল জাতিরই ধন- 





* বৈষ্ণবগণ স্ব স্থ বংশের বিবরণ [লখিয়া পাঁঠাইলে, পরিশিষ্ট খণ্ডে প্রকাশিত 
হইবে। গ্রন্থকারের নিকট গ্রেরিতব্য। 


সমাজ-গঠন। ২৯৫ 
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বল, জনবল, বিদ্াবল আছে, এই দুর্ভাগ্য বৈষ্ঃব-জাঁতি সকল বিষয়েই ছূর্বল-_- 
নিঃসন্বল; জ|নিনা এটা প্রীতগবানের অপার করুণা কি অভিশাপ ! অথবল ন! 
থাকিলে বর্তমান সময়ে কোন কার্ধ্যঈ শুসম্পন্ন হওয়া দুরূহ । জাতীয় কার্যের জন্ত 
জাতীয় ধনভাগাবের যে কত আবশ্যকতা, তাঁহা৷ অধিক বুঝাইতে হইবে না। তার- 
পর জাতীয় আন্দেলনের কার্য বিবরণ স্বঞ্জাতিবর্সের নিকট প্রচারের জন্ত, জাতীয় 
গঞ্ধিক। পাঁরচালন, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ইন্চাদি। এ সব কার্ধযই শ্রম ও ব্যয়-সাধ্য 
এবং বু অর্থ-সাপেক্ষ। ভরসা করি, শিক্ষিত ও ধনী বৈষ্বগণ এ বিষয়ে অগ্রণী 
হইয়া! সমাজের মুখোজ্জজ করিবেন। 


৫ 
৫০০ $.(0) ৭ তিল 


বোঁডিশ উল্লাম। 
সুু-সমাধি বিশুদ্ধ বৈদিক্চ প্রথা । 


হিন্দ-সাপারণের মধো মৃতদেহ অধিকংশন্থুলে অগ্রিতে দগ্ধ করিবার প্রথাই 
পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ঞন জ|তির মধোও এই দাহ-প্রথা যে একেবারে প্রচলিত 
জাই, ভাছা নহে । আমাদের আলোচা গৌড়।ছ্য বৈদ্রিক-বৈষ্ণব-সমাজে দাহ ও 
অ্বং-দমাধি উভয় প্রথাই গ্রচলিত আছে। অনেক স্থলে বৈষ্ঞবগণ মুতদেহ দগ্‌ 
করিবার পর অবশিষ্ট কিঞিৎ আস্থ লইয়া শ্রীতপসী ক্ষেত্রাদি পাবক্রস্থানে সমাহিত 
করিয়! থাকেন। কিন্তু তাধিকাংশস্থলে বৈঝঃবের সর্বব।বয়ব মৃতদেহ তূগর্ডে প্রোথিত 
কর! হইয়া থাকে। বৈষ্চবের এইরূপ মুভ-সতকার-পদ্ধতিকে সাধারণ অজ্ঞব্যক্তি 
ঘাহাই ঝলুক না কেন, অনেক বিদ্ধশূন্ত বিদ্তাতুষণ এমন কি গোন্বামী উপাধি- 
ভূষিত অনেক বৈষ্ণববিদ্বেষ্টাও বৈষ্ণব-সমাঁজে চিরপ্রচলিত এই বিশুদ্ধ বৈদিক- 
গ্রাথাকে অনাচার শেনেচ্ছাচার ঘপিতেও কু্ঠিত হয়েন না। তাহাদের ধারণা 
* জইমন্সমহা প্রভূ, শ্রীহর্দাস ঠাকুরের সমাধি বাঁ সমাজ দিয়।ছিলেন, তাঁহারই 
ৃষ্টাস্তে বৈষ্ণবগণ মৃতপিক্রা্দির দেহ সমাজ দিয়া থাকেন।” এইরূপ অসঙ্গত 
অশ্রাব্য মন্তব্য গ্রকাশ বাল-মুলত চপলতা বা বৈষ্ণব-নিন্দার চুড়ান্ত নিদর্শন ব্যতীত 
জার কি হইতে পারে? 
সে যাঁহাহউক বৈষ্ণবের মুতদেহের মুৎ-সতৎকার বা সমাজ দেওয়ায় গদ্ধতি 
হে দাহ-প্রথার স্তায় শ্ুতিসম্ত এবং সম্পূর্ণ বৈধ, তাহা নিষ্ললিখিত শ্রুতিবাকা- 
গুলির প্রতি দৃিপ।ত করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। মৃতদেহ সমাহিত কালে 
এই মন্ত্র গুলি পঠিত হইয়া থাঁকে। যথা | 
“ ও উপসর্প মাতরং ভূমিমেতী মুরুষ্যচসং পৃথিৰীং সুশেবাং। 
উর্ণমদা যুৰতিদক্ষিণাবত এ তা পাতু নিতে রূস্থাৎ॥ ১ 








স্ব-সমাধি। ২৯৭ 








ও উদ্ধু।ংচন্ব-পৃথিবি মা নিবাধথাঃ হুপান্থনান্মৈ ভব স্থপবংচন!। 
মাতা পুত্রং যথা মিচাভোনং ভূম উর্ণছি॥ ১১।॥ 
শু উচ্হ্ংচমান! পৃথিবী ন্তৃতিষ্ঠহ সহত্রং দিত উপ হি শ্রয়ং তাং। 
তে গৃহাসো ঘ্বতস্চ'তো ভবংতু বিশ্বাহাশ্মৈ শরণ।ঃ: মংত্বত্র ॥৮ ১২ ॥ 
খখেদ ।_-৭ন, অই্টক, ১০ম, মণ্ডল ৬ অঃ 
১৮ সুত্ত ১০--১২ খক্‌। 
হে মৃত! জননীম্বরূপ! বিস্তীর্ণ পুথিবীয় নিকট গমন কর। ইহা সর্ব- 
 ব্যাপিনী; ইহার আকৃতি সুন্দর, ইন যুবতীর স্তায় ভেমার পক্ষে যেন রাশিকৃত 
মেষলোমেরমত কোঁমজস্পর্শ হয়েন | তুগি দক্ষিণ|দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি 
ষেন নিখতি ( অকল্যাণ ) হইতে তোমাকে ব্ক্ষা করেন। ১০ ॥ 
হে পৃথিবি। তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া! রাখ, ইহাকে পীড়া দিওন!। 
ইহাকে উত্তন উত্তম সামগ্রী ও উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও । যেরূপ মাতা আপন্‌ 
অঞ্চলের ঘরা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রুপ তুমি ইহ!কে আচ্ছাদন কর। ১১ ॥ 
পৃথিবী উপরে স্তপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহশ্রধুলি এই 
মুতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘ্ৃতপুণ গৃহস্বরূপ হউক। 
প্রতদ্দিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্বরূপ হউক। ৯২॥ 
উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে বৈষ্ঞব-মুতের মৃৎ্সমীধি বা মমাজ গন্ধতি ষে 
ভ্রীমহরিনাসঠাকুরের সমাধির অনুকরণ নহে, পরম্ধ বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তাহ! 
স্পষ্ট গ্রমাণিত হইল | আবার এ সময়ে দাহ প্রথাও গ্রবত্তিত ছিল। যথা-_ 
« মৈনমগ্রে বি দহে। মাভিশোচো মান্য ত্বচং চিক্ষিপে। ম! শরীরং | 
যদ শৃতং কণবো জাতবেদোহথেমেনং প্রহিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ ॥% 
খগ্েদ। ৭অ, ১০ম, ৬অ, ১৬ সুক্ত ১ম; খকু। 
হে অগ্নি! এই মৃতবাক্তিকে একেব|রে ভগ্স করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও 


মা ইহার চর্দব| ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করি না। হে জাতবেদ।! যখন. 
৩৮ 


২৯৮. বৈষ্ব-ৰিৃতি। 





ইহার শরীর তোমার তাঁগে উত্তমরূপে পন্ধ হয়, তখনই ইহাকে পিতৃ লাকদিগের 
নিকট পাঠাইরা দিও। 
-.  ফলতঃ সেই স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে খনন ও দাহ এই উভয় প্রথ! 
প্রচলিত রহিঘ্নাছে। এই উভন্ন গুথার মধ্যে বিশুদ্ধ বৈঝুবগণ খনন প্রথার 
( তৃগর্ভে প্রোথিত করার ) অধিক পক্ষপাতী হইলেন কেন, তাহা পুর্বোস্ত খক্- 
গুলি আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। মুতের জন্য পৃথিবীর 
নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, « হে পৃথিবী! জননী যেমন স্সেহপুন্দক অঞ্চল 
আবৃত করিগ! সন্তানকে ক্রোড়ে লয়, তু(মও সেইরূপ এই মুতকে গ্রহণ কর এবং 
দেখো, বেন ইহ]র অকল্যাণ না হয়।” আর অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা 
যাইতেছে-_-« হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে ভগ্ম করিয়] ক্লেশ দিও না। তোমার 
তাপে ইহার শরীর দগ্ধ হইতে থ।কিলে তখনই ইহাঁকে পিতৃলোকে পাঠাইয়া দিও 1 
জীবনাস্তে শ্রীভগবদ্ধামে ভগবন্ধাস্তলাভই বৈষ্ণবের লক্ষ্য; সুতরাং ইহাই 
বাঙ্থনীয়,__প্রার্থনীয়। অতএব বৈষ্ণব-মুতদেহকে জবালাইয়! পুড়াইয়া শ্তাহাকে 
' স্বধাম হইতে পিতৃলোকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে যাইবেন কেন) গীতা 
শা্টই ঘোষণা করিয়াছেন-- | 
“ যান্তি দেবব্রুতা দেবান্‌ পিভ্‌ণ. যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যাস্তি মদ যাজিনোপি মাম্‌ ॥ 

অর্থ] ধহার! দেবব্রত তাহারা দেবলোকে এবং পিতৃব্রহগণ পিতৃলোকে 
গমন করিয়া থাকেন, আর ধীহারা শকৃষ্কের উপাননা করেন অর্থাৎ বৈষ্বগণ 
ভীভগৰদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। 

এইজন্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ দাহপ্রথা গ্রহণ না করিয়া ভক্তিধর্শের অন্ুকূল- 
বোঁধে খনন-প্রথাই গ্রহণ করিয়াছেন ! দাহ না করিলে মুভের ওর্ধদেহিক ক্রিয়া 
লোপ হয় বলিয়] গ্রচলিত স্বৃতিশাক্তরে দাহপ্রথার প্রতি যে অধিক দীঢগ্রকাশ দেখ 
ঝা, স্ৃতির এ ব্যবস্থা অবৈষ্ণবপর বলিয়াই জানিবেন। কারণ, বৈষণবের প্রেতত্ব 


সতকাঁর-পদ্ধতি | ২৯৯ 
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নাই। নুতর|ং গ্রেতকাধ্য করিতে গেলে বৈষ্ণবকে নামাপরাধী হইতে হয়। 
বৈষ্ণব মৃত পিত্রাদিকে শ্রীভগবদ্ধ!ম হইতে টানিয়া আনিয়! ভূত-প্রেত সাজাইয়া 
পুনরায় তাহার উর্ধগতির চেষ্টা করিতে যাইবেন কেন? গৃহস্থবৈষণব ও মন্্যামী- 
বৈষ্ণব ভেদে গতির তারতম্য না থাকা, বিশুদ্ধ/চারী বৈষ্ণবমাত্রেই মৃত-নৎকাঁর 
খনন-প্রথ| অনুনারে করিতে পাঁরেন। এই বৈষ্ব-ম|জে এবং গৌড়ীয় গোস্বামী 
ও মহান্তগণের মধ্যে এই সদাঁচার বহুকাল হুইতে প্রচলিত রহিয়াছে । অতএব 
বৈষ্চবের মমাজ দেওরা ষে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তাহাতে আর সনোহ কি ঃ 
আবার ধাহার। বৈষ্ঞবের এই সমাজ-গ্রথাকে দ্বার চক্ষে দেখিয়া! থাকেন, 

এমন কি শ্রেচ্ছাচার বলিতেও কুন্ঠিত হয়েন না, তাহাদের মধ্যেও আবার অবস্থা 
বিশেষে ভুগর্ভে প্রোথিত করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন একটী দেড়- 
বৎমরের শিশুকে মৃত্তিকায় প্রোণিত করিতে হয়, তখন ইহা দ্বৃণিত দূষণীয় গণ্য হয় 
নাতো) ইহাও তো বৈদিক গ্রথ! অনুসারেই করা হুইয়া থাকে । আবার 
সন্ন্যামীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়] যায়__ 

« সন্নযাসীনাং মৃত কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন। 

সম্পৃজ্য গন্ধপুষ্পাৈ নিখনেত্বাগ্স, মজ্জয়েৎ ।” 

অর্থাৎ সন্াসীদিগের মুতদেহ কখন দাহ করিবে নাঁ। পরস্ত পুষ্প চন্দনাদি 
দ্বারা পুজা করিয়! তৃগর্ভে প্রোথিত করিবে কিন্বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে । 

“ দণ্ড গ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো। ভবে ৮ অর্থাৎ সন্যাস গ্রহণ মাজ 
মনুষ্য নারারণ তুল্যত। লাভ করেন। সুতরাং তাহার স্বভাব, জন্ম ও দেহ সকলই 
পবিভ্র। সেই পবিত্র দেহকে যথাবৎ পুজ। করিয়া ভৃগর্ভে প্রে।থিত করাই বিধি। 
শীকষ-পাদপন্স-শরণ গ্রহণ মাত্র বৈষ্ণৰ মায়াতীত ও চ্দানদ-্বরগ হন। যথ। 
শ্ীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভূর উক্তি-- 

« প্রভু কনে বৈষ্বদেহ প্রাকৃত কতু নয়। 
অগ্রা্কত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় | 


৩০০ বৈধ্উষ-ছিবৃতি । 





দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ | 
কষ তাবে তত্কাঁলে করেন আত্মমম ॥ 
সেই দেহ করে তার চিদাননময়। 
অগ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয় ॥” 
অতএব বৈষ্ণবের ন্বভাব, জন্ম ও দেহের দোষ দর্শনে তীহাকে প্রাকৃত মনে 
কর] মহাঅপরাধজনক | যথ! উদেশামুতে _ 
« দৃষ্া ক্থভাব জনি তৈ বৈপুষশ্চ দে।ষৈঃ 
ন প্রাকৃতত্বমহ ভক্তজনন্ত পশ্তেৎ।” শ্রীগাদ ফূপ। 
আবার গ্রামন্তাগবতেও উক্ত হইয়।ছে-_ 
“ মর্ত্যে। যদা ত্যক্তসমন্ত কর্ম 
নিবেদিভাত্ম। বিচিকীধিতে! মে। 
তদামৃত্তত্বং গ্রতিগস্ভমানে! 
ময়াত্মভুয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ১১।১৯২৩। 
অর্থৎ যে সময়ে মনুষ্য ভক্তিপ্রতিকূল সমস্ত কর্ম বা কর্মের কর্তৃত্ব।ভিমাঁন 
ত্যাগ করিয়া আনাতে (শ্রীকৃষ্ণে ) আত্ম সমর্পণ করে, আমি তখনই তাহাকে 
আপন।র শ্বূপ মনে করি। | 
এই জন্য বৈষ্চবের দেহকেও অতি গবিব্রভাবে ভূগর্তে প্রোথিত কর! হইয়া 
থাকে । আবার বৈষ্ণব যখন শ্রীভগবানে আত্ম সম্গণ করেন তখন সে দেহ 
শ্রীভগবানের হয়। ওভুর দ্রব্য সযত্র রক্ষা কর! দাসের কাধ্য। তাই, শ্রীভগবানের 
নিত্যদাস বৈষ্ণবগণ, বৈষ্বের দেহ পবিত্র ভগবদ্দ,বাজ্ঞানে জননী শ্বরূপা ধরণীর 
কোমল অঙ্কে রঙ্দী করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণ-বিরহে দেহত্যাগ 
ফরিতে ইচ্ছ। করিলে সর্ধান্তর্যমী শ্রীগৌরভগবান্‌ বলিয়াছিলেন-_- 
% প্রভু কহে, তোমার দেহ মোর নিজধন। 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম সমর্পণ ॥ 


মৃত-সতকার পদ্ধতি। ৩৯১ 





পরের দ্রব্য তৃমি কেনে চাহ বিনাঁশিতে। 
ধর্ম।ধন্্ বিচার কিবা না পার করিতে !” 
শ্রীচরিতামূত অস্ত ধর্থ গঃ। 
আবার প্রেতাত্মার সহিতই দেহের মন্বন্ধ ; বৈষ্বের শুদ্ধাত্মার সহিত এষ্ট 
অনিত্য পাঞ্চভৌঠিক দেহের সম্বদ্ধ ঘটাইতে গেলে অর্থাৎ দেহ না পোড়াইলে সেই 
আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ হইবে না, এবপ কথ! বণিলে ঘের দেহাত্মবাদ 
আসিয়া পড়ে, দেহাত্মবাদ ত্রান্থিমাত্র। এই জন্মই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই 
অবৈষ্বপর ভ্রাস্তিজ।লে পঠিত হইতে ইচ্ছা করেন লা। 
অতএব শরণ]তীত গাঁচীন কাল হইতে যে, শবের দাহ প্রথা, ভূগতে 
গ্রোথিত করা প্রথা ও নিক্ষেপ-গ্রথা বুগপৎ প্রবর্তিত আছে, তাহা অবশ্তই 
হ্বীকাধ্য । নিয়োদ্ধত মন্ত্রটাতেও এ বিষয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাকস। যথা_ 
“ যে অগ্নিদগ্ধ যে অনগ্রিদদ্ধা মধ্যে দিবঃ ম্বধয়া 
মাদরতে। 
তেভি: শ্বরাঁল স্থুনীতি মেতাং যথাৰশং তন্বং 
কলয়ন্থ ॥” 
খাথের ১০ম। ১৫। ১৪ খাক়। 
হে ম্বগরকাশ অগ্ি! যে কল পিতুলোক অগ্নি ছারা দগ্ধ হইয়।ছেন, কিন্বা 
“ধীহারা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েন নাই, ধাহারা শ্বর্গমধ স্বধার দ্রব্য প্রাণ হইয়। আমোদ 
করিয়! থকেন। তীহাদিগের সহিত একক্র হইয়! তুমি আদাদিগের এই সঙ্দীব 
দেহকে তোমার ও ভাহ/দিগের অিগ|য পুর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর। 
« যে অগ্নিদ্ধ!ঃ বে অনগ্িদক্জা:” এই খক্‌ দ্বারা, প্রমাণিত হইল যে, উভয়” 
প্রকার গ্রথাঁই তখন প্রচপিভ ছিল'। পরত্ত « অনগ্নিদদ্ধা ৮ বাক্যে ভূগর্ভে 
গ্রোথিত করা ব্যতীত নিক্ষেপ গ্রথাও সুচিত হইতে পারে। সুতরাং খথেদের 
সময়েও যে নিক্ষেগ প্রথা ছিল, এরূপ অনুমান অমূলক নহে। অথর্ধাবেদে 


৩০২ বৈষ্ব-বিকৃতি | 


৯ 





ভিবিধ শব-সৎকার গথা ম্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ববেদের আহ্বান 


মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় 
“ যেনিখাতা যেপরিষা যে দগ্ধা ষেচোদ্িতা। 


সর্ব ।স্তাং নগ্র আবহ পিতৃন্‌ হবিষে অতবে ॥% 
১৮। ২1৩৪. 


হে অগ্নি! যাহারা ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছেন, ধাহাদিগকে নিক্ষেপ করা 
হইগ়াছে, ধহাদিগকে দগ্ধ করা হইয়|ছে, সেই গকল পিতৃগণকে তুমি ভোজনার্থ 
আনয়ন কর। 
বিভিন্ন বর্ণের জন্ট এরূপ বিভিন্ন প্রথা বিহিত হইতে পারে না। কারণ, 
বৈদিক কালে জাতিভেদ ব1 বর্ণভে? প্রথা প্রচলিত ছিল না। শ্বৃতরাং, এই 
তিনটা প্রথার মধ্যে কোনটাই দূষণীয় বা ঘ্বণিত হইতে পারে না। এই তিনটা 
প্রথাই যখন শ্রুতিমূলক, তখন এই তিনটা প্রথাই নিত্য। অতএব বৈষ্বের 
সম্বাধি বা সমাজ পদ্ধতি যে বিশুদ্ধ বৈদিক গ্রথা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 
এস্থলে আর একটী বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে যে, কোন কোন 
স্থানে বৈষ্বগণ আসন্নমৃত্যু আতুরের দ্বার! লবণ সংযুক্ত দান করাইধা থাকেন এবং 
সুতদেহ সমাহিত করিবাঁর কাঁলেও লবণ দান করিয়া থাকেন; ইহা! দেখিয়া অজ্ঞ 
বাক্তিমাত্রেই মনে করেন, শব শীম্্র গলিত ও জীণ হইবার উদ্দেশ্তেই এইরূপ লবণ 
প্রদান করা হুইয়। থাকে । বস্ততঃ তাহ নহে। ইহা একটী শাস্ত্র-সন্মত ৰিশুদ্ধ 
আচার। গরুড় পুরাণ, উত্তর খণ্ডে লিখিত আছে 
“ পিতৃুণাঞ্চ প্রিযং ভব্যং তন্মাৎ শবর্সপ্রদং ভবেৎ। 
বিষু্রদেহসমুদভ্ুতো যতোইয়ং লবণে। রসঃ ॥: 
বিশেষাললবণং দানং তেন সংসস্তি যোগিনঃ। 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং স্ত্ীণাং শূদ্রজনন্ত চ। 
আতুরাণাং যদ প্রাণাঃ গয়াস্তি বন্তুধাতলে। 
লবণস্ত তদা দেয়ং দ্বারস্তোদ্বাটনং দিব: ॥"” 


লবণ দাম। ৩০৩ 
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অর্থ লবণ পিতৃদেবগণেরও প্রিয়, অতএধ তাহা সর্ববকামগ্রদ হয়। উহা 
বিষুদেহোৎপন্ন, স্থতরাং সর্কারঘোত্তম | অতএব গুণবাহুল্য বশতঃ লবণযুক্ত দানই 
 যোগিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত। শূদ্র ও স্ত্রী যখন ইহাদের 
গ্রাণ পৃথবীতলে নীদমান হয়, তখন নবণদান কর্তৃব্য। তাহাতে স্বর্ণের ঘার 
উদযাটিত হয়। 
অতএব বৈষ্ঞবগণ মুভদেহ সমাহিত কালে বিষুদেহোঁৎপন্ন লবণ কেন থে 
জবান করিষা থাকেন, তাহ! বেধ হয়, অর কাহাকে অধিক বুঝ|ভতে হইবে না। 
ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, বৈষুবের আচার বাবহাঁরের মধ্যে কোনটিই কপোল- 
কল্পিত বা অশান্ত্রীয় নহে । সুতরাং না জানিয়। শুনিয়া বৈষ্ণবের কোন আচার 
ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহমা একটা মন্তব্য প্রকাশ করা, যোর অগরাধের 
[বিষয় নহে কি? 


পপ ডি (১06 পাশা 


সপ্তুদশ উল্লাস। 


শ্রা্ষ-তত্তর। 

বৈদিককাঁলের পিতৃযজ্ঞ প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত। পিতৃশ্রান্ধ ও গিত- 
ভর্গণ। যে কর্ম দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি বা সুখ সম্পাদিত হয়, তাহার নাম পিত্ব- 
তর্পণ এবং যে কর্মমাদি দ্বার! শ্রদ্ধাসহকারে ত|হাদের সেবা-শুশ্রাধা কর! যায়। তাহার 
ন।ম শ্রান্ধ। এই শ্রাদ্ধ শব্ধ নিরুত্তি এই যে,_- 

« রং সত্যম্‌ দধাতি ষয়! স| শরদ্া, শ্দ্ধয়া ক্রিয়তে যত তত শ্রদ্বমূ।” 

অর্থাৎ শুং শব্দে সত্যকে বা সৎ-পদার্থ (ব্রহ্ম পদাথকে ) বুঝায়, যন্থারা 
সেই সত্য ঝা ত্রহ্ষপদার্থ লাভ কর। যায়, তাহ|কে শ্রদ্ধা কহে এবং সেই শ্রদ্ধানহক।রে 
স্কতকাধ্যের নামই শ্রাদ্ধ। 

এ শ্রান্ধও অবায় প্রথমন্তঃ দুইভাঁগে বিভক্ত | যথা-_ পার্বণ ও একোদ্দিই | 
পিডৃসাধ|রণের জন্ত যাহ! কৃত হয়, তাহার ন|ম পার্বণ এবং একের উদ্দেশে যাহা 
ক্রত হয়, তাহার নাম একোদিই। শাস্ত্রে এই শ্রাদ্ধ অহ্রহঃ অনুষ্ঠেয় বলিয়! উক্ত 
হইয়াছে। বখা-- 

“ কুর্ধযাদহরহঃ শ্রান্বমন্নান্তেনোদকেন বা। 
পয়োমুলফনৈর্ব।পি পিতৃভাঃ গ্রীতিমাবহন্‌ ।” মন্থু। 

অর্থাৎ অনাদি দারা, জন হবার, অথবা ছুগ্ধী বা ফলমুলাদি দ্বারা পিতৃগণের 
গ্রীতি-উদ্দেশে অহরহঃ অর্থাৎ গ্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে। 

আবার আশ্বলায়ন গৃহাস্থত্েও উত্ত হইয়ছে__ 

« যত পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞঃ, তানেতান্‌ যজ্জান অহরহঃ কুব্বাত।”! 

অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে বা পিভৃগণকে যে দান) তাঁহার নাম পিতৃযজ্ঞ। 
এই যজ্ঞ প্রতিদিন করিবে। 


শ্রাহ্ধতত্ব। ৬৩৫ 





গু 


এই যে শাস্্ে নিত্য পিতৃবজ্ঞ বা পিতৃশ্াদবানুষ্ঠান করিবার বিধি উল্লিখিত 
হইয়াছে, ইহ! মৃত পিতৃগণের উদ্দেশে কি জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশে বিধেয়, এক্ষণে 
ভাহাই বিচাধ্য । | 
« অধ্যাপনং ব্রদ্মষজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তররণমূ | 
হোমো দৈবোৰ লির্ভৌতে। নৃষজ্ঞোহতিথি-পুজনম্‌॥ মহু। 
ঘর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের নাম ব্রঙ্গঘজ্ঞ, পিতৃগণের তৃপ্তিলাধনের নাম 


পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দৈববজ্ঞ, পণুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদি দানরূপ বলির নাম, 
ভূতহজ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ। অতএব খবিগণ, পিতৃগণ, দেষগণ, 


দুতগণ ও অতিথি সকল, ইহারা সকলেই, গৃহস্থের উপর প্রত্যাশ! রাখেন । সুতরাং 
শ্বাধ্যায় পাঠে খধিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবেন, হোম দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধ 
ছার! পিতৃগণের, অন্নাদি ঘ্ারাঁ-ত?ভাবে মিষ্টবচন ঘারাও অতিথিগণের গ্রীতি 
সম্পাঙ্ন করিবে এবং বলিদত্ত অন্পাদি ঘায়া পশুপক্ষ্যা্দি জীবগণের যখাবিধি তৃথ্ডি- 
সাধন করিবে । এই পঞ্চমহাবজ্ঞের মধ্যে অপর চারিটা যজ্ঞ যখন জীবিতগণের 
উদ্দেশে বিছিত, তখন পিতৃযজ্ঞও যে জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশেই বিহিত হইয়াছে, 
তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে । উক্ত দৈনিক কৃত্য জীবৎ-পিতৃজ্ঞই ক্রমশঃ 


“পরিবর্তিত ও সঙ্কুচিত হইকা পরবন্তীকালে সুতক শ্রদ্বপন্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। 


এখন শ্রাচ্ধ বলিলে কেবল মৃতব্যক্রিরই শ্রাদ্ধ বুঝাইয়া থাকে। " শ্রাদ্ধ' শব কোন 
জীবিত্ত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রযুক্ত হইলে, উহ লোফে উপহাস রা গালি বলিয়া গণ্য 


কজ্পন। কালের প্রভাব এমনই বিচিত্র! ! বহু প্রাটীনকালের কথা নহে, 


মহাভারতের সময়ও শ্রান্ধবিধি জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত । মহারাজ 
পৌন্তেরু রাজসভায় সমাগত খষি উভক্কের শ্রান্ধই তাভার প্রমাঁণ। মহারাজ 


পৌঘ, খাবি উভস্ককে বলিয়া ছিলেন" 


“ ভগবংশ্চিব্বেণ পাত্রমাসাগ্ভতে ভবাঁংস্চ গুণবানতিথি 
স্তদিচ্ছে শ্রাদ্ধ কর্ত, ক্রিয়তাং |” আদিপর্ব। 


৩৪৯ 


৬০৬ বৈষ্ণব-বিষৃতি। 





হে ভগবন্! সংগাত্র সর্বদ| পাওয়া! যাঁয় না, আপনি গুগবান অতিথি 


সপস্থিত। অতএব আমি আপনার শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছা! করি। 
তদুতরে খষি উতঙ্ক বলিয়াছিলেন-_ 
“ কৃতক্ষণ এবান্মি শীগ্রমিচ্ছা! যথোপপন্নমুপস্থৃতং ভবতীতি। 


স তথেত্যুক্ত বথোপগদ্সেনান্নেনৈনং ভোজয়!মাস 1 

"বাজন! আমি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতেছি, যে অন্ন উপস্থিত আছে, 
আপনি তাহাই লইয়! আসুন” অনস্তর মহারাঁজ পৌস্ু, যথোপস্থিত অন্ন 
আনিয়! তাহাকে ভোজন করাইলেন। 

বর্তম!নকালে এই প্রকার জীবৎশ্রাদ্ধ এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে । ভৎ- 
পরিবর্তে মুতকশ্রাদ্ধই বন্ধ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। মৃতশ্রান্ধকালে হে সকল 
খক্‌ ও যন্জর্ষেদীয় মন্ত্র সকল পঠিত হইয়া থাকে, তাহার কোথাও “শ্রাদ্ধ” শবের 
, উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বর্তমান শ্রাদ্ধ-গ্রণালী যে, বৈদিককাঝের জীবং- 
শ্রাদ্ধের অর্থৎ পিভৃযজ্ঞেরই আভ।সমাজ তাহা সহজেই অনুমেয় | এক দিকে 
যেমন বৈদিক আচার ব্যবহাঁরের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে গ্রাচীন 
বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলিকেও সময়োপযোগীরূপে পরিবন্তিভ্ভ ও পরিবন্ধিত করা হুইয়াছে। 
গরন্ধ বৌদ্ধ ও মুসলমান বিপ্লবের সময়ে যে সামাজিক আচ৷র-ব্যবহার ও নীতি-, 
ধর্মের বহুল বিপর্ধযয় ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

হিন্দু-সমাজে শ্রুতির পরেই স্থৃতির আদর .পরিদৃষ্ট হয়। মনু-সংহিতা অন্তান্ত 
সংহিত। অপেন্ষ। অধিক বেদার্থ-গ্রতিপাঁদক বলিয়া বিশেষ সমাদৃত ও প্রামাণিক । 
কিন্ত সে প্রাচীন মন্থুন্বৃতিই বা এখন কোথায় 8 এবং খধি মেধাতিথি-গ্রণীত 
তাহার ভাম্যই বাঁ এখন কোথায়? তাহা বহুকাল পুর্বে লুপ্ত হইয়াছে। আমরা 
বর্তৃমাঁন সময়ে মন্ু-স্থতি যে আকারে দেখিতে পাঁই, উহা! সহারণ-জুত মহারাজ মদন 


কর্তৃক সঙ্কলিত। ইহা! ভষ্ট মেধাতিথি় ভাঁষ্েই পরিব্যক্ত হইয়াছে--. 
« মান্া কাপি মনুক্থৃতি স্তছুচিতা ব্যাখ্যা হি মেধাতিথেঃ 


স| লুণ্তব বিধের্বশাৎ কচিদপি প্রাপ্যং ন যত পুন্তকম্‌। 


শ্রাদ্ধতত্ব। ৩৫ 





ক্ষৌণীক্ত্রো মদন: সহার্ণ-নুতো দেশাস্তর!দাহতৈ: 
জীর্োদ্ধার মঠীকরৎ তত ইতস্তৎ পুস্তটৈ পিঁখিতৈঃ |” 
অন্তান্ত সংহিতাগুলি ইহারই অনুসরণে পরবন্তী কাঁলে রচিত এবং প্রাটীন 
রীতি অনুসারে কোন বিশেষ বেদশাখার সহিত লন্বদ্ধও নহে। সুতরাং প্রচলিত 
স্বৃতিসমূহ, প্রাচীন ধর্মসত্রগুলি ভাঙ্গিয়] চুরিয়! সম|জ-শ|সক ন্ুধীব্যক্তিগণ কর্তৃক 
যে বর্তমান আকারে নবপান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কোন 
ধর্মাচারের হুক্ষ্ম মীমাংসা! করিতে হইলে কেবল এই সকল রূপান্তরিত গ্রন্য়াপ্জির 
উপর নির্ভর করা যায় না। 
অতএৰ যে যে স্থলে মতের বিরোধ উপস্থিত ৪ সেই সেই শ্থলেই বেদ- 
বিছিত মতই গ্রহণ করা কর্তব্য। বেহেতু-- 
ধন্ম-জিজ্ঞাসামানান।ং প্রমাণং পরমং আরতি ॥৮ 
এখন দেখ! যাউক, “পিতৃ” শব্ধ কাঁহাকে নির্দেশ করে। 
শ্রুতি 'পিছু' শবে কেবল জন্মদাত! পিতাকে নির্দেশ না করিয়া গ্রধানতঃ 
্রজ্মাবিদ্‌ ৰিঘান ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ পিতৃপদবাচা নির্দেশ করিয়াছেন। যথা__ 
"তং হি নঃ পিতা! যোহম্মাকমখিগ্তয়াঃ পরং পারং তারয়সীতি |» 
গরশ্নেপনিযদূ ॥ 
আপনিই আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি আমাদিগকে এই অবিদ্তা বা 
মাযা-সাগর হইতে পরমপারে উত্তীর্ণ করিতেছেন। আুতরাঁং_ 
“উৎপাদক ্দাত্রোর্গবীয়ান্‌ ব্রহ্ধদঃ পিতা 
হ্মজঝ হি বিগ্রন্ত প্রেত্য চেহ চ শাঙ্তমৃ॥” মন্গ। 
জন্মদাতা ও ব্র্ধজ্ঞানদাতা এতছুভয়ের মধ্যে ব্রন্গজ্ঞানদাতা পিতাই গরীয়ান্‌ 
কারণ, জন্মদাতা পিতা কেবঙ্গ নশ্বর জঙ্ভদেহের উৎপাদক, কিন্ত ব্রহ্মজানদাতা 
ব্প্রাপ্তিমশক যে জানময় দেহের উৎপাদন করেন, তাহা ভড়াতীত ও শাঙ্বত। 
অতএব পিতৃশত্ব বার্থ যে কেবল জন্মদ]তা পিতাকেই বুঝায়, তাহ! নহে। শাস্তে 


ত$) বৈধৰ-বিবৃতি। 


১১৬০০০০১০৪৬ নিজ 
সগুপিত1 উল্লিখিত হইয়াছে। বখা_ 

* কন্যাদাতারদাত। চ জ্ঞানদাতাতয় গ্রদ: | 

জনমনে মন্ত্রধো জোঠতাডা চ পিতরঃ স্থৃতা: ॥” ব্রঙ্ধাবৈবর্ত। 

কন্তাদাতা, অন্নদাতা, ভ্ঞানদাতী, অভগ্্দীতা, জন্মদাতা, মন্রদাতা ও জো 

ল্ীঁত। এই সাতজনই পিতৃপদধাচ্য। তত্ি্ বভুর্তেেদে অষ্ট পিতৃগণেরনাস উত্ত 
হইয়াছে । যথা, ১ সোমপা, ২ লোমসদ, ও অন্িঘান্তা, ৪ বহিষদ, ৫ হবিভুঞ্জ 
৬ আল্যগা। ৭ ম্ুকালীন, ৮ ষময়াজ। 

আবার যছুর্কেদে যে বন্-_ পিতা, রুদ্র_ পিতামহ ও আদিত্য-_ গ্রপিতা- 
নু, এই তিন পুরুষের নামোল্লেখ আছে, উহার মৃত-পিত্রাদি নছেন: 
স্কথব| বন্বাদি নামধেয় কোন পৃথক সন্বাবিশিষ্ট জীবও নহেন। সামবেদীয় 
ছানোগ্য উপনিষদ পাঠে জান! যায়, উ'হারা জীবিত বিদ্বান ব্রদ্ধচারী বিশেষ-- 
ষচর্য্যর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উহ।রা এরূপ ভ্িবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়া 
থাকেন। ব্রহ্মচারী চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত গুরুকুলে অব্থাণ করিয়! যখন বেদাদ 
অধ্যয়ন করেন, তখন তীহাতে সকল সদগুণ বান বরে বলিয়া 'বন্থ--পিতা' নামে 
পিতামহ অভিহিত হন। যথা 

“তদন্ত বসবোহন্থায়তা: গুণাবাৰ বসব এতে হীদং সর্ধং বাসযস্তি ॥” 

৪৪ বংসর পর্য্যন্ত বর্গচধয্ঠান ঘারা ব্রঙ্মচারী যখন বেজাধ্যয়নাদিকয়েন, 
ভখন তাহাকে দেখিয়া পাষগুগণ ভয়ে রোরুপ্মান হয় বলিয়] ভান ” রত্র রি 
পিতামহ নামে আথ্যাত হন। যথা 

«প্রাণ বাব রুদ্র! এতে হীদং সর্বং রৌধয়তি ॥ 

গরস্ত তৃতীয় বর্চর্যফালে ৪৮ বর্ধ পধ্যন্ত যে ব্রন্দচারী ব্দোঢা অধায়ন 

করেন তিনিই “ আদিত্য-প্রপিতামহ ” নামে খ্যাত। বা 
«প্রাণ। যুব আদিত্য এতে হীদং মর্বামাদদতে | 


শু।ছ্বতত্ব। ৩০৯ 
১ িশিশীশীশীশীশশশিশীীশীশিীিশািটি 
তাহাতে সদ্গুণাবলী আদিত্যের জর্থাৎ হুধ্যের ন্তায় স্বপ্রকাশরপে অবস্থান 
করে বলিয়া তিনি আদিত্য লামে আভিত। 
অতএব বর্তমান শ্র্পহৃতিতে ষে পিতৃপক্ষে মৃত তিন পুরুষের নান উল্লেখ 
দুষ্ট হয়, উহা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিদ্বান ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধের অনুকরণ মাত্র এইট 
জন্যই শ্রাদ্ধে মুত ৪ কি ৫ পুরুষের নামোল্লখ বিহিত হয় নাই। শ্ুতরাং বর্তমান 
শ্রহ্ৃপদ্ধতি যে বৈদিককালের জীবৎ-পিতৃশ।দ্ধের অনুকরণে অন্ভিনৰ প্রণালীতে 
গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সনোহ নাই। ফণতঃ বাছা তত্বজ্ঞ বেদপারগ ত্ীহারাই 
শদ্ধার্ঘ_-তাহারাই প্রকৃত পিতৃপদবাচ্য। শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদের ভোজ্জন 
করাইলেই প্রকৃত শ্রাদ্ধ কর! হয় এবং উহ্থার নামই পিতৃষজ্ঞ। এই জন্তই মু 
বলিয়াছেন-_ | 
« যন্দেন ভোজয়েত শ্রাদ্ধে বহূচং বেদপারগং ৷” 
বঙদিও গৃহী-বৈষণবগণ, তাহাদের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগে আধুনিক রূপাস্তরিত 
শ্রান্ধ পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন না বটে, কিন্তু তাহারা প্রায়শঃ 
বৈধিক প্রথারই অনুলরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-স্থৃতিকর্তা গ্রীল গে।পালতট্ 
গোস্বামী « সতক্রিয়া-সার-দীপিক] »-পদ্ধততে শুদ্ধজ।তি-বৈষ্চবদিগের জন্ত 
শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সংক্ষেপ শৃত্র নির্দেশ করিয়াছেনঃ তাছা সম্পূর্ণ বেদাচার-সন্দত। 
তিনি বৈষ্ণবজাতির প্রতি কেমন সুলার শ্রাছ্ের ব্যবস্থা দিয়াছেন, দেখুন। 
£ তথা জীবতি মহাগুরৌ পিতরি সতি ভক্তা। শৎ সেবনাদিকং বিনা 
তন্মিন্‌ যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্বমাপঞ্নে সতি তন্মতাহঃ প্রাপ্য বর্ণাশ্রমাদিযু সর্ধ- 
জীবেষু তুরিভোজনদাচরণ ব/তিরেকেন যদি মন্ক্তাস্ত তন ব্রা্ষণাদি জীবমাত্রেষু 
বিশেষতঃ বৈষ্ঞবেধু চ সহজান্ন জলাদি নিবেদনং বিন তেভাঃ পিভৃভ্যঃ শ্ীমন্মহা- 
গ্রদাদচরপোদকাদি নিবেদন বাক্যং বিনা চ চেম্মঘিশ্ুখভাবতঃ: তরপণশদ্বাদিক্রিয়।- 
পরতেন রচনা সংখাতব্রন্তং যেষাং তর্পণশ্রদ্বাদি বাক্যরচনা-নংঘাতক্রিয়াপর|ণাং 
 কর্দিণাং তথা তে পিতৃলোকান্‌ যাত্তি তৎ কর্দবশাৎ।” 


৩১০ বৈষ্ঞব-বিৰৃতি। 





ভাপা 


.. অনন্ত-শরণ গৃহীবৈষ্বগণ মাগুর পিতামতায় জীবিতকালে ভক্তিপূর্্বক 
ভাহানের সেবাদি করিবে । পরে মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধদিবসে বর্ণাশ্রমাঁদি সর্ব্বলীবকেই 
যথেষ্টরূপে তৃষ্তির সহিত ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণদি জীবমাত্রকেই বিশেষ; 
বৈষ্ণবগণকে শ্বাভাৰিক অনজল|দি নিবেদন করিবে এবং পিতৃগণকে শ্রীমন্মহা প্রস।দ- 
টরণৌদকাদি নিবেদন করিবে। এইরূপ অনুষ্টান না করিয়া বদি বহিম্মুখভাৰে 
তত্পন শ্রাহছদি-ক্রিয়াপর বর্শিদের ন্তার আঁচরণ কর, ভাা হইলে সেই কন্মবশে 
পিতৃলোকে গতিলাভ হইবে। স্ুত্তরাং বৈষ্ণবের বাঞ্ছনীয় ভগবল্লো ক-প্রাপ্ত ঘটিকা 


উঠে না। শ্রীভগবানের উক্তিই ইথার উৎকৃষ্ট প্রম/ণ, যথা 
« যান্তি দেবত্রতাঃ দেবান্‌ পিভুন্‌ যাত্তি পিতৃব্রতাঃ | 


ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যাঃ যান্ত মদ্যাজিনোহপি মাং ॥% 
ধাহার়] দেবপূজক তাহার| দেবলোকে, পিতৃপুজকগণ পিতৃলোকে এৰং 


ভূতপৃজ কগণ ভূতলোৌকে গমন করিয়া থাকে, কেবল আমার পৃজাপর অর্থাৎ 


মন্তক্গণই মদীয় লোকে গতিলাঁভ করিয়া থাকে । 
ন্তরাং বৈষ্ছবগণ সাধারণতঃ শ্রা্ষ-তর্পণক্রিয়াপর কর্মিদগের ন্াক্ শ্রান্ধ 


করেন না বনিয়াই যে তাহার! শ্রাদ্ধ করেন না, তাহা নহে। বৈদিক রীতি 
_ অনুসারে শ্রান্ধের যুল উদ্দেস্ত বৈষ্বশ্রা দে সর্বতোভাবেই রক্ষিত হইয়া থকে | 
শ্রাদ্ধ সংস্কারবিশেষ নহে, বরং উহাকে একটা কর্মম।ঙবিশেষ বল] যাইতে 
পাঁরে। পদ্ধতি গ্রন্থে বৈদিক দশবিধ সংস্কারের কথা উল্লেখ ছে কিন্তু তন্মধ্যে 
মুভব্যক্তির শ্রান্তক]ও আদৌ বিবৃত হয় নাই। যেহেতু সংস্কার ওপাধিক-কেবল 
দেহেরই হইয়া থাকে । শ্রাদ্ধ জীবিত ও মৃত উভয়েরই উদ্দেশে অনুঠিত ছয়। 
সত্য বটে, প্র।চীনকালে কেবল জীবৎ-শ্রাদ্ধই সমাজে প্রচলিত ছিল, পরবন্তিকালে 
মনীবিগণ কর্তৃক মৃতকশ্রীদ্ধ বর্ডমান আকারে আড়দরযুক্ত হইয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। 
মুতকশ্রাদ্ধে দেখিতে পাওয়া যাম, মৃত পিত্র্যা দিতে বস্বাদি দেবতাঁর অধিষ্ঠ!ন কল্পন! 
করিয়। তাহাদের শ্রাদ্ধ কর! হইয়। থাকে । কিন্তু ইহার সন্বদ্ধে মনুভাষ্যকার মেধা- 
তিথি এবং গোবিনারাগ বলেন-"বিছেষ ঝা নাস্তিক্য বুদ্ধি বশতঃ যাহারা নৃতের 


শ্রাদ্ধতত্ব। ৩১১ 


৬ িনপপাপপিসপসপিসপিসপিস্পসপিসপসিস্পেস্পিসপাশিিসিপািসপিশািশিািপাাপিস্পাাসপাািস্পাসপস্পাসপাস্পাস্পাসপাশাাল 


শবক্রিয়ায় প্রবর্তিত না হইবে, তাহাদের প্রবৃত্তি উদ্মেষের জন্তই এইরূপ দেবস্ব 
অপারোপ ঘারা পিতৃগণের স্বতিবাদ কর! হুইয়াছে।” অবস্ততে বস্তুর আয়ে।পের 
ন।মই অধ্যারোপ, সুতরাং ইহা কাল্পনিক | তবেই দেখ! যাইতেছে, সমাঁজে মৃতক 
: শ্রান্ধ প্রবর্তিত করিতে পূর্ব সমাজপতিগণকে কিরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিতে 
হইয়াছে। কোন্‌ সময় হইতে এইরূপ মৃতকশ্রাদ্ধ সমাজে গ্রচালত হইয়াছে, তাহ! 
নির্ণর কর! চুন্ধহ। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর সকল মন্তযুজাতিই মৃতের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন | সুতরাং মুতব্যক্তির উদ্দেশে কোনরূপ কর্ধের 
অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণ ন্যারসঙ্গত ও অবস্ত কর্তব্য তাভাতে সনেহ নাই। বরাহপুরাখে 
উল্লিখিত হইয়াছে--আত্রেয় মুনির পুত্র নিগি' পৃত্রের মৃত্যুতে অন্তিশয় শোকাভিভূত 
হইয়। তছুদ্দেশে কি করা কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন; গরে মৃতপুত্রের উদ্দেশে 
এইরূপ শ্রাদ্ধকল্পের অনুষ্ঠান করিলেন। পুত্র জীবদ্দশায় যে যে ফলমূলাদি ভোজন 
করিতেন, নিমি সেই সকল নব নব রূপাঁল ফলমূলাদি উপকরণ যথাসম্ভব সংগ্রহ 
করিলেন এবং ৭ জন ব্রাঙ্গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মাংস, শাক, ফলমূলাদি 
দ্বারা যথ|যোগ্য পরিতৃপ্তি সহকারে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর 
পৰিভ্রভাৰে ভূতলে দর্ভ আস্তীর্ঘ করিয়া, তাহার উপর শ্রীমানের নাম-গোত্র উল্লেখ 
পূর্বক পিগুপ্রণীন করিলেন। এমন সময়ে দেবর্ধি নারদ তথায় উপনীত হইতেন। 
তখন দেবর্ধিকে দেখিয়। নিমি অভীব ভীত ও সন্কুচিত হইয়া পড়িলেন। দেবর্ষি 
ইহার কারণ জিজ্ঞাস হইলে, নিমি অতীব লঙ্জিতভাবে কহিধেন-__ 
: “কৃতঃ স্নেহশ্চ পুত্রার্ে ময়া সঙ্কল্্য যৎকৃতম্। 

ত্পরিত্বা জন্‌ সপ্ত অনাস্তেন ফলেন চ॥ 

পশ্চান্িসজ্জিতং পিওৎ দর্ভানাস্তীধ্য ভূতলে। 

উদ্কাঁনয়নঞৈব ত্বপনব্যেন পায়িতম্‌॥ 

শোকক্গেহ-প্রভাবেন এতৎ কর্ম ময়। কৃতম্‌। 

ন চ শ্রতং মনা ব্পুং ম দেবৈ খ'ফিভি; কৃতম্‌।” 


৬১২ বৈষ্ঠব-বিবুতি 








পনি হন 


আমি পু্রধাৎসলোর বশীভূত হইয়া নিজেই মন্কর করিয়! এই কার্ধ্য করি- 
ক্লাছি। অন্না্দি ও ফলমূলাদি দ্বারা আমি ৭টা ব্রাঙ্মণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন 
করাইয়া, পরে তৃতলে দর্ভ আস্তীর্ঘ করিয়া তাহার উপর পুর উদ্দেশে পিগু গ্রদ্দান 
করিয়াছি। আমি শোক ও স্সেহের প্রাবেই এই কার্ধ্য করিয়াছি। কোন 
দেবত। ব! খধি যে এরপ কার্য করিয়াছেন হাহা ইঞ্জ-পূর্বে কখন শ্রবণ করি নাই। 
এই জন্তই আমি বিশেষ ভীত হইয়াছি। 

এই কথা গুনিয়! শ্রীনারদ কহিলেন-- 
॥ন ভেতব্যং ত্িজাশ্রে১ পিতরং শরণং রগ । 
অধন্ম ন চ পশ্সামি ধন্মে নৈবার হংশয়ঃ 0৮ 

ওহে ছ্বিজবর | ভয় নাই, ইহাতে তো কোন অধর্থের কারণ দেখিতেছি না । 
তুমি, ভোমার পিতাকে একবার ডাক। নারদের এই কথ শুনিয়া নিমি পিতার 
ধ্যান করিকে লাগিলেন । ধ্যান মাত্র আত্রেয় মুণি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং 
পুত্রশো কাতুর পুত্র নিমিকে আশ্বাসিত করিয়। কহিলেন--“নিমির সঙ্কল্পিত এই যে 
ক্রিয়। ইহার নাম পিতৃষজ্ঞ-_এই ধর্্মকাড শবয়ং বরঙ্গা কর্তৃক নির্দিষ্ট” 

অতএব শ্রন্থা সহকারে শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণগণকে অগ্রে গপরিতৃপ্তি সহকারে 
ভোজন করাইয়। পরে মৃতাক্তির নাম-গোক্জ উল্লেখপূর্্বক তগ্রিয়দ্রব্য তহঙেশে 
নিষেদন করাই গকৃত শ্রাদ্ধ তাত বর্তমান মৃতকশ্রাদ্ধে যে সকল বহ্ৰাড়মবর 
পরিদৃষ্ট হয়, তাহা লোকরপ্রনার্থ বহিরক্গ ব্যাপার মাত্র। 

বৈষ্চবগণ পূর্বোক্ত বৈদিকমূণ শ্রাদ্ধকাণ্ডেরই অনুবর্তন করিম থাকেন। 
উহার শ্রাদ্ধ ৰিষয়ে কেষল মাঁপসা-তোগ দিয়াই সায়েন না। তাহারা গবৎ- 
গ্রপাদ পিতৃগণকে সমাদরের সহিত নিবেদন করিয়া থাকেন এবং ব্রা বৈষ্ণবগণকে 
হখাসাপ্য পরিতৃপ্তি সহকারে “ভান করাইয়! শ্রাঙ্ধ-মহোৎ্লবু সম্পর় করিয়। 
থাকেন! 
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পবিজ্র ও প্রশস্ত পাত্রে চিড়া, লাঁজ, গুড়, দধি ফলমূলাদি একত্র করিয়া 
ভগবানে অর্পণ করিলে প্রক্ৃষ্তই স্ুন-স্কৃত মহাগ্রসানীন্ন পরিগণিত হয়। চর ব 
গঁয়ন পাক করিল শ্রীভগবাঁনে নিবেদন করার বিধি ও স্াচান্প আছে। অতএব 
সেই শ্রীমহাপ্রমাদ বৈষ্ঞব-পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন করিলে তাহাদের অতীৰ 
প্লীতিগ্রদ হইয়া থাকে । উহ্বাই তো শাস্ত্রোক্ত মূপ শ্রাদ্ধ। শ্রীহরিভক্তি'বলানে 
৯ম, বিলাসে ভক্ত হইয়াছে_- | 
পপ্রপ্তে শ্রা্ধদিনেহপি প্রাগয়ং ভগবতেইপয়ে | 
তচ্ছেষেনৈৰ কুব্বাড শ্রা্ধং ভাঁগবতো! নরঃ |” 
বৈষ্বজন শ্রান্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবান্কে সুমংস্থত অন্লাদি নিবেদন পূর্বক, 
সেই প্রসাদান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান করিবেন । যথা পন্সপুরাণে-_ . 
দ্বিষ্কো। নিবেদিতীন্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্‌। 
পিতৃভ্যশ্চাপি তদদেয়ং তদনস্তায় কল্পতে &” 
বিষু-নিবেদিত অন্ন পিতৃগণকে অর্পণ করিলে অনস্ত ফলপ্রন হয়। 
পুনশ্চ ব্রহ্মাগুপুরাণে- 
পয: শ্রাদ্ধকাঁলে হরিভূত্ত-শেষংঃ 
দূদাতি তক্তয1 পিতৃদেবতানাম্‌। 
তেনৈব পিগ্াং স্তলমীবিমিশ্রা- 
নাকল্পকোটিং পিতরঃ স্ুতৃপ্তা: ॥৮ 
শ্রাদ্ধ সময়ে ভক্তিসহকাঁরে তগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রমাদ ও ভুলসীদল সমন্বিত সেই 
মহাপ্রসাদেরই পিও দেবগণ ও পিতৃগণকে অর্পণ করিলে, কোটীকল্প যাঁবৎ পিতৃর্দেব- 
গ্রণ পরিতৃপ্ত হইন্বা থাকেন। কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পিতৃগণকে এইকবূপ 
মছাপ্রসাদ দান নিত্য-শ্রাদ্ব-বিষয়ক-_পার্ধণাদিপর নহে,-বলিয়া থাকেন। এই 
গ্রসাণে তাহাদের সেই মত নিরন্ত হইয়। যাইতেছে । 
আবার পিতৃগণের উদ্দেশে কেবল এ্রভগবানে অন্নাদি অপর্ণ করিলেও 
৪০ 


৬১৪ বৈষ্ণব-বিবৃদ্তি। 








পিতৃগণের পরিভৃপ্তি হইয়া থাকে , অবশ্ত এস্কলে আপত্তি হইতে পারে--“অন্তের 
উদ্দেশে স্গবানে অন্না্দি সমর্পণ গৌণ,_ মুখা নছে। মৃতরাং উহাতে তগ্গবানের 
বিশেষ প্রীতিসাধন না হওয়ায় বিশেষ ফলজনক হয় না।” এরূপ আশঙ্কা কর! 
যাইতে পারে না? যেহেতু নিজ-পিত্রাদির হিভার্থ ভগবানের পৃজ1 ফরিলে তগবানের 
পরম গ্রীতিসম্পাদন হয় এবং পরমফলও প্রাপ্ডি হইস্লা থাকে । যথা, স্কানো-_ বক্ষ" 
নারদ-সংবাদে-_ 
'পিতৃহুদ্িশ্ত যৈঃ পূজা কেশবন্ত কৃতা| নরৈঃ। 
ত্যন্ত তে নারকাং গাঁড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে ॥ 
ধন্তা স্ভে মানবা লোকে কলিকাঁলে বিশেষতঃ । 
ষে কুর্ববস্তি হরেনিত্যং পিব্রর্থং পুজনং মুনে। 
কিং দতৈর্বহতিঃ পিটৈয়। শ্রাদ্ধাদিভি মুনে। 
ঘৈরচ্চিতো হুরিভক্তয। পিন্রর্থ দিনে দিনে ॥ 
ষমুদ্দিস্ট হরেঃ পৃজাৎ ক্রিয়তে সুনিপুজব। 
উদ্ধত্য নরকাবাসাত্রং নয়েৎ পরমং পদ্দং ॥৮ 
হে সুনিবর! পিতৃগণের উদ্দেশ করিয়া শ্রীভগবানের অঙ্চনা করিলে মানব 
নরক যন্ত্রণ। হইতে পন্দিত্রাণ লাভ করিয়। মুক্তি-লাঁভ করেন। অতএৰ সংসায়ে বিশেষতঃ 
কলিকালে সেই লোকই ধন্ত, বাহার! পিতৃগণের জন্ত শ্রীহরির পুজা করেন। 
হে মুনে! যে ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি পূর্বক শ্রীহরির 
অর্চন। করেন, তাহার বহু পিওদান বা! গয়-শ্রাদ্ধাদিতেই প্রয়োজন কি 2 হে মুনি 
শ্রেষ্ঠ! ধাহার উদ্দেশে শ্রীহরির পূজ1 অনুষ্টিত হয়, তিনি নরকাবাঁস হুইতে উদ্ধার 
প্রাপ্ত হয়৷ পরমপদে নীত হন। অতএব পিতৃগণের উদ্দেশে ভাগবৎ-পুজা! করিঝা 
পরে ভগবৎ-নিবেদিত অনলা্দি দ্বার শ্রাদ্ধাদি করিলে মহাগুণসিদ্ধি হেতু স্বতঃই 
সুক্ত্যাদি মহাঁফল উপস্থিত হইয়া থাকে। 
অথবা শ্রাদধা গ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক পিতৃগরণের উদ্দেশে বিশেষ দ্ক্কিলহকারে 


শ্রাহ্ধতত্ব। ৷ ৬১৫ 





কেবল শ্রীভগবানের পুজা করিলেও স্বত:ই ফলবিশেষ দিদ্ধ হয়। যথা 

"তরোমূবি-নিষেচনেন তৃপান্তি তৎস্বন্বতুজোপশাখা”” ইত্যাদি স্যায়ানুলারে 
তাহাতে পিতৃগণের পরম তৃপ্তি সিদ্ধ হয়। কেবল নিজ কৃত শ্রাদ্ধদানে তীহ।দের 
পরিতৃপ্তি হয় না--ভগবদুচ্ছি্ মহপ্রনাদের অপেক্ষা করে। 

এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ ; যথাঃ নারায়ণোঁপনিষদে-_ 

"এক এব নারায়ণ আনীত, ন ব্রহ্ধা নেমে ছ্/বা-পৃথিব্যৌ। সর্ব দেবাঃ 
সর্ব পিতরঃ সর্ব মনুয্ঃ বিফুনা অশিত মগ্াত্তি বিঞুনাপ্রাতং জিন্স্তি বিষুরনা 
পীতং পিবস্তি তক্মাদ্বিাংসো বিষ্ণ,পন্ৃতৎ ভক্ষয়েযুং (৮ 

পুরাকারে কেবল এক নারাররণই ছিলেন, বঙ্গ! ছিলেন না, অস্তরীক্ষ ও 
পৃথিবীও ছিল না। ন্থ্লগণ, পিতৃগণ ও মন্ুস্থগণ সেই বিষুর ভুক্তান্ন ভোজন 
করেন, বিষুতর আত্রাত দ্রব্য আস্রগ করেন এবং বিঞুর পীত দ্রব্য পান করেন। 
অতএব স্মুবিজ্ঞ সাধুগণ শ্রীভগবানে নিবেদিতান্নই ভোজন করিবেন। 

বশিষ্-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে-- 
“নিত্যং নৈমিদ্ভিকং কাম্ং দানং সন্কল্ন মেব চ। 
দৈবং করস তথা পৈত্রং ন কু ঘৈষবো গৃহী ॥৮ 

এন্থলে পৈজ্র শব্দে বহিন্নুখ-ভাববশতঃ পিতৃতর্পণ-শা দ্ধ দি-ক্রিয়া-গরত্বই 
বুঝিতে হইবে । এই শ্রুতিযূলক বৈষ্ণব শ্রাঞ্ধের সদাচার বু প্রাচীন কাল হইতে 
গৌড়াগ্ত-বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীমহাগ্রভূর শাখা শ্রীল 
হরিদাসাঁচার্য্যের তিরোভাবধ-মহোঁৎসব শ্রীভগবৎ-প্রসাদ দ্বারাই নির্বাহিত হইয়াছিল । 
কর্মকাতী য় শ্ৃতির অনুদরণ করা! হয় নাই। যথা ভক্তিরত্বকরে-_ 

“ তোমার মনের কথা কহিয়ে ৰিরলে। 
অন্ত ক্রিয়া নাই বৈষৰ মগ্ডলে॥ 

ছাদশী দিবসে করি পরম যন । 

বিবিধ মামগ্রী কৃষ্ে। ফরিৰ অর্পণ || 


৩১৬ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 





কষে প্রণাদি দ্রব্য দিবা গাঞজ্জে ভরি। 
হবিধাসাচার্য্যে সমর্পিব হত্ব করি ॥ 
ছে বৈষণবের বন ক্রিয়া মু্নিলু। 
তুমি না জানহ তেঞ্ি কিছু জানাইলু॥ 
এ কথ শুনিয়।! কছে এই হয় হয়। 
ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিবে আয় 1 
অনস্ভর মহোৎসব দিনে ফিরূপ ভাবে বৈষ্ব -শ্রান্ধকাধ্য নির্বাহিত হইয়া” 
ছিল, তাহা শুনুন 
“জানিয়! জীপ্রতুয় ভোজন অবসর। 
ভোঁগ সরাইভে প্রেমে পুর্ণ কলেবর ॥ 
তাম্বল অর্পণ কৈল, আচমন দিয়া। 
দেখি নৈবেঘ্ের শোভা জুড়াইল হিয়া । 
অন্ত পাত্রে প্রসাদান্ন অনেক বতনে। 
হবিদানাচার্যে মমর্পিলেন নিজ্ঞনে ॥ 
্ঁ ঙ্ী 
ভক্ষণাবসর ভ্রানি আচমন দিঁল|। 
প্রসাদ ভাম্ব,ল আঁদ যত্রে লমর্পিলা॥” 
কই, এ স্থলে কর্দমকাতীর স্থৃতির বিধান মতে শ্রীন্ধকার্যের অনুসরণ করা 
₹ুইল না তো। অনন্য-শরণ গৃহীবৈষ্ণৰ এই অদাচারেরই অনুসরণ করেন। 
মনে যাহ! হউক, শ্রাদ্ধ কাঁহাকে বলেঃ 
“সংশ্কৃত"ব্যপ্রনাঢঞ্চ পয়োদধিত্বৃতান্িতং | 
অদ্ধয়া শীয়তে যন্মাঁৎ আীদ্ধং তেন নিগস্ভতে ॥৮ 
ইতি পুল্তযবচনাৎ *শ্রয়। অমাদের্দি নং শ্রদ্ধম্* ইতি বৈদিক প্রনোগাধন 
যৌগিকম্‌। শ্রান্ধতত্বে। 


শ্রাঙ্ধে বৈষ্চব-ভোজন। ৩১৭ 





মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বাঁ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক অনাদি ভক্ষ্যত্রব্য 
দানের নামই শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণ এই মুলখিধি অনুসরণ করিয়াই মৃভধ্যক্তির বা 
পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রীবিষু-গ্রসাদ নিবেদন করিয়া থাকেন। অতএব বৈষ্ণবের 
প্রেতত্ব ন। থাকায়, বৈষ্কবগণ সাধারণ-জনগণের স্তায় প্রেতত্ব-খগুন উদ্দেশে কোন 
আনুষ্ঠানিক কন করেন নাই ঝলিয়াই ষে, বলিতে হইথে বৈষ্বগণ শ্রাদ্ধ করেন ন। 
কেবল মালসাভোগ দিয়াই সারে? ইহা কি অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে ৪ বৈষ্ণব" 
গণ শ্রাদ্ধের মূল উদ্দেস্ত সম্পূর্ণভাবে রক্ষা! করিয়া থাকেন। স্থাতরাৎ বিশেষ 
অনুসন্ধান না লইয়া বৈষ্ঝবদিগের আচার-ব্যবহারের অবথা কুৎসা করা, যে নিতান্ত 
অসলগত, তাহা বলা বাছুলা মাত্র। 
*  শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবকে ভোজন করান অৰশ্ত কর্তব্য। নতুবা সে শ্রাদ্ধ রাক্ষসের 
প্রপ্য হয়। তাই, শ্রীষদছৈত প্রতু, তাহার পিতৃ- 


শ্রাদ্ধে শ্রীব্রহ্মহরিদ।সকে শ্রান্ধ-পাঞ্জ প্রদান করিয়া 
বলিয়াছিলেন_-* তোমার ভোজনে হয় ফোটা ব্রাহ্মণ ভোজন |” এ বিষয়ে 


শান্সেও দৃষ্ট হয়। তথা স্কান্দে__জীমার্কণডেয় ভগীরথ-সংবাদে__ 
£ যন্তু বিস্তাবিনিন্ধু তং মুর্খং মত্বা তু বৈষুবং। 
বেদবিতেহদদা ছিগ্রঃ শ্রাদ্ধৎ তদ্রাঙ্ষগসং তবেত 8) 
বিস্তাহীন বৈষ্বকে মুঢ় মনে করিয়া বেদ্বিদ্গণকে আদ্ধ-পান্র প্রদান 
করিলে, বিপ্র-কৃক্ত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ কর্তৃক গৃহীত হয়। 
সৃতি প্রমাণেও পরিব্যক্ত হইয়াছে_ 
* নুরাভাগুস্থ পীযৃষৎ যথা নশ্ততি ভত্ক্ষণাঁৎ। 
চক্কাস্ক-বুছিতং শ্রাদ্ধং তথা শীতাতপোহ্ব্রবীৎ ॥ 
শৃতাভপ বঝাঁলক্নাছেন-_ 
অমৃত নুরাভাঙস্থ হইলে যেরূপ আন অব্যবহাধ্য হইয়া পড়ে, সেইক্গ 
বৈষ্ণবৃহীন শ্রদ্ধও পণ্ড হইয়া থাকে। 


চারার 


স্পা ০7৮ পপিপিতী টিপািসও শপ 


আছে বৈঝুব ভোক্দন। 


অষ্টাদশ উল্লাম। 


্পপ0ট 
সামাজিক প্রেক রণ । 
শাস্ত্রে জাডি-পরিচয়ে বৈষব নামে কোন জাতি-বিশেষ উল্লিখিত না 
হইলেও বাঁঙগল! দেশে বৈদ্ক জাতির সায় (অধুন! বৈছ্ব-ব্রাঙ্গণ ) এক শ্রেণীর দ্িগাততি 
আছেন, ষাহারা বছকাল হইভে « বৈষ্ণব ” জাতি নামে প্রসিদ্ধ এবং এই নামেই 
তাহারা জনসমাজে আত্মাতি পরিচয় দিয়া গৌরব করিয়! থাকেন। ধর্দে, কর্ণ, 
সামাজিক মর্ধাদায় ইহারা ব্রাঙ্গণ জাতির--সর্বাংশে নাঞজউক প্রায় তুল্য-সন্ান, 
লাত করিয়া থাকেন। ইহাদের বীজী বা পূর্বপুরুষ যে বৈষ্ণবী সিদ্ধি লাতে বিশেষ 
গৌরবাস্থিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই পূর্ব-গৌরবের ধারা কালের 
কুটিলাবর্ধে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হুইয়।ও অগ্াবধি অব্যাহত আছে। “ব্রাহ্মণ” নামটী 
যেরূপ পূর্বের দর্বববেদজ্ঞ ঝ| ব্র্গজ্জানীকে বুঝাইত কোন জাতিকে বুঝাইত না, তাহা 
হইতে পরে এ * ব্রাহ্মণ * শব বিকৃত হইয়! ব্রঙ্জ্ঞান নিরপেক্ষ জাতিমাত্রপর 
হইয়াছে, সেইরূপ « বৈষব » নামটা যদিও ধর্মভাবস্ভোতক এবং প্রধাঁনতঃ শুদ্ধ 
তগবন্তক্তকে নির্দেশ করে, কিন্তু তাহ হইতে ক্রমশঃ বিকৃত ছইয়। উহা এই বাঙ্গলা 
দেশে কালে বিশিষ্ট-সদাচার-সম্পনন গৃহস্থ-বৈষব-বংশীয়গণেধ জাতিগর নাম হইয়! 
পড়িয়াছে। বৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী টেবেল বা তালিক! নিয়ে 
প্রদর্শিত_হইল। 
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৩২০ বৈষ্ণব-বিবৃতি | 





থপ িটিি 


বর্তমানে সকল জাতিই পূর্বের স্তায় গুণকর্মনগ্ত না হইয়। জন্মমাত্রপর হইয়া 
পড়িয়াছে । এখন ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাঙ্গণ, তাহার ব্রঙ্গণ লক্ষণ, ব্রাঙ্গণোচিত সদাচার 
ন। থাকিলেও ব্রাঙ্গণ। কেন ন1 তাহাদের শিরায় শিরায় সেই দিদ্ধ খাষবংশ্তের 
রক্তপারা প্রবাহিত হইডেছে। এখন রক্তেরই মান্ত--ধর্মের বা গুণের আদর নাই। 
আমর! বলি, বৈষুবদেরও ত সেই দশ! ঘটিয়াছে। যাহারা প্র/চীন সদচারী বৈষ", 
তাহাদের বুলে হয় হরিভক্ত খষরক্ত-_নয় সিদ্ধ-বীর্যো[ৎপন্ন বৈষ্ণবের পবিত্র রক্ত- 
ধারা আছও স্তাহাদের বংশধরগণের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে । এই 
সকল বৈষ্ণব মহাঁআ্াদের বীজীপুরুষ যে সিদ্ধ ভগবত্তক্ত ও সর্ধজন-বরেণ্য ছিলেন, 
তাহা বলাই বাছুল্য। অতএব বদি ব্রাহ্মণ-রজে'র মান্ত সমাজে অব্যাহত থাকে 
তবে বৈষ্ণব-রক্তের সম্মন থাকিবে না] কেন 8 বৈষ্ণবের ওরসে তাহার সবর্ণজা 
বা। অনুলোঁমজ্জা! বৈষ্ণবী পড়্ীর গর্ভজাত সন্তানই 'বৈষণবজাতি" পদবাচ্য হন। 
জাতিত্ব সৃষ্টি এইক্নপেই হইয়াছে । এইরূপে একই ধর, কন্ম ও জন্ম-বিশিষ্ট কতক- 
গুলি লোক সংঘবদ্ধ হইলেই একটা জাতি যা সম।জ গঠিত হইয়া থকে । গুণ ও 
কর্ম লইয়াই সেই জাঁঠির নাম-করণ ও বর্ণ-নিদ্দেশ হয়। যেমন ব্রাক্গণ, বৈপ্ত, 
কুস্তকার, তান্বলী-ম্বর্ণৰণিক, গন্ধঘণিক, মালাকারঃ গোপ ইত্যাদি । 

বৈষাবের মাহাত্মা ও গৌরব, শাস্ত্রে কিন্নূপ জলস্ত অক্ষরে চিত্রিত আছে, 
তাহ! অভিজ্ঞ সুধী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন । অত এব বৈষ্ণৰ যে হীন-শুন্র 


উহার ররর 
(রামাৎ-সম্প্রদায়-প্রবর্থক) সময় হইতে গৌড়বঙ্গে বাম করিয়া ৭ বৈরাগী-বৈষৰ ”” 


নাযে অভিহিত। 
1 প্রধানতঃ নদীয়া, হুগলী, ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে আটখানি গ্রামের 


গৌড়াপ্ত-বৈদিক বৈষ্ণব জাতি-সমাজ বাইয়া এই থাক হয়। নদীয়া জেলার মধ্যে ১ 
বেজপাড়া, ২ সিন্দুরিনী (চাকদহ) হুগলী জেলার ৩ টাপদানী। (বৈস্তবাটা) ৪ বলরাম- 
বাটা (প্রিনুর) ৫ বলাগড় (লিগগেরকোপ) ৬ প্রতাপপুর, (বেলে) ৭ বাছুড়িয়া। 
(বসিষ্ঝহাট) ৮ পুকুরকোণা, (দোগাছিয়া) এই ৮টা সমাঙগ লইয়। আট-মমাজী । 


বর্ণ-ৰিভাগ। ৩২৬ 











নহেন-_ ত্রাঙ্গপেরও বরতীয় বংশধর, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তথাপি 
বৈষ্ঞবদ্দিগেত্র এই জাঁধ্য অপিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে সমস্তান শূত্রত্বে 
পাতিভ করিবাধ জন্য কতক গুলি ব্রহ্গবন্ধু--এমন কি গুরু-পুরোহিতরূপে বিরী্জিত 
কতিপয় গো্বামী প্রতুও বিশেষ উদ্‌প্রীব হইয়! পড়িয়ছেন। এই ভাবে দেব" 
দ্বিজ-বৈষঃব-হিংলা ও নিন্দা কপি-দেবের খেলা বা কাল-মাহা ব্য !! 
বৈষ্নী দীক্ষা-প্রভ।বে বৈষ্ণব ত্রিজন্ম লাভ করেন। কারণ, দীক্ষাতেই দ্বিজঞা- 
তির জ্ঞান কাণ্ডের পরিসমাপ্তি । মনু বলিয়াছেন__ 
মাতুয়গ্রেহধিজননং ছিতীয়ং মৌপ্রি-বন্ধনে | 
তিতীরং বজ্ঞ-দীক্ষায়াং দিজ্ত শ্রুতি চোদনাঁৎ |” 
্বিজাতির প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে, পরে শুতি বিধানানুমারে মৌন্ত্রীবদ্ধন চিহ্া- 
সবক উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম । অতঃপর যজ্ঞণীক্ষাঁয় অর্থাৎ জ্যো ভিষ্টোমাঁদি- 
ঘক্ত, বা যজ্ঞ শব্ধ নিষুগকে বুঝায়, অত এব বিষু-দীক্ষা় তৃতীয় জন্ম লাঁভ হন এবং 
ক্রতিজ্ঞানের পরিসমপ্তি হয়। অতএব 'বৈষ্বঃ এই নাঁমে বৈষ্ণবের শূদ্রতবাদি 
খণ্ডিত হইয়| তুরীয় বর্ণত্ব অভিব্যঞজিত হইয়া পাড়। সুতরাং শীস্তানথনারে বৈষবের 
বিপ্রবর্ন্ব অত্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়' স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে বৈষ্ণব জাতির 
মধো নানা বর্ণের সিশ্রণ দেখিয়া নাসিক কুষ্ষিত করিয়া বলেন_-বৈষ্ণব বণসঙ্কর 
প্রবং উ“হারা বর্ণশ্রম ধন্দন মানেন না” সত্ব রজঃ তমোগুণের তারতম্য অনুষাঁরে 
মাঁনবগণ ব্রাহ্মণ) ক্ষতিয়, বৈশ্ত ও শূর্র চরিটা বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এই বর্ণ" 
বিভাগের পর হইতেই ভারতের সনাতন ধর্ম বরণাশ্র ধন্ম নামে অভিহিত হয়। 
তাঁরপর এই চারিটীবর্ণ অনুলোম-গ্রতিলোম ভাবে মিলিত হওয়ায় বর্ণন্তর্থত নান! 
জাতির কৃষ্টি হয়। এই সকল জাতিন্ন অধিকাংশই বিবর্ণ-যভূত অর্থাৎ আধুনিক 
কাঁলের ত্রান্মণা্ধি সকল বর্ণই শিশ্রব্ণ। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাছি। 
ইহাদের গোত্র গ্রববাদি আলোচনা করিলেই এই বাক্যের সত্যতা সহজে উপলব্ধ 
হইবে। ভক্মধ্যে কতকগুলি অনুলোমজ আর কতকগুলি প্রতিলোমজ এইমাত্র 


৪১ 


৩২২ বৈষ্ণৰ-বিবৃতি। 





প্রভেদ। অন্ুলোমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষ নিশ্নবর্ণের স্ত্রী-সংযোগে পিতৃ-সবর্ণ হয় 
এবং প্রতিলোমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণা স্ত্রী ও নিম্নবর্ণের পুরুষ-সংযোগে বসম্বর হইয়। 
থাকে। নারদ-সংহিতা বলেন-_- 
“আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্বৃতঃ | 
প্রাতিলোফ্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো। বর্ণসঙ্করঃ ॥% 
শান্ত আরও বলেন" 
« মাতা তন্ত্র পিভু: পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ” বিষুপুরাণ। 

অর্থাৎ মাতা ষে জাতীয় হউক না কেন, মাতা তন্্ার ( মমকের ) স্বরূপ, 
কেবল গর্ভে ধারণ করেন মাত্র। স্থতরাং পুত্র মাতার পুত্র হইবে না পিতারই 
পু্র--এবং পিত।রই বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন । ভগবান্‌ পামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব 
মিআবরুপণের গুরসে স্বর্গ-বেস্তা উর্বণীর গর্ভগাত হইয়াও ব্রাঙ্গণ। মহষি বেদব্যাস 
অনুঢ়া কন্তার গর্ভে বৈধজাত না হইয়াও ব্রাহ্মণ, মহধি শক্তির ওঁরসে শ্বগাঁক- 
কন্তার গর্ভে জন্মিয়।ও পরার উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ । 

আবার এ কালেও ৰঙ্গদেশের বহু ব্রান্ষণ সে দিন পর্যস্ত “ ভরার মেয়ে 
(নৌকা করিয়া আনীত। ইতর জাতীর কন্তা। ) বিবাহ করিতেন। ভরার মেগ়ের! 
কাহার কন্যা! কোন্‌ জাতীয়! তাহ! কেহ জানিতেন ন। একজন খুড়ী বা মামা 
সা্জিয়া সেই কন্তাদিগকে ব্রাঙ্গণের সহিত বিবাহ দিতেন। সেই বিবাহুজাত 
সস্তানেরা পিতারই জাতি ও উপাধি লাভে অধিকারী হইতেন। এপ দৃষ্টান্তের 
অন্তাব নাই |” * 

অতএব আমাদের আলোচ্য সদাচার-সম্পন্ন বৈদিক-গৃহী-বৈষগণের 
অধিকাংশ বীজ পুরুষ হিজাঁতি কুলোডুত বলিয়া তাহাদের বংশধরগণ ব্সম্কর 
ন! হইয়া বি প্রবর্ণের অন্তর্গত হওয়ীই বিচার-সঙ্গত ও শীস্ত-সম্মত। আবার বৈষ্বী 
দীক্ষ। প্রভাবে « বৈষ্ণব " আখ্যা হইলেই তাহার যখন বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হয়, তখন 
তাহার বংশধরগণ কদাচ বর্ণসক্কর হইতে পারে ন!। « ব্যভিচারেণ জায়স্তে বণ, 
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টিনার 


সঙ্কয়াঃ । আচার-্রষ্টতা বা স্ী-পুরুষের অধৈধ-সন্মিলনের বা প্রতিলোম-সংসর্থ 
ফলে যাহার জন্ম তাহাকেই বরণগ্কর কহে। বর্ণন্করগণ শুদ্রধ্মী। যথা 

« শৌচাশৌচং প্রকুব্বীরন্‌ শৃ্রবৎ বর্ণ-সঙ্করা:1 

কিন্ত আমাদের আলোচা বৈদিক"গৃহী-বৈষ্তবগণের মধ্যে স্বধর্ম ত্যাগ, 
অগম্যাগমন, প্রতিলোম-নংসর্গ না থাকায় ইহারা বর্ণসঙ্কর বণিয়া গণ্য হইতে 
পারেন না। অবশ মিশ্রণ-দৌষ যে নাই বা! থাকিতে পাঁরে না, এ কথা 
বলিতেছি না, এ দৌষ অন্ন-বিস্তর সকল সমাজেই দুষ্ট হয়? জাতি-গঠনের সময়ে 
সিশ্রণ-দোষের স্বীকার অবপ্ত কারতে হয়। তবে এখন সে দৌষ না থাকিতে 
পারে। জমাজ-বন্ধনের পর হইতেই সে অবাধ-মিশ্রণের গতিরোরধ হইয়! গিয়াছে-- 
তাঁরপর বহু শত।বি গত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে সকল দোষ এখন বিস্বৃতির 
অন্ধকারে ঢাকিয়! গিয়াছে। 
তবে এই আলোঁচা সমাঁজ একবারে সম্পূর্ণ নির্দোষ_-সমাজগত বা জাতিগত 

কোন দৌষই নাই, এ কথ! বলিলে বাঁস্তবিকই সতোর অপলাপ বরা হয়। কিছ 
এরূপ দোষের হাত হইতে বরেণা ত্রাঙ্মাণ সমাজও মুক্ত হইতে পারেন নাই। ধাহার 
কুলীন-মমাজের কুলগ্রস্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই ইহার সত্যতা! 
উপলন্ধি করিতে পারিয়াছেন_-কত « কু" সমাজে ' লীন ' হইয়! কুলীন নামের 
সার্থকত।| করিয়াছে। কুণীন সমাজে যে মেল বন্ধন--উহা “ দৌষান্‌ মেলয়তি ইতি 
মেলঃ।৮ এইরূপ নানা দোষের মিলনে কুগাচার্ধা দেবাবর ৩৬টী মেল বা শ্রেণী 
বিভক্ত করেন। .এই সকল মেলের কুলগ 5 পঞ্চবিংশতি দোষ। যথা 

« কন্তা পুংসো রভাবেন রণ্ডিকাগমনাদগি। 

জীবতঃ পিগুদানেন স্বজনাক্ষিপ্ত এব চ॥ 

ত্যাজ্যপুর্র ভবেদদোষ যথ| কন্ঠা-বহির্গমাৎ। 

অগনিদগ্ধ| কৃতোদ্বাছে বলাঁৎকার স্তখৈব চ | 





৩২৪ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 


পোবুপুত্র ব্রহ্মহতা। জন্মান্ধ কুষ্ঠরোগফঃ। 
খঞ্জেনাপি বিপর্য্য।য় নীচোদ্বাহে 5 নাস্তিক ॥ 
অন্পূর্ববা বয়োজোটা ম।তৃনাম| সগোত্রিকা । 
ছুষ্ট-বন্য গহীন! চ কানা কুজা চ বাগজড়া ॥ 
পঞ্চবিংশতি দৌষাস্চ কুলহীনকরা স্থৃতাঃ॥ (মেলবিধি) 
অর্থাৎ পুত্র কন্যার অভাব, রগ্ডিকাগমন, জীৰিত ব্যক্তির উদ্দেশে পিগুদান, 
পিভৃপক্ষ ৫ পুরুষের মধ্যে বিবাহ (স্বজন।ক্ষেপ), ত্য।জ্যপুত্র, কন্যাবহির্গমন, অগ্রিদগ্ধ! 
( পিতা-মাতা-ভ্রাতৃশন্তা কন্য1) বিবাহ, বলাৎকার, পোষ্যপূত্র, (ম্বগোজ পরগোন্র ব! 
পোযুপুত্রঃ কুলং দহেৎ )) ব্রহ্মহত্যা, জন্মান্ধ, কুষ্টা, খণ্জ, বিপর্ধ্যায়, নীচ কুফে হিব।হ, 
নাস্তিক, অন্যপূর্বা--বগ, দানাদির পর যদি বরের মৃত্যু হয়, কি যে কন্যাকে লইতে 
অন্বীকার করে তাহাকে অন্পুর্ৰা কহে; হন্যপুর্বা ৭ গ্রকার। ৰথা--(১) 
বাক্‌দত্তা, (২) মনোদত্তা, (৩) রুত-ফৌতুক-মঙ্গলা, (8) উদক-ম্পর্শিত৷ (৫) পাঁণি- 
গৃহীতিক1, (৬) অগ্রিপর্িগতা (থে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়াছে) এবং (৭) পু্ভ, প্রমকা। 
বয়োজ্যেষ্টা, মাতৃনাঁম1, সগোত্রা, ছুষ্ট কন্তা, অঙ্গহীনা, কাণা, কুজ।, ৰাগজড়া, কন্তার 
পাণিগ্রহণ কুলগত দৌষ। | 
তারপর জাতিগত দৌঁধ, যথা-_ 
“ কোচ, পোদ আ|র হেড়া, হালাস্ত, রজক । 
কলু, হাড়ী, বেড়)য়া, শুভ, যবন, অন্তাজ ॥” 
অতএব বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা জাতির সন্গিলন দৃষ্টে ধাহাযা 
নাপিকা-কুঞ্িত করেন, তাহার। এখন ভালরূপেই বুবিবেন, এই মিশ্রণ-দোষে 
কেঘল বৈষ্ণব-সমাঁজ দুষিত নে, বৈষ্ণব সমাজের ন্যায় সর্ধোচ্চবর্ণ-সমাজেও কত 
দৌষ-_-কত আবর্জনা পথুর্টঘিত দেব-নির্মাল্যের ম্যায় পবিত্র হইয়া রহিক্ক 
গিরাছে। তবে কোন সমাজে বেশী দোষ, কোন সমাজে কম, ইহাই গ্রভেদ মাত্র । 
নিতান্ত অগ্রীতিকর হইলেও অনিচ্ছাঁসন্ধে গ্রসঙ্গতঃ নিম্নে কয়েকটা উদ্দাহরণ 
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“ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাঙ্গণ কাণ্ড? ও “ ব্রাহ্মণ ইতিহাল " নামক গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধৃত করি! প্রদর্শিত হইল। সমদর্শী ব্রাঙ্মণ-সমাজ ক্ষমা! করিবেন । 
(১) 
যোগেশের উপজায়া,  প্রপবিল যোগ, মাতা, 
দৈবকীনন্দন উধে।র পত্বী । 
দেবীবর মতে কাজ, ছুক্জিম্মায় নাহি লাজ, 
কুণ্ড গোলকে পণ্তিতরত্বী 1” মেল-চক্টরিকা। 
কুণড ও গোলক দোঁষ কাহাকে বলে ১ তদ্‌ যণা- 
« পরদারেষু জায়েতে দৌ সুতো কুণ্ড গোলকৌ । 
পত্যৌ জীবতি কুণঃ স্তান্মতে ভর্ভরি গোলক: মন্থু ৩অ:। 
কুণ্ড ও গেরলক এই দুই পুত্রই পরনারীতে উৎপন্ন। পতি জীবিত সত্বে 
জাবে।ৎপন্ধ পুঙ্জ কুগড এবং বিধবাতে জারোতৎপন্ন পুত্র গোলক । 
6 ৭ 
« বুঢ়ণ বসতি নরসিংহ মজুমদার । 
পিতাড়ী বংশেতে জন্ম অতি কুলাঙ্গার ॥ 
তাহার রমণী ছিল পরম! সুন্দরী । 
তাহাতে *্ধ ্* * * হাড়ী। 
তাহাঁতে জন্মিল এক সুন্দরী ভনয়।। 
অনন্ত সুত যষ্টীনাস তারে করে বিয়া ॥৮ 
(৩) 
বাণস্থত নারায়ণ কুড়িয়ার কন্যা হয়ে। 
সেই কন্া সাজ! দিয়া কুড়িয়া পড়িয়া মরে ॥ 
(৪ ) 
বশিষ্ঠ নন্দিনী সর্ববানন্দের ৰনিতা।। 
সম্তী-ম! হইয়। ভোজন করান যে ছুহিতা। 


ঞঙ২৬ বৈষুব-বিবৃতি । 


রনির রিরিরিরাি কির 


অজ্ঞাত ধরণী প্রাণ ধরাইতে নারে। 
উদ্দর-অনুস্থা কন্যা পরে বিভ। করে ॥ (সর্ধানুন্দী মেল) 
(€ ) 
ন্ুখনালী জাফরখানী, দিগিদোৌষ তাতে গণি, 
যায় গদাধরের দর্ভযোগ। 
নৃগিংহ চট্টরের নারী, কোথা গেল কারে ধরি, 
শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ ॥ 
( ৩ ) 


সী ৫ র্ নী 


কেশবের কি কহিধ কথা, জগো ঘোষালীর শিয়া হ্ুতা, 
দোলমঞ্চে করিল নিছনি। 
* *' * শেষে দেবী চট্টের গৃছিণী। 
(৭ ) 
« নাথাই চট্টের কন্া হীসাই থানদারে। 
সেই কন্তা বিভা করে বন্দয গঙ্গাধরে ॥” (ফুলিয়া মেল) 
(৮) 
শিবের কুচনী সতী, কষ্ণের গোপ-যুবতী, 
সেই মত হুইল হিরণো । 
বেগেনীর গর্ভজাত, সন্তান হুইল পাত, 
পুত্র এক তাহে ছয় কহ্যে 


(৯) 
বাঙ্গাল হিরণ্য ঘ্বণ্য নাষ়ায়ণ সুত। 


কাটাদিয়। হিরণ্য নিন্দ্য দাস্থবংশতুত ॥ 
ছুয়ে বন্ধু ধোঁপ1-হাঁড়ী-বেণে পরিবাদে। 
সঙ্গে বীর ভূঞ্ে বসস্ত-পত্ধী খ। জুনিদে ॥ 


কুলীন*কলঙ্ক | ৬৩২৭ 








(১০ ) 
« কলুবাদ পরমাদ সদাঁশিব সঙ্গ । 
বলভদ্র চট্টুকুল বিজয়ের রঙ্গ 8” বিজয় পণ্ডিতী মেল। 
(১১) 
«“ জাচারধ্য শেখবে দো গ্রধান যবন। 
এ কুলে দেখি কুলীন নাহি একজন ॥'” আঁচাধ্য শেখরাী মেল। 
(১২) 
“ অকথা বলাৎকারাঁদি দেষে মরি মরি। 
বিষ্ঠাধরীকে ( বিদ্ভাধর চট্টের পত্বী ) সবাই করে ধরাধরি ॥” 
বিস্তাধরী মেগ। 
(১৩) 
" হরি মজুমদারের কথা বড়ই অদ্ভুত। 
দেপোড়। বর্ণসস্কর হরির জগতে বিদিত ॥ 
পিতার ছিল হাড়ী নিজে বিবাহ পোড়ারী। 
এই দোষে হৈল মেল হ্িজুমদারী ॥” হরিমজুমদারী। 
(১৪ ) 
* সৌদামিনী ছয়ী কন্া। জানহ নিশ্চয়। 
কংস হাড়ী বাঁদে অক দোপাড়া মেয়ে লয় ॥! 
ইতাণাদি বহু অকথ্য দোষ কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে থাকিবেও উহার! যেমন 
বরেখ্য ও সমাদৃত, সেইরূপ অন্ত কোন সমাজই নহেন। অতএব আলোচ্য বৈষ্ণব- 
সমাজ একবারে নিদ্দোষ না হইলেও যে উচ্চ সমাদর লাভের অযোগ্য নহে তাহা 
সহজেই প্রতীত হুইতেছে। | 
_ দে যাঁহ। হউক গৌড়াগ্ত-বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজই যে গ্রৌড়বঙ্গের আদি 
বৈষ্ণব সমাজ তাহ! ইত:পুর্ব্ উ্ত হইয়াছে। ইহারা! তির ভিন্ন দময়ে ভিন ভিন্ন 
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দেশ হইতে এই বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করির়াছেন। শুধু বৈষুব কেন? বাঙ্গলার 
ক্ষণ, কায়স্থ, নবশ।খার্দি ষে দকল বিশিষ্ট জাতি আছেন, উহাদের অধিকাঁংশ 
পৃন্দপুরুষ ভিন্ন ভি দেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বু পুর্বে 
বঙ্গদেশ একরূপ অনাধ্যভূমি হিল। তখন আধাদেশ হইতে গৌড়বঙ্গে কেহ 
আদিলে তাহার জাতীয়-পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং বিশেষ দানে বা 
লোভে পড়িয়াই অনেক জ।তি এই সুজলা-ন্ফলা শন্ত-শ্তাঁমলা বঙ্গভৃূমিতে আসিয়া 
অর্থিব।সী হইয়।ছেন | বৈষ্বদ্দিগের মধ্যেও জনেক মহাত্বার আনি পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশ হইতে এদেশে আপিয়। বাস কধিয়াছিশেন | উহীরা চারিটা মূল সম্প্রদায় 
এবং তাহার শাখা-প্রশাখারই অন্তভূক্ত । তাহারা আধক|ংশ সাধনপিদ্ধ-সদ।চার- 
নিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন । সুতরাং শৌচ-সদাচারে তাহার! সর্ববণ্ণেরই বরণীয় ছিলেন । 
তাহাদের ভক্তিতে আকুষ্ট হইয়া! সকৰেই তাহাদের চরণে অদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 
মস্তক লুটাইয়! ছিলেন, ইহা অতিবপ্রি ত নয়, কব সময । 

স্বাক্ষিণাত্যব!সী ব্রহ্মন্প্রদার বৈষ্ণৰগণই; প্রধানতঃ গৌড়বঙ্গে_-বিশেষতঃ 
পশ্চিমাঞ্চলে মেদিনীপুর, হুগণী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বীকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, 
বীরভূষ, মুশিদাবাদ, প্রভৃতি জেল।য় ও পূর্ববঙ্গের টাকা, বরিশাল ময়মনপিংহ ও 
শী প্রভৃতি জেলায় আগিয়! আবিপত্য বিস্তর করিয়াছিলেন। ইহাদের উপদ্বেশে 
ও সম্দাচাবে আকৃই হইয়া বু ব্যক্তি তাহাদের মঠাবলম্বী হইয়! বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রাপাদদ মধবেন্রপুরীর মমর এদেশ একরূপ বৈষব- 
প্রধান হই উঠিয়াছিল। এজন্ত শ্রীমন্হাপ্রভূর পার্ধদ ভক্তগণের মধ্যেও চারি 
সম্প্রনায়ী বৈষণবেরই পরি$য় পাওয়া বায়। প্রীম়ুরারি গুপ্ত শ্র-সম্প্রদায়ী ছিলেন। 
শীগদাধর-_ব্রহ্গ-সম্প্রদায়ী এবং শ্ীপ্রত্যয় ব্রহ্মচারী নিথ্বার্ক-সম্প্ররায়ী ছিলেন। 

অন্তএব বঙ্গীয় বৈঝুবণা ত-সমাছের উৎপত্তি ৪০০ বৎসর অর্থাৎ শ্রীমহাঁ- 
প্রভুর সম-সাময়িক বা তাহার পরবর্তী কাল হইতে নহে| এই গৌড়বঞ্গে ত্রান্মণাদি 
. উচ্চ বর্ণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য বৈষ্ণব জ।তির অধিকাংশ আঁদপুরুষের 
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আগমন এদেশে ঘটিয়াছে। তবে এই গৌড়া্ত-বৈদিক বৈষ্বর্দিগের সহিত শ্ীমহা- 
প্রভুর সম-সাময়িক ও ততৎপরবত্তী কাঁলোৎপন্ন বৈষ্ণব জাতির সহিত যে যিশ্রণ 
ঘটিয়াছে, ইহ! অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । ইহার! ব্রাহ্মণের ন্যার উপবাতী ও 
ব্রাহ্মণের হ্যায় সংস্কার ও সদাঁচার-সম্পন্ন গৃহস্থ । গোঁড়বঙ্গে বাস হেতু এখন 
সকলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নামে আখ্যাঁত। এই গোঁড়াগ্ভ-বৈদি ক-বৈষ্ণবগণের 
বংশধর! ও শাখা-প্রশাখা বঙ্গের বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় 
বিশেষ অনুসন্ধান করিলে এই প্রাচীন বৈষ্ব সমাজের কুলজী গ্রন্থ সংগৃহীত 
হইতে পারে। প্রাচীনগণের প্রমুখাতৎ যে ছুইটী কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহ! নিক্বে 
বিন্তস্ত করিলাম । ইহ।তে বুঝা যাঁয়, অন্যান্ত জাতি-সমাঁজের কুলপন্তীর ভার বৈষ্ঞব- 
জাতিরও বহু কুলগ্রী রচিত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ স্থলে শাক্ত-সম্প্রদায়ের 
সহিত প্রতিযোগিত। করিয়াই তাহা রচিত হুইয়। থাঁকিবে। নিম্নোদ্ধত দুইটা 
বচনের আভাসেই তাঁহা পরিস্ফুট । যথা-_ 
(১) 

« ব্রন্মজাঁনে ব্রাহ্মণ চাঁরিবর্ণেতে গণি । 

বৈষ্ুবের জাঁতি লৈয়া শুধু টানাটানি ॥ 

জাতি সমাজের স্ষ্টি-মুলে সব কাধ্যই চলে। 

কুলের মাথ! খেয়ে কুলীন হ'ল ছত্রিশ মেলে ॥ 

মগ মাস অনাচার অগ্য। গমন। 

তন্ত্রের নাঁমে ব্যভিচার তবু ৰলায় ব্রাহ্মণ ॥ 

ধর্মের পথে চল্তে গিয়ে পিছলে গড়ে মরে । 

সমাজ তারে আহা বলে মাথায় তুলে ধরে ॥ 

কুণ্ড গোলক কংস হাড়ী সবই গেল চলে। 

বৈষুবের বেলায় জাত নাই নুলো৷ পচ] বলে ॥ 

নেড়! নেড়ী সবাই বুঝি? এমনি মতিভ্রম। 

বৈষ্থবেরো! উচু নীচু আছে ভেদ-ক্রম | 


৩৩৩ বৈঞুব-বিবৃতি । 


১০০০৩০০০০৯৪ সিটি 


বিষু, ভক্ত সন্ন্যাসী গিরি, পুরী, ভারতী। 
নিমাত রামাত আগ মাধব আর ৰৌদ্ববতী । 
বিদেশ থেকে এসে যার! গৌড়ে কৈল বাস। 
দ্বিজাতির অগ্রগণ্য নয়ত শৃদ্র-দাস। 
*গৌড়া্ঘ-বৈষ্ণর* তারা বৈদিক আচারে। 
চারি বর্ণের গুরু ব'লে সবাই পুজা করে। 
জুগী-সংযোগী ৰাস্তাশী নয় তারা ভক্তশূর। 
জ।তি-ত্রষ্ট নয় সে, সব বর্ণের ঠাকুর । 

"ঠুটোর” ঠেলায় হুলো ভাগে। 

বৈষ্ণব নিলো সেই রাগে । 

অপরাধের নাই ত ভয় । 


মুখে যা আসে তাই কয় ॥* 
(২) 
“" সমাঁজপতি সমঝজার, এক বল্তে কয় আর, 


বৈষ্ণবের কি সবাই নেড়া নেড়ী ? 

গীই গোত্র সকল ত্যজে, ভেক নিয়ে ভও্ড সেজে, 
বৈষ্ণবীর জন্ত করে তাড়াতাড়ি ? 

শুনে কথা হাঁদি পায়, চোখের মাথা সুলো খায়; 
ভগ্ডামীতে ভরা যোলআন1 । 

নিজের দ্বিকটা দেখে উচু, বৈষ্ণবেরে দেখে নীচু, 
শীস্ত্রে দেখেন কার গুণপনা ॥ 

তেজন্বী দুর্বাস! খবি। হইয়া বৈষ্ণব-বেষী, 
ত্রিভুবনে নাহি পাইল ভ্রাণ। 

[*এই কৰিতাটা মেদিনীপুর জেলায় পলনপাই ৬ঠাকুরবাড়ীর অধ্যাপক 
পণ্ডিত দনাভন দান মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাণ্ড।] 
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বৈষুবের ক্ষম] গুণে, শান্ত কৈল মুদর্শনে, 
ধম্মব্যাধের দেখ কত মান ॥ 
অবৈষ্ণব ত্রাঙ্গাণ কল্প চগ্ডালেরে! তুল্য নয়, 
চণ্ডাল সে হুরিভক্ত বড়। 
সম্প্রদাী বৈষ্ণব ধারা, দেখ তাঁদের কুলের ধারা, 
আচার ব্যাভারে কত দড়॥ 
গলা, কাশী, বৃন্দাবন, মতুয়া, শ্ীরগপত্তন, 
অী-ব্রহ্ম বৈষব সব আসি। 
কেহ দার! সুত লয়ে, কেহ ব্রহ্মচারী হয়ে, 
বিভা করি হৈল গৌড়বাসী ॥ 
দোবে পাণ্ডা মিশ্রচাধ্য, বৈষব কুলে করি কার্ধ্য, 
বৈষুব জেতে হ'ল স্বতস্তর। 
শ্রচৈতন্তের শুদ্ধ মতে, অনুগত হৈল তা'তে 
চৈতন্ের ভক্ত-পরিকর ॥ 
বল্লালশ-শাসন না মানে। রঘুর বাধন ফেলে টেনে। 
শুদ্ধ-শান্ত্র বৈষ্ণবের প্রমাণ । 
হেসে বলে জগো গৌগাই, লৌকিকেতে জেতের বড়াই, 
ধর্মের কাছে সবাই দেখ সমান ॥৬ 
উল্লিখিত কবিতা ছয়ের ভণিত। পৃথক্‌ দুষ্ট হইলেও, কবিতানয়ের রচিত! 
একই ব্যক্তি বলিয়৷ মনে হয়। যেহেতু, "জগো গৌস।ইর পরিশ্তুদ্ধ নাম “জগরাথ 
গোস্বামীই” গ্রশত্ত। আবার শ্রী্গন্নাথ দেব অসম্পূর্ণ হস্ত বলিয়া লোকে শ্লেষে 
« ঠুটো জগন্নাথ” বলে। স্ৃতরাধ উক্ত « ঠুটো ” ভনিতায় জগন্নাথ গোস্বামীকেই 
7 শৃএই কবিতাটা বাকুড়ার প্রনিদ্ধ পণ্ডিত রামানন্দ ভাগবততৃষণ মহাশয়ের 
নিকট প্রাপ্ত | 


৩৩২ ষৈষ্ণব-বিবৃতি | 








বুঝাইতেছে। এই জগন্নাথ গোস্বামী যে গ্রমিদ্ধ সমীজপতি হুলো৷ পঞ্চাননের 
গ্রতিতবন্থী ও ৎসমসাময়িকু ছিলেন তাহা উক্ত কবিতাদ্বয়ের বর্ণনায় স্পষ্ট অনুমিত 
হয়। 


এই জগন্নাথ গেম্বামীর পরিচয় আজ পর্য্যন্ত জানিবার সুযোগ ঘটে নাই। 
পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও জান! থাকিলে এ দীন গ্রন্থকারকে জানাইলে বিশেখ 
অনুগ্রহ করা হইবে । অথব| এইরূপ ধরণের বৈষ্ুবের কুল-পরিচয় কুলল্জী গ্রন্থ বা 
কৰিত! কাহারও নিকট থাকিলে অবশ্ত পাঠাইকস। সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন । 


বৈষুবৰ জাতির মধ্যে শিক্ষিতের অভাব ৰশতঃই, এত অধঃপতন । তাই 
যেন, তাহার! প্রাণহীনের হ্।য় নীরব নিষ্পন্ম ভাবে অবস্থান করিতেছেন। সমগ্র 
বাঙগলা দেশে গৌড়ীয় বৈদিক-বৈষ্ণব, কি নেড়ানেড়ী, আউল, বাউলাদি সর্ধব 
শ্রেণীর বৈষ্বের সংখ্যা ৩৭৭৬৯২ জন | ইহার মধ্যে আমাদের আলোচ্য বৈদিক 
গৃহী বৈষ্ঞব, ২ লক্ষের বেশী হইবে বোধ হয় না। উক্ত তিন লক্ষ বৈষ্ণবের মধ্যে 
শিক্ষিত অর্থাৎ যাহার! লেখাপড়। জাঁনেন তাহাদের সংখ্যা কেবল ৪৯ হাজার মাত্র । 
তনাণ্যে ইংরাজী শিক্ষিত মাত্র ৪০৪৯ জন। সম্প্রতি এই স্থৃপ্ত বৈষব জাতির 
গু!ণের মধ্যে একটা বেশ ম্পনন বা সাড়া পড়িয়াছে। ইহা! সমাজের শুভ লক্ষণ, 
সন্দেহ নাই। এই উগ্যম-আন্দোলন জাগাইয়! রাখিতে পারিলে বৈষ্ণবজাতি, 
. শান্ত্র-নিদিষ্ট তাহার গৌরব-শিখরে অবশ্ত পহুছিবে। 


| বাঁলার নাগা-মহান্ত বৈষ্বগণ পশ্চিমৌত্তর প্রদেশে নাগা গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়ী ছিলেন । হুরিদ্বারাদি কুস্তমেলার সময় সহত্্র সহআ্র নাঁগা সাধু এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ সন্য।সী হইতেই « নাগ] " নামকরণ 
হইল্লাছে। শৈব-সন্ন্যাসী ও মুণ্তীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়। উর! খুষ্টীয 
ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে স্ত্রী-পুত্বাদি লইয়1 কেহ বাঁ সন্গ্যাসীবেশে যাঁধাবর রূপে 
(ভ্রমণকাঁরিদের রূপে) বঙ্গদেশে স্থায়ী ৰা করিয়া বাঙ্গাণী হয়া পড়িয়াছেন। 


৩৩৩ নাগ!-বেফৰ । 











ইস্থার! বাঙলার শ্রী-বন্গ-সম্প্রদীয়ী বৈষুবদের সহিত আদান-প্রদান করিয়া ও বৈষব- 
ধর্মাবলম্বী হইয়! গৌড়াগ্ভ বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজের অন্তভুক্তি হইয়াছেন । 

আবার আমাদের আলোচ্য বৈদিক গৃহী বৈষ্বদ্দিগের অনেকেই 'বানাৎ 
বলিয়! পরিচয় দিয়! থাকেন। কেহ কেহ কিয়দংশে রাঁমীতের ভজন-গরণালীর 
ভাঁণও করিয়! থাকেন। কিন্ত প্ররুত প্রস্তাবে তাহার! “ রামাঁৎ গৃহী " নহেন। 
বাঞ্গলায় খাঁটা রামাৎ গৃহী আদৌ নাই। কারণ, তাহার আদান-প্রদান প্রভৃতি 
ক্রিয়।-কলাপে, গুরুত্ব-স্বীকারে এবং কুটুম্বিতায় মধব চাধ্য-সম্প্রদায়ী বৈষঙ্বদিগের 
সহিত সংশ্লিষ্ট । ১৯০১ সালের জনসংখ্যা-বিবরণীতে (705 00509 [২০7০1 
01111019 ৬০1. ৬115) 50951 781 1]) 1১895 196 ০০101) 18) এইরূপ 
বাছলার বহু সংখ্যক বৈদিক-গৃহী বৈষুব, জাতি-পরিচয় স্থলে " রামাতৎ বৈষ্ণঞব * 
লেখাইয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহার! গ্রটৈ তন্তের মতান্ুবন্তা বিশুদ্ধাচারী গোঁড়ীয় 
গৃহী বৈষ্ণব । সুতরাং এক্ষণে তাহাদের “ রাঁমাৎ” বলিয়! পরিচয় প্রদানে বিশেষ 
কোন গৌরব বা লাভ আছে বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে সম্প্রবায়-ভেদে বৈষ্ণব- 
মহিমার তারতমা ঘোষিত হয় নাই। যে-সে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধিনিই প্রকৃত 
' বৈষচব' আখা। লাভ করেন--শান্ত্রোক্ত বৈষ্ণব-সদাচারে পবিত্র জীবন লাভ 
করেন, শ্ীীভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন--“ স চ পুজ্যো বথাহহম্‌ ”--তিনি আমার ন্যায় 
পুজনীয়। তাহাতে তিনি শ্রীরামতক্তই হউন অথব! শ্রীকুষ্ণভক্তই হউন । অতএব 
বঙ্গের সদাচারী গৃহী বৈষণব-জাঁতি মাত্রেই জাতি পরিচয়ে “বৈদ্বিক-বৈষ্ণব” বলাই 
অধিক সঙ্গত ও শান্ত্রসিদ্ধ। কারণ, ইহাতে কোন সাশ্পরদায়িক ভাব প্রকাশ 
পায় না, অথচ স্বীয় জাতীর়-গৌরবও অক্ষুগ্ন থাকে এবং আউল, বাউল, নেড়া 
দরবেশাদি উপসম্প্রদায়ী বৈষুবদের হইতেও একটা সমুজ্জল পার্থক্য হুচিত হয়। 


আবার বঙ্গদেশে পৃথক নিমাৎ সম্প্রদায়ও নাই। নিমাতের সংখ্যা দাক্ষি- 
গাঁত্যে দৃষ্ট হয়। বাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়। বাস করিয়াছিলেন, তাহারা আঁচারে 
ব্যবহারে এক্ষণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরই অন্তভুক্ত। 


৩৩৪ বৈষঞব-বিস্বৃতিণ 





অপ্তএব আলোচ্য গৌড়াস্ত-বৈষ্ণব সমাঞ্ধ এরূপ বিভিন্ন শ্রেনীতে বা থাকে বিভক্ত 
হইয়া পড়িবার ক।রণ অনুসন্ধান করিলে আমর! দেখিতে পাই--ন্বদেশ, স্্জাতি- 
বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে বাস, কৌলিক মত ও ধন্দর পরিত্যাগ করিয়া 
ভিন্নমত গ্রহণ ও ভিন্ন গুরুতনশিশ্তব স্বীকার ও ৪ বৈবাহিক আদান-প্রদানই এরূপ 
পৃথক্‌ শ্রেণী হইবার কারণ । 


বাঙলার অপিকাংশ গৃহী বৈষ্ণব যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন'সময়ে আসিয়া বাস 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অনেকেই দ্বিজাঁতিবর্ণ, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কর্তিপয় 
দিগদর্শন করা ষাইতেছে। অন্বেষণ করিলে বাঙ্গলার প্রত্যেক দ্ধেলার এইরূপ 
শত সহত্ম গৌড়দ্ত-বৈদিক বৈষ্ণবের পরিচয় সংগৃহীত হইতে পারে। মেদিনীপুর 
জেলায় এই সকল বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মহা (19165) রিজলি দাহেবও 
অন্যান্য উপশ্রেণীর বৈষ্ণব হইতে এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদের পার্থক্য স্ছচিত করিয়া 
লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন--17) 0১৩ 13150110601 00107279916) 01068 ০01%9- 
19129101017 01 006 139151)1917) 0856 56017)5 (0 0091 10 9017) [১011065 
107) 00250 065011060 2100৮6. 10 61000591005 01255565৪1৪ 
৪ 1৫০9671250 (1) 1961-8191)0210 ০0175156176 01 01)936 ৮71)096 
00105219101) (0 139151)121510) 08655 050]. 06)000. 11105 1)61019 
৯10 ($) 01017121/ 139191)098199 081160 2130 4 13101001211 /1)0, 
915 50190050 (91085 ৪0010660. ৬ 9151)09190) 2 2, 16010 0966, 
অতএব আশা করি, এইরূপ সিদ্ধবংশীয় প্রসিদ্ধ শ্ীগাটের প্রাচীন সম্দীচারী গৃহস্থ 
বৈধ্ব মাত্রেই হব স্ব বংশের বিবরণ লিখিয়! পাঠাইর়। গ্রন্থকারকে ভৎসাহিত 
করিবেন। সে সকল বিবরণ পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত কর! হইবে। 
অথবা এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট আকারেও মুদ্রিত হইতে পারিবে। গ্রন্থের কলেবর 
বৃদ্ধি ভয়ে সংক্ষেপে কয়েকটা বৈষ্ণব বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 





বৈদ্িক-বৈষণৰ বংশ। ৩৩৫ 


শ্রীযুক্ত, গোষ্ট তিহাল্লী সশ্রিক্গাল্ী | 
সাং ভীমপুর--+তারকেশ্বর--হুগলী। 

খৃষ্টীয় ১৬৩৬ (কেহ কেহ দন ১০৪১ যাঁল বলেন) রাজ] বিষুদ্াস রামনগরে 
রাজত্ব করেন। ক্রফোর্ড সাহেব হুগলী জেলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, খু্টায 
মষ্টাদশ শতাৰের প্রণমার্ধে অযোধ্য। প্রদেশে কালিঙগড় স্থানে বিষুদাস নামে এক 
বধুভক্ত ক্ষত্রিয় রাজা বাদ কাঁরতেন। তিনি অযোধ্যার নবাবের অত্যাচারে 
প্রপীড়িত হইয়া! জেলা হুগলী হরিপালের নিকটবন্তী রামন্গর গ্রামে আসিয়া বাস 
করেন। তীহার সঙ্গে তদনুগত তন্দেশব।সী বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত আসিয়া 
ছিলেন। ইহারা ছুই ভাই। কনিষ্ঠ ভার/মন্ত। জোষ্ঠ বিষুদাস। রাজ! বিষুদাস 
শশাপগ্রাম গলায় বাঁধিয়া নবাবের কাছে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৫০০ 
শত বিঘা জমি জায়গীর প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিষ সম্পত্তির ভার ভারামল্লের হস্তেই 
তন্ত থাকে, রাজ! বিফুদাঁস সর্বদা শ্রীভগবানের নাম চর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। 
লছমীনারায়ণ নাঁমে উক্ত বিষুখদাসের একজন গুরুত্রাতা ছিলেন। উহার! রুদ্র- 
সম্প্রদায় ব্রিকুটাচার্য্য স্বামীর নিকট মন্্ গ্রহণ করেন। উক্ত লছমীনারায়ণ সিদ্ধ 
বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি খড় পায়ে দিয়! গ্রবল দামোদর নদ পার হুইয়াছিলেন বণিয়া 
গ্রসিদ্ধি আছে। লছমীনারায়ণ ভরদ্বাজ গোত্রীয় সরোরিয়া ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। লছমীনারায়ণের পুত্র রঘুনাথ ধনেখালি থানার অধীন আলা গ্রামে বাস 
করেন। পরে এ স্থানে কয়েক পুরুষ গত হুইলে রাইচরণ প্রভৃতি সপ্তত্রাতা 
ম্যালেরিয়।য় ধ্বংস. প্রাপ্ত হইলে রাইচরণের পুত্র মাধব তদানীন্তন তারকেসশ্বরের মোহস্ত 
রঘুনাথ গিরির অনুগ্রহে তারকেশ্বরের নিকটবর্তী ভীমপুর গ্রামে বাদ করেন এবং 
শ্ীত্রীতারকনাথদেবের নাটমন্দিরে কীর্তন গানে নিয়োজিত হন। পরে শ্রীযুক্ত 
সতীশচগ্ত্র গিরির আমলে নানা বিশৃঙ্খলতা বশতঃ উক্ত কাধ্য ত্যাগ. করিতে বাধ্য 
হন। বংশ-তাঁলিকা-_ 


৩৩৬ বৈষ্ঃব-বিবুতি | 
মিরিরিবা রর রি 
তরদ্বাজ গোত্রীয় 
লচশীনা্লান্্ণ। | 


পনি সপ সত 


| | 
রাঃ জগনাথ 
| পারিনা 
কেশবলাল রামেশ্বর (ইহাদের শাখা এখন জেলা 
হুগলী পাড়ান্ব গ্রামে ৰাস 
করিতেছেন। ) 


টি 


ও পপ্প্শশপিশীস্প শিক 


| | | 
তি নারায়ণ জগদানন্ধ 


প্রেমদান (ইহাদের বংশ বর্ধমান -কালনা গ্রামে 


কৃষঙ্খদ।স 
ূ আছে ।) 


| | 
চৈতন্ত দাস ভগবান দস 
রাইচরণ কানাইলাল (ইহাদের বংশ জেলা বর্ধমান--শালালপুর 





গ্রামে আছে ।) 
রঃ 
পর 
ৃ | 
গোপাল শক 
উনীব স্তন ভভানদী প্রসাদ দীসল। 


সাং--কুমরুল-_-ভ্গলী । 
বছ প্রাচীন বৈষ্ঞব বংশ । ইহারা মূলে রামাং-মন্প্রদায়ী বৈষঃব ছিলেন । 
পরে গৌড়ীয় বৈধবগণের সহিত আান-প্রদানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ ভুল হন। 


শ.তালিকা । ৩৩৭ 








তক্তি-রাজ্যে রীগ্তামানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতাব দর্শনে উই।র পূর্বপরুষ শ্রীজগদা- 
নন্দ ঠাকুর জনৈক শ্রগ্ামানন্দ-শিক্ধান্থশিষ্য বৈষ্ণব সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । উক্ত জগদানন্দ ঠাকুর হইতে বংশ-তাঁলিকা _- 
শ্রীজগদানল্দলাকুল্ 
টি 


| 
নিত্যানন্দ 





[1 
হৃদয় নীলক্ঠ মাখম ভভামদা 


|... | গোপাল 
কঃ অনদ। বিপিন 
জ্রীমুত্ত- বিজন্বক্ম্ও অধিকারী । 
সাং শিয়্ালী--জেলা বদ্ধমান। 

১৬২৭ থু:অবে তাঁরকেশ্বরের নিকটবর্তী রামনগরে রাজা বিষুগদাস রাজত্ব 
করেন। ইনি শ্রী-সন্প্রধায়ী পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সর্বদ! শ্ীশালগ্রামশিল! গলায় 
বাহিয়া রাখতেন । তিনি তীর্ঘবাত্রা উ প্রলক্ষে মথুরাধামে গমন করিলে “গে।পীলাল 
মিশ্র" নামক এক অনহায় মাথুর ত্রাঙ্ধণ বালক তাহার আশ্রিত হইয়। যামনগরে 
আগমন করেন। বৈষ্ণব ব্বাজার সঙ্গ-গুণে গোপীলালের হৃদয়ে বৈষ্ঃবন্থ পরিপ্মুট 
হইয়া উঠে। রাজার মৃত্যুর পর গোগীল/ল নিরাশ্রয় হই পড়িলেন। বঙ্গীয় 


৪৩ 


৬৩৮ | বৈষহ-বিষৃক্তি | 





ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলিগ্যের কঠিন বন্ধন বশত: গোগীলালের প্রবেশ ছূর্ঘঠ হইয়া 
উঠিল। তখন পাত্রজে দ্বেশে গ্রত্যাঁগমনও হংসাধ্য | সুতরাং বাধ্য হইয়া 
বৈষ্ণবতার প্রবল আকর্ষণে ভিনি জেলা হুগলী ধনিয়াখাঁলি থানার অধীন 
দেবীপূর গ্রামে ব্রঙ্গ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গদাধর মহাস্তের কন্তাকে বিবাহ করিয়া তথায় 
'অবস্থিত্তিকরেন। এই গোপীলাল মিশর ঠাকুর হইতে উক্ত বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী 
অধস্তন ঘাদশ পুরুষ । বিজয়ের পিতা অক্ষয় চন্ত্রু শশুরের বদ্ধমানের বাজ-গ্রদত্ত 
ভূ-সম্পতি গ্রীণ হইরা উক্ত শিয়ালী গ্রামে শগুরালয়ে বাঁস করেন। ৰংশ- 
ভালিক। ৩৩৯ এর পাতায় দেওয়া গেল। 


'শ-তালিকা। ৩৩৯, 





ঘাহম্পত্য গোত্রীয় 
গোলীল্াজ্ শিশ্ী-লীন্কুর | 


এ 


| ৃ 
জনাদিন জগন্নাথ (ইষায় বংশধরগণ গজায়াম- 


ও পুরে বাস কদ্ধিতেছ্ছেন।) 
ধ 
না 


| | 
নাবায়ণ সা 
রামকৃষঃ 
রি 


ণ | 
টিরাদ পরমানন্দ ( গেলায়াম) 
এ 


চি টা রা 
যুমাথ, চিনি ঝসবিহারী, সীতারাস, অধৈত্ধ। পূর্ণ, উদয় 


| | 1 | | 
দীননাথ। হরিদাস, ছু টি নিবারপ। 


গোবর্ধন 1777 
বিজয় ধনকৃঙঃ 


অমঙ্গমোহন। 


৩৪০ বৈষববিবৃতি | 


পা পলি আরজ পপ পপ সর পাপ লস পসরা অপি সি 


উতীস্ুক্তন নন্দলাচল অবধ্ধিক্চাল্লী-ক্ষীগুন-ভিশ্ান্রল | 
সং শ্রমপুর, খানা আর|মৰাঁগ, জেলা হুগলী । 
ভরধাজ-গ্োত্রীয় শী-সম্প্রদ।রী মিদ্ধ রমিকদাসের অধস্তন অষ্টম পুরুষ । (১) 
রসিকদান, (২) রসমর, (৩) নরহরি, (8) রাঁজকৃষ্, (8) বড় কৃষ্ণদ্াস। (৬) 
প্রেমদাস, (৭) নীলমণি, ৮) নন্দলাল। 
উ্ীযুত্ত- কুগু?লিহান্্ী অধিক্ান্মী। 
শ্রীমান্‌ সাধন চন্দ্র ও সত্যচরণ অধিকারী । 
সাং সিংটা-জঙ্গলপাড়া, থান। উলুবেড়িরা, হাওড়া) 
নব।ব আলিবদ্ধা খাঁর রাজত্বকালে ১৭৩৫--৪* খুঃঅবে! বগী্দের (মারঠ1 
ঠৈম্তগণের) অত্যাচারে বাঙলার বহজনপদ ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিল । এই সময়ে 
দোগাছির।র রাজার বাড়ীও ৰগীদের কতৃক লুষ্ঠিত ও বিধবন্ত হইয়াছিল। অগ্যাপি 
রাজবাড়ীর গড় ও ধ্বংসাবশেষ বিদ্তমান আছে । এই রাজার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধ- 
মদনমোহন বিগ্রহ, শ্রীদ1মোদরশিলা, শী মস্ুন্দর, শ্রীগিরিধা রী, শ্রীবুন্ব।বনচন্ত্র জীউ 
এভৃপ্ঠি দেবসেব।র ভার ভতর-পশ্চিম প্রদেশীয়, এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের উপর স্তত্ত 
ডিল। নাম“ চতুতজ ঠাকুর ৮-_সম্ভবতঃ মৈথিণি ব্রাহ্মণ হইবেন। তাহার গ্রকটা 
কন! ছিনেন। শাগ্ডল্াগেত্র-বন্যয-ৰংশীয় সুরেশ্বর শর্শম।র সহিত চতুত' জের ক্ঠার 
বিবাহ হয়।. চতুতু'জ জামাতাকে বৈষৰ ধর্মে দীক্ষিত করেন। কাজেই নুদেশ্বর 
কুণীন ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পৃথক্‌ হইয় অবস্থিতি করেন। চতুতু্জের লোঁকাস্তরের 
পর নুরেশ্বয় উক্ত পৃজারীর পদে অভিযক্ত হন। সুরেশ্বরের পুত্র গৌরমোহনের 
অল্প বয়সেই পিতৃৰিয়োগ হয়। এই সময়েই বীর অত্যাচারে রাঁজবাঁড়ী ধ্বংস 
হওয়ায় গৌরমোহন শ্রীৰিগ্রহা্ি লইরা সিংটা-জঙ্গলপাড়া গ্রামে জাসিরা বাস 
করেন। তিনি রাটীয় ব্রা্গণ-সমান্ধে আর প্রবেশ করিতে অভিলাধী ন। হুইয়! 
বাণিদাওয়ানগঞ্জ গ্রামে গৌড়াস্ত বৈদিক-বৈষষ বংশীয় লক্ষমীকাত্ত ব্রজবাসীর কন্তাবে 
বিবাহ করেন। গৌরমে|হুনের বংশলতা | বথা-- 


'শৃ-তালিকা ৷ ৩৪১ 


চতুভুজি লীাকুব। 
্ববেশ্বর বন্দ ( জ।ম।তা ) শ।শিগ্য গোতীয়। 


গৌরমোহন 
] 
গগন 
গোপীলাল গাবদ্ধন 
টিটি ৭ শি নন 
গীতান্বর 4 
| 
টি ক হরিদাস 
হ্ছনাথ মুকুন্দ শশীতৃষণ | 
ূ | রা ্তিলাল 
সাধন কুপ্বিহারী | | 
সত্য মগ্গথ 
শ্রীমুক্ত- ল্লাখাল চন্দ্র সাকুষ্জী। 


সাংগজ।- থানা উলুবেড়িয়া, হাওড়া । 

অতি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। থৃঠায় পদ শতাব্দীর মধাভাগে ধা চা্ধয 
লদারী * ্রীহননরানদ ঠাকুর” নামক এক অন্ন সাধু খই স্থানে আসি 
অবস্থান করেন। তিনি শ্ীধালগোপালের উপাঁনক ছিলেন। অন্তাপি এই শ্রুবাল 
গোপালই ইহাদের কুলদেৰতা। দাধুবহ লৌকের অনুরোধে 'যামভঙ্গদাস' শামক 
এক রামাৎ বৈষবের ক্ষন্তাকে বিবাহ করি] সংসারী হন। মুনারাননন ঠাকুরেন 
অধন্তন ৬ পুরুষের পর ৭ম? দ্ধপচরণ ঠাকুর ” সিদ্ধিলা করিয়া সাধারণের নিকট 
বিশেষ সমাদৃত হন। তৎগরে ৮ নীতানাথ ৯ জগনীথ ১০ হদনজাস ১১ রামচর়ণ 


৩৪২ বৈষ্$ব বিবৃতি । 





১২ হাঃ 
| | 
১৩ ক্ষেত্রমোইন মুকুন 
১৪ চি 1. হরিগ্রসম 
১৫ রগ 
ভীতু, শুর্তচীচল্সুণ অশ্রিক্গালী। 


গ্রাম__-শঙ্করপুর-__বর্ধমান। 
হাঃ সাং কদমতলা-- হাওড়] 
থু: ১৬শ শতাবীর প্রারস্তে শঙ্করপুরে " রামশরণ মিশ্র” নামফ পশ্চিম দেশীয় 
এক ভী-সম্প্রনধায়ী বৈষ্ণব কোন ধনীর গৃহে চাকুরী বৃদ্ধি অবলম্বন পুর্ব্বক সন্তরী্ষ 
বাস করেন। তিনি একমাত্র পুত্র শিউ গ্রলাদকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে 
শিৰ প্রসাদ অনন্য পার্ইয়। এক ব্দসপ্প্রদায়ী বৈষণবের কন্তাকে বিবাহ করেন। 
র্টা বাবু এই শিবপ্রসাদের অধস্তন ৯ম পুরুষ । বথা--১ রামপ্রসাদ ২ হরিহয় 
৩ সুকুনদ ৪ বলাই ৫ কানাই ৬ ভোতাবাঁম ৭ জয়কৃষঃ ৮ ভোলানাধ কবিরাজ (ইনি 
শ্রীরামপুরে শগ্ুরালযে আসিয়া বাস করেন) ৯ ধূর্জটী | 


তীন্যুত্তন মুক্সাক্রিমোহন দেন গোত্দামী। 
সাং মহাম্মদপুর,_-ভগবানপুর, মেদিনীপুর--জেল!। 
অতি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। ইহাদের বীজপুরুষ দাক্ষিণাত্য গ্রদেশীয় মধ্বা- 
চা্ধা-সমপ্রদায়ী বৈধ)ব মহাত্ম।। ইহার পরবর্তী ৮ পুরুষের বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায় না। গ্রীকষ্চগ্রসাদদেব গোস্বামী হইতেই বংশধার! বিবৃত হছইতেছে। কালি- 
মোহনপুর ৬গোবিন্বজীউর ঠাকুর বাঁড়ীই উক্ত মুরারিযোহনের শগুয বাড়ী। 


শা*তালিক|। ৩৪৪ 








মাতৃলালয়_সভগবানপুর-_্রীই৬হরিঠাকুরের পাটি এবং পিসাবাড়ী-্রীপাট 
মোহাড়_-ঞ্্রীমদন মোহন জীউ ঠাকুর বাড়ী। বংশধারা --. 
১।-ব্রন্দসম্প্রদ্গাস্্রী বেস । 


গা রা ৬ ্ ৬ 


| 
৯ পিনিরগা 


| [ 
৪ বেচারাম 
লোকনাথ বা 


| 77171. 
ও কানাই বলরাম তীম্‌ 
| [ 
বাঁধচয়ণ ডে 
র্ 


ক্ষেএমোহুন | | ৰা 
৬০১১২ শি এ% লীতারাম 
1 211-% | 
গুলি, অধর, শৈল। গিরিশ, গৌঁসাই | স্ববন | ও 
এ |. | | রাখাল বর্ধিম 
ম্বখ পুর্ণচজ টার খু দামোদর 


সামেশ্বর | ] 
জ্যোতি দেবেন্দ্র সুরেন 
ভনী'ুক্তব লীলম্মশি দেব গোত্ীমী | 
ভ্লী সত" তালিনী চল্পণ দেব লোস্সীমী। 
শীপাট কিশোরপুর-_জেলা মেদিনীপুর । 
ছিজ কালিদ্দী ঠাফুরই এই বংশের বীজ পুরুষ । ইনি শ্রীমৎ রসিকানঙগ 


৩৪৪ বেঞ্চব-বিবৃতি | 


। 
পিপিপি পা 





দেবের শিষ্ঠ । যথ1 « রসিক মললে ৮-- 
| « রসিকের শিষ্য কালিন্দী ছিজবর। 
রসিকের চরণ ধাহ্ার নিজঘর ॥” 

১৬৪০--৪৫ খৃঃঅন্দের মধ্যে কালিন্দী ঠ1কুর শ্ীমদ্‌ রসিকের চরণে আজ্ম- 
বিক্রশ্ন করেন। ইনি পরম সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন । ইহার শিষ্যশাখা বহু বিস্তৃত । 
ছুগণী, হ।ওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় ইহার বহু বংশশাখা বিদ্ধমান আছে। ইহার 
অলৌকিক ঘটনাঁর কথা লিখিতে গেলে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ হয়। ইনি শ্রীপাট 
কিশোরপুরে শ্রী্রীরাধাংল্লত ও শ্রীশ্রশ্তামনুন্মর ধিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। 
উক্ত শ্রীপীলমণি ও শ্রীতারিণীচরণ দেব শ্রীমৎ কাঝিন্দী ঠাকুরের অধস্তন দ্বাদশ 
পুরুষ । ১০ প্রেমটাদ ১১ দীনবন্ধু ১২ শীলমণি। 


উ্ীসুস্ত হল্পনান্লাস্রণ দাঁস্প অনপ্বথিক্াল্ী। 
সাং ছোট ডদয়পুর- কাখি মহকুমা, 
মেদিনীপুর । 
ইহারা ব্রহ্গন্প্রদদায়ী বৈষ্ণব । বহু প্রাচীন বংশ, কায়স্থ, মাহিত্্য গ্রভৃতি 
জাতি ইহাদের শিষ্চ। বীজপুরুষ রঘুনাথদাঁদ-_রামাৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, ছিলেন। 
ইহার বংশধর পরে শ্রীবংশীবদনানন্দের শাখার অন্ততুক্ত হন। উক্ত হরনারায়ণ 
বাবু রঘুনাথ হইতে অধস্তন ১*ম, পুরুষ। 


রীম্ুত্ত শীল ম্মোহাভ্ত। 
সাং হারদী, চুয়াভাল|-_নদীয়। | 
্‌ অযোধ্যা গ্রদেশ হইতে ৭ পাঁধু জঙগলানন্দ ” প্রথমে নবন্ধীপে আগমন করেন। 
ইনি নিমাৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। পরে হরদা গ্রামে জনৈক ব্রহ্গ-সম্প্রদায়ী 
বৈষ্ণবের কন্াকে বিবাহ করিয়া] সংমারী হন। নীলকণ্ঠ বাঁবুর পিতাঁর নাম অটল 
বিহারী মোহস্ত। - ইহণাদের বাড়ীতে শ্রীরাঁধাবল্লভ জীউর দেবা প্রকাশ আছে। 


'শ-ভালিকা। ৩৪৫ 


কন্্কার, মাহিস্য, সুবর্ণবণিক লাহা, যোগী, জাতীয় বহু শিষ্য আছেন। সাঁধু জঙ্গলা 
নন্দ হইতে নীলকণ্ঠ অধস্তন ৮ম, পুরুষ । 


শামুক প্যান্লিকমোহন দীন, 3.4 ভত 
রামমোহন-ত্রিপুরা | 
ইছছীর বংশের বীজপুরুষ আত্মরাম দাস খৈব-সাঁধু ছিলেন । পরে বর্গ" 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্বক বৈষ্ণৰ-কন্তা বিবাহ করিম গৃহস্থ হন এবং 
শ্রীরাধামাধব জীউর দেবা! প্রকাঁশ করেন। বথা--১ আত্মারম ২ বুন্দাবন ৩ 
গৌরাঙ্গদাস (১২৬ বৃৎসর জীবিত ছিলেন) ৪ রূপরাম « ধর্নারায়ণ ৬ প্যারিমোহন। 


উ্রীম্বুত্ত লম্্ীক্ষান্ত অধিকাল্ী। 
সুত্রীগড়__শান্তিপুর-ন্দীয়া | 

শাঙিল্য-গোত্রীয় কমল]কর গঙ্গোপাধ্যায় সন্ত্রীক বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয় করিয়! 
বৈষ্ণবের গৃহেই পুত্র কন্তার বিবাহের আদান প্রদান করেন। এজন্ত তিনি রাট়ীয় 
কুলীন ব্রহ্ষণ-সমাজের সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হুন। তদবধি পুরুযাচুত্রমে বৈদিক 
বৈষ্বের সহ্িতই আদান প্রন হইতেছে। বক্ষমীবাবুর মাতামহ বংশও ৬ভজছরি 
গোস্বামীর বংশ। ইহীরা শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় শ।খা, আধিৰাঁম যশোহর গোপাল 
নগর। বর্তমান রাগাঘাট। ভজহর গোস্বামী শ্রীতাগবতে বিশেষ পা্িত্য লাভ 
করিয়া ৬প্রদন্ন কুমার ঠাকুরের নিকট “ জ[গবতভূষণ ৮” উপাধি লাভ করেন। 
লক্ষ্মী বাবুর বংশ তালিকা ।-_ 


এ 


৩৪৬ বৈষণব-বিবৃতি। 





স্পাঙি্য গোত্রীস্্ 
কঙ্গলাকর (গঙ্গো) 


তাতৈত চক্র অধিকারী 
| 


বা 
টা 


গদাধর 


টা 
উ্ীসুত্ত ল্াথাক্গান্ভ গোচ্ছামী। 
শ্রীপাট রাড়তখ|না-_খানাকুল, হুগলী । 

ইইাদের বীজ পুরুষ রামস্বরূপ তেওয়ারী-_শ্রী-সম্প্রদায়ী আচারী বৈষ্ণব 
ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ সন্ত্রীক চন্দ্রকোণায় আসিয়া বা করেন। পরে 
শ্রমন্নিত্যানন্দ গ্রভু যখন খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীমদ্‌ অতিরাঁম গোস্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসেন, জেই সময়ে রামন্ববূপ শ্রীমনিতানন্দের কৃপা লাভ করেন 
এবং উদদয়পুর গ্রামে বাস করেন। বাটীতে পূর্ববপর শ্রাখ।লগ্রামশিল! সেবা প্রকাশ 
, আছেন! ইহাদের বৃতর কায়স্থ, মাহিম্য, তিলিঃ ত্তবায় প্রভৃতি শিষ্য আছেন। 
_শ্বাধাকান্ত গোশ্বামী উক্ত রামস্বরূপ হইতে দশম পুরুষ। যথা--১ রামন্বরূপ 
২ গতির, ৩ গদাধর, ৪ শ্তামঠাদ, ৫ শ্রীধর,। ৬ পাচকড়ি। ৭ যাদব, ৮ অধর, 
৯ গোষ্টবিহারী, ১* রাধাকান্ত। 

ভীম্বুক্ত ভুবনমোহন অধ্িকান্ী। 
সাং বিরহী, রাণ[ঘাট--নদীয়া । 

ইাদের বংশের আদি পুরুষ মধবাচারধ্য সম্প্রদায়ী। শ্রীমন্মাধবেন্্র পুরীর 

শিল্যান্থশিষ্য গোবিন্দাচাধ্য. তিনি হিন্দষ্থানী ছিলেন। বৈদিক বৈষণবের গৃহে 


ংশ-তালিকা। ৩৪৭ 


১ ১০০ 


বিষাহ করিয়! বাঙ্গলার অধিবাদী হন। তাহার পর হইছে বর্ভৃমান তুষনবাবু 
পর্য্যন্ত ঘাদশ পুরুষ। প্রথম ৭ পূরুষের নাম অজ্ঞাত। ৮ শ্রীদাম, ৯ মুরারি 
১০ বৃন্দাবন, ১১ সনাভন, ১২ ভূবনমোহন । 

উক্ত জেলায়__রাজীবপুর পোষ্টের অধীন ঈশ্বরীলাহা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিন 
চঙ্জ্র অধিকারী, শিমুরালি পো; অধীন সুতারগাছী গ্রামে শ্রীযুক্ত যুগল তন্ত্র 
জধিকারী, মোল্লাৰেলিয়! পোঃ অধীন ত্রাদ্মণবেড়িয় গ্রামে শ্রীযুক্ত মহন্ত চন্দ্র 
জধিকাঁরী এবং লুবর্পপুর পো: অদীন নাটশাল গ্রান্ে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহাঁরী 
ভাধিকারী এবং চুয়াডাঙ্গার " শ্রীমাধবধ|ম ” স্থাপয়িতা রাধামাধৰ মোহস্ত মোজার 
মহাশয়ের বংশও এন্কলে উল্লেখ যোগ্য। 


গুতীম্ু্তত অতল ক্ুত্রও অপ্িক্গান্ী। 
গ্রাম আলাঁটী__হুগলী। 
ইইাদের আদি নিবাস টাদুর গ্রামে। অভ্ভুল বাবুর পিতা আল!টা গ্রামে 
স্বীয় মাতুলালর়ে আসিয়া! বাদ ফরেন। ইহা ভরদ্বাজ-গোত্রীর মধবাচারী 
বৈষ্ব। শ্রীমদর অদ্বৈত গ্রতৃর শিষ্য-শাখ!। খৃষ্টার ১৫শ, শতাবের গ্রারস্তে 
“ কানু গৌন|ই " নামে এক সিদ্ধ পুরুষই এই বংশের বীজ পুরুষ। ঠাকুর কানু 
গৌসাই হইতে অপস্তন অতুল বাবু পর্যান্ত ১৮ পুরুষ। এই ঠাকুর “কানু গৌমাই/ 
ৰাঙগলী কি পশ্চিমদেশবানী ছিলেন তাহ জানিতে পারা যাঁর নাই। | 


উীমুস্ত উপ্ে্র নাথ অধিকানী। 
সাং ভিহ্বাতপুর-- হুগলী । 
প্রাচীন বৈষ্ঞব বংশ। মূলে রামাৎ-সম্প্রদায়ী জাঁত-বৈষ্কব। এক্ষণে 
গৌড়ীয় সম্প্রদ|যের অন্তরক্ত। ইহারা দক্ষিণ-পশ্চিমদেশ হইতে আঁগিয়। এখানে, 
বাম করেন তদবধি ইহার! ১০1১২ পুরুষ এখানে বাঁস করিতেছেন। 


৩৪৮ .. বৈষ্ব-বিবৃতি 








ভরদাজ-গোত্রীয় 
নীস্ব ভক ভোোোলানাথ মোহভ্ত। 
গ্রাম রম্থলপুর- জেল! হুগলী। 
ইহশরা মূলে নাগা-মশ্রদাযী বৈষ্ণব । ইহারা রামাৎ গৃহস্থের ভান করি- 
লেও শ্্রীরাধাকৃষ্ণের উপাঁসক ; ইহা শ্রীমন্‌ মাধবেন্দ্রপুরীর ভক্তি-ধর্মন প্রচারের পূর্ণ 
নিদর্শন । বাড়ীতে *শ্রীরাধামদনমোহন” বিগ্রহের সেবা গ্রকাশ আছেন। নবাব 
আলিবদ্দী খা রাজত্বের কিছু পূর্বে এই রসুলপুর গ্রামে (পূর্বে এই গ্রামের নাম 
গোবিন্দপুর ছিল) এক ব্রাঙ্গণ রাজ! রাজত্ব করিতেন, এই রাঁজ-সংসারে ঝ্মোপলক্ষে 
উহার পুর্ববপুরুষেরা পশ্চিম দেশ হইতে আমিয়৷ এইখানে বাস করেন। “'বড়পীর 
সাহেব” নামক এক মুসলমান ফকিরের অত্যাচারে রাজবংশ ধবংস হইলে গোবিন্দ- 
. পুর গ্রামের নাম 'রহ্ুলপুর? হয়। রন্গলনুর গ্রামে ইহারা অনুমান ১৬।১৮ পুরুষ 
বাস করিতেছেন। 
শ্রীমান্‌ অু.গ্রল কিশ্োন্স অধিকান্সী। 
সাং ডিহিভুরস্ুট--জেল হুগলী : | 
. ইহার বংশের আদি পুরুষ শ্রী-মম্প্রদায়ী বৈষৰ ছিলেন। যাঁধাৰর অর্থাৎ 
“. ভ্রমণকারীর বেশে আদিয় দপরিজন এই গ্রামে বাস করেন। ১২১৩ পুরুষ এই 
_ খানে বাম করিতেছেন। এক্ষণে ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ী। 
টমীন্যুস্ত গোপাল চন্দ্র মোহভ্ত। 
সাং নিমভাঙগী--আ[রামবাগ-_হুগলী। 

পশ্চিমোত্বর প্রদেশ হইতে খুঃ ১৭শ, শতাব্দের শেষভাগে জটাধারী মোহ্ত্ব 
নামক এক রামাৎ সাঁধুস-পরিবারে দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিমডালী গ্রামে 
 জাসিয়া বাম করেন। তিনি এই স্থানে এক পাঠ স্থ।পন করিয়া শী্ীমীতারাদ। 


বংশ-তালিকা | ৩৪৯ 
শ্রীহনুমানজী, শ্রীরাধাকৃষ ও শ্রীশ্রীধরশিলার সেব1 প্রকাশ করেন। মোহস্ত 
ঠাকুরের ছুইজন অতি নিকট আত্মীয়! (ছুই ভগিনী) সঙ্গে ছিলেন । একজনের 
নাম শ্রীমতী খুলী, কনিষ্ঠার নাম শ্রীমতী সোন1। এই সোনার ১টা বালিকা কন্তাও 
সঙ্গে ছিল। মোহন্ত ঠাকুরের কৃষ্ণমোহন তেওয়ারী নামে একটা বালক শিষ্য ছিলেন, 
বার্ধক্যবশতঃ মহান্ত ঠাকুর তাহ'র হস্তে শ্রীবিগ্রহ-সেবাভার স্তম্ভ করেন । জটাধারী 
সাধুর একাস্তিকী ভক্তি-নিষ্ঠার কারণ লোকে তীহাকে মোহান্তজী বলিয়া ডাকিতেন। 
মোহান্তের অগ্রকটের পর তাহার দুই ভগিনী, মোহস্ত স্বরূপে শ্রীবিগ্রহ-সেবার 
তত্বাধধান করিতেন। এমন কি তাঁহারা নিজেও শ্রীধর শিলাদি অর্চনা করিতেন। 
পরে শ্রীমতী সোনার কন্তার সহিত পুজারী কৃষ্ণমোহন তেওয়ারীর বিবাহ হয়। 
অনন্তর কষ্চমোহনের একটা পুত্র সম্ত/ন জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণমোহনের মৃত্যু হয়। 
উক্ত গোনাদেবী এই শিশুকে লালন পালন করেন। শিগুর নাম মঙ্গল মোহ্স্ত। 
ইনি বাপণিদেওয়ানগঞ্জে এক গৌড়াপ্ত-বৈদিক বৈষ্ণবের বাড়ীতে বিবাহ 'করেন। 
বংশ-ধ।রা ) বথা”- 


৩৫৪ ফৈষব-বিবৃতি। 


টি 





জটা শ্বান্স মোহন । 


| | 
থুলি সোনা ( ভগিনী ঘয়) 


কুষ্মোহন তেওয়।রী ( জামতা ) 


| 
কমল 
| 
দি 
গোপাল টি 
| ূ | ূ | 
ফণীন্নু সনাতন বনু কালসোনা যুগলকৃঝ 


ভীম্ুত্তু চ্জিদানন্দ ছে অপ্রিকান্লী। 
গ্রাম কুমরুল__ জেলা হুগ(ল। 


এই বংশের মূল পুরুষ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় আচারী মন্প্রদায়ী জনৈক 
_ অভিবুদ্ধ সাধু। তাহার এক পুত্র শিশ্তরূপে পঙ্গে ছিলেন। তিনি তীর্থ 
ভ্রমণোপলক্ষে এই গ্রামে আসিয়া! উপস্থিত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
 শ্রখানে দেহ রঙ্গ! করেন। ইনি সাধারণের নিকট “ বুড়ো-ঠ|কুর ” নামে পরিচিত 
এবং অন্াবধি দেবতার ন্যায় পুঁজিত হইয়া আসিতেছেন। ইহার পুত্র কুমরুল 
 শ্রীষ্নবানী জনৈক গৌড়ান্ গৃহী বৈষ্ণবের কন্ত! বিবাহ করিয়৷ এই গ্রামেই অবস্থান 
 ক্বত্বেন। পুর্ববো সচ্চিদানন বাধু, বুড়ো ঠাকুর” হইতে অধস্তন অয়োদশ 
 গুরুষ। 


বংশ-তালিক|। ৩৫১. 





শ্ীমসুস্থ্দন অনধিক্াল্লী টানানানালিতি। 
(গ্রন্থকার ) 
গ্রাম পশ্িমপাঁড়ী, থানা আর|মবাঁগ--জেলা হুগলী | 
( শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের শ্ীপাট ) 


এই অধম গ্রস্থক।র উক্ত গ্রামে শ্রীমদ্‌ রাখালানন্দ ঠাকুর নামক দিদ্ধ পুরুষের 
বংশ জন্গ্রহণ করেন। আঙ্গিরস-গৌত্রীয় শ্রীরা্ব হুবে (দ্বিবেদী) নামক 
পশ্চিমোন্তর দেশবাসী জনৈক শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব এপরিবারে নীলাঁচলে যাইবার পথে 
গ্রীপট গোগীবন্লতপুরে শ্রীরমিকানন্দ প্রভুর অসামান্ত ভক্তি-গ্রতিভার পরিচয় 
পাইয়। তাহার কৃপ।সঙ্গ করেন। ঠাঁকুর রাঘবাঁচার্যয, শ্রী-সপ্প্রদায়ের যুলশাখা আচাবী- 
সম্প্রদীরভুত্ত ছিলেন বিয়া! সাঁণারণত: তিনি * রাঘবাচারিয় '* ৰ| ছুবে ঠাকুর 
নামেই অভিহিত ছিলেন। আচাধ্য হইতেই আবচারী উপাধির স্যষ্টি। ঠাকুর 
রাঁঘবাচাধ্য শ্রীরসিকানন্দ গাভুর কৃপা লাভ করিয়া ভাহার চরণে আত্ম-বিক্রয 
করেন। অতঃপর তাহার আঁর শ্রীনীল)চল গমন করা হইল ন]। শ্রীগুরু- 
কপাবলে এখানেই তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হুওয়াঁয় চরিতার্থতা লান্ত করেন। 
« রূ্লিক মঙগল' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে 
« বূসিকের শিহ্য ' ছুবে ” ছ্বিজ ভাগ্যবান। 
রূসিকেন্ত্রচন্দ্র বিনা! ন| জানয়ে আন ॥'৮ পঃবিঃ ১৪ লহরী। 
ঠ|কুর ব|ঘবাচার্ধ্য অতঃপর শ্রীগুরুদত্ত “শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর” নাম প্রাপ্ত 
হইয়া কিছুকাল শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে স-পরিবারে অবস্থান করেন। তাহার 
পরিজনের মধ্যে একটা শিশু পুত্র ও পত্রী । শ্রীগুরুদেৰের আদেশে এবং নিঞ্জের 
ইচ্ছাক্রমে ঠাকুর শ্রীমহাগ্রতৃর জন্মস্থান শ্রীধাম নবন্ধীপে বাঁদ করিবার মনস্থ করিয়! 
শুভ যাত্রা করেন। চন্ত্রকোণাগ্রমে আচারী সম্প্রদায়ের যে মঠ আছে, তথায় ঠাকুরের 
পরিচিত জনৈক আচারী সাধু অবস্থান করিতেন-_-ঠাকুর তাহার সঙ্গ পাইয়া পরমা- 


২ বৈষণব-বিস্বৃতি। 








লনে কিছুদিন তাহার আশ্রমে বাদ করেন। প্রায়ই তত্ব-সিদ্ধাত্ত লইয়া ঠাকুরের 
সহিত সীধুর বাদ-বিতর্ক হইত। এজন্য ঠ|কুর আর তথায় অবস্থান না করিয়া 
পুনরায় শ্রীধামের দিকে গুভবাত্রা করেন। ঘটনাচক্রে তিনি উপরোক্ত আলাটা 
পশ্চিমপাড়া গ্রামে আদিয়। পত্রীর অসুস্থতা নিবন্ধন উক্ত গ্রামবাসী পরুম ভক্ত 
মধুর মিন্দা নামক এক বর্দিধু মাহিত্য গৃহস্থের বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই 
থানেই তাহার পত়ী-বিয়োগ ঘটিলে, অনতিদূরবন্তা গোবদ্ধীন চকু নাঁমক পল্লিস্থিত 
কঙ্জদাস মোহস্ত নামক এক বৈষ্ুবের আশ্রয় শিশুটাকে রাখিয়া “কানানদীর' ৃ 
তীরবন্তী পশ্চিমপাড়া ও চক গোবর্ধন গ্রামের মিলন স্থানে একটী কুটার বাঁধিয়া 
ঠাঁকুর রাখালানন্দ শেষ জীবন 'ভজন-সাধনে অতিবাহিত করেন। তাহার এই 
'আঁত্রমটী বিবিধ তরুলতা সমাকীর্ণ ধধষি-আশ্রমের মত ছিল; যদিও বন্ার প্রকোপে 
এক্ষণে পাকা-সমাধিমঞ্চ ব্যভীত কোন চিহ্ন মাত্র নাই, তথাপি অগ্তাবধি 
উহ! « বৈষ্ণব-গৌসাইর বাগান ” নামে গুসিদ্ধ। এই শ্রীরাখালাননা ঠাকুরের 
পাটে প্রতি পৌষসংক্রান্তিতে মহাসমারোহে তাঁহার তিরে।ভাব মহোৎসব হইয়া 
থাকে। শ্রপণ্তামানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীরনিকানন্দ প্রভুর সহিত ঠাকুরের 
মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীঠাকুর রাখালানন্দ গুরুদেবের প্রচুর কৃপাশক্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ পুরুষের অলৌকিক প্রভাবের অনেক জনশ্রুতি 
আছে। হান করিতে গিয়। ঠাকুরের জপ-আঁহিকে অনেক সময় ব্যয়িত হইত, 
সে লময়ে জানের ঘাটে স্ত্রীলোকেরা গ্গান করিতে ন! পারায় বড় বিরক্ত হইত। 
ঠাক্কুর তাহ! বুঝিতে প1রিয়া শ্ীপাটের অনতিদুরে খোস্তা (মৃত্তিকা খননের ক্ষুদ্র 
হজ্জ বিশেষ ) নিয়! তিন দ্রিনের মধ্যে একটা নাতিক্ুদ্র পুষ্ষরিণী খনন করেন। এক 
শাক্ত বাঙ্গণ ছৃষ্ট-বুদ্ধি গ্রযুক্ত ঠাকুরকে সেবার জন্ত ছাঁগনাংন দিয়ছিলেন, কিন্ত 
- ঠাকুরের অমানুষী ভক্তি সিদ্ধিতে তাহা টাপা ফুলে পরিণত হ্ইয়াছিল। তিনি কদম- 
গাছে আন ফলাইয়াছিলেন। আজ পর্ধ্স্ত কোন বৃক্ষ ফলবান হইতে বিলম্ব হইলে 
শোকে ঠাকুরের সমাধির কাছে মানত করিয়! থাকে। মানত ১অনুসারে ফলও 


বংশ-তালিক ৷ ৩৫৩. 








ফলে। প্রবাদ আছে ঠাকুর নিজের সমাধির জগ নিজেই গর্ত খনন করিয়া" 
ছিলেন। ছ্বথাকালে তীহাকে সখগীহিত করা হইয়াছে; কিন্তু সমাধির ৩ দিন্‌ 
পরে তাহার সহিত দুর দেশে কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইয়াছে, ঠাকুর 
তাহাদিগকে বলিয়াছেন” আমি শ্রীবুন্দাবন যাঁইতেছি।” তাহারা! দেশে আসিয়া 
ভাঁশিলেন, তিনি ও দিন পূর্ব্বে দেহ রক্ষা! করিয়াছেন। অথচ সমাধি স্থানের কোন 
ব্যতায় ঘটে নাই। শ্রীঠাকুর প্রতিদিন যে “ শ্রীঞ্রীধর শিলা ” অর্চনা করিতেন, 
তদীয় বংশদরগণ তাহা আঅগ্তাপি পুজা করিয়া আসিতেছেন। ১৬৪*--৪৫ খুঃ 
অবে শ্রঠাকুর রাখাল|নন্দ শ্রীরফিকানন্দ দেবের কৃপালাভ করেন। পূর্বোক্ত 
বুষ্ণদাস মহান্তের একটা কন্যা ছিল। যথাকালে ঠাকুরের পুত্র জীরাধামোহন 
দেবের সহিত ভাহাঁর বিবাহ হয়। উক্ত কৃঞ্ছদাপের সঠিক পরিচয় পাওয়া ঘা 
.. নাই। শুন] যায়, দোঙালুক গ্রামে শ্রী ঈভিরামগোপালের যে শীখা-গোস্বমী বংশ 
আছে--কুষ্*দান সেই বংশের মহিত সংশ্লিট ছিলেন। এই জন্ত এক সময়ে উক্ত 
গোস্বামী বংশের এক ব্যক্তি পূর্বোক্ত « বৈষৰ গোসাঞ্ের বাগানের ” অংশ 
দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । উক্ত “ বৈষ্ণব বাগান ” মায় পুক্করিগী বাঁগাৎ 
ইত্তা |দতে ৮/ আট বিঘা ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি জমিদার মহা শয়গণ 
সমাধি স্থানের কিরদংশ বাদে সমস্ত জমি-বাগানাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া ঠাকুরের 
বংশধরগণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীঠাকুরের বংশ-তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রত 
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আঙ্গিরস-গেরতীয় শ্রী-আচারী সম্প্রথায়ী 


জরীল্লাহব্বাাম্্য দো ( দ্বিবেদী ) 
( শ্রীগরুদত্ত ন!ম-ঠাকুর জ্বীরাথাল।নন্দ ) 
| 


রাধামোছন ( খুঃ ১৬০* অন্ধ জীবিত ছিগেন ) 
|. _ | 
গে|কুলানন্দ এ 
| রি 
বনমালী | | 
জয়হরি কৃষ্ণহৰি (ইনি মেদিনীপুর জেলায় 
ৰান করেন)। 
| | | 
গৌরহর়ি মাধব গোপীবঙ্লত 


হরিবল্পভ (হৰ্রিমোহন ) 
| 


শি শশিশাাীস্পীশশীাপাশিশীপাপাটিিপপাীিপাপিপিপপিিপাপাপিপিসপিশাতিপিপপপা তা 





পপ 


1 
গোবিন্দ পুরচন্ত্র (ইনি গঙ্গ|তীরবন্তী বালী-উত্তর 
হিয়ার | পাড়ায় বাম করেন।) 
ণ | হরিদাস 
রা গোপাল 
2 টরিরর াোরে 
টা) ্‌ ৃ ৰা দীপ 
| সঞ্রুস্দুদ্ন সরেন্মোহনা  তুলসীপদ 
(শিশু) (তত্থবাচস্পতি) (ৰিষ্ঞ/বিনোদ ) 


| | 
( জীবাধম গ্রন্থকার ) রন 
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গ্রচ্থের কলেবর বুদ্ধি ভয়ে কয়েকটা দিগ্র্শন মাত্র করা হইল। প্রত্যেক 
জেল(র় অন্বেষণ করিলে এইরূপ শত শত প্রাচীন বংশীয় বৈদিক বৈষৰের বাঁজপুরুত 
যে দ্িজাতিবর্ণ, তাহা অত্রান্ত রূপে প্রতীরমান হুইবে। জাবার এইরূপ অনেক 
বৈষ্কব-বংশ ব্রাহ্মণ সমাজের সহিভ্ভও বে ধীরে ধীরে মিশিয় গিয়াছেন ও যাইতে- 
ছেন, অন্বেষণ করিপে গেরঁপ দৃষ্ান্তেরও অভাব হইবে না। আমরা আরও কঙিপদ্ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া সংক্ষেপে তাহাদের নামমাত্র উল্লেখ 
করিয়া এই অধ্যায়ের পরিলমাপ্তি করিতেছি । ভগণি_হিষ্নাস্তপুর গ্রাম নিবাসী 
যুক্ত প/চকড়ি অধিকারী, চিলেড ্গা-নিধাণী শ্রবুক্ত হন্দান পাখা ( উতৎ্কল 
দেশীয় ব্রাহ্মণ ), সিংটী-জঙ্গলপাড়া (হাবড়া) শ্রীযুক্ত দেবেন নাথ অধিকারী 
(বাটীতে ীশালগ্রামশিল! সেবা প্রকাশ আছে), ধাপধাড়া ( হুগলী ) নিবাসী 
শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র দেব অধকারী ( ইহাদের বহু মহিষ, লিঃ গোপ, করণ প্রভৃতি 
জাতায় শিহ আছেন), আঙহতার ( হাঁবড়া) শ্রীযুক্ত হৃদয় চন্দ্র দাস, ছগলী জেলা-- 
বলরাম বাটার (পিনুর থানা) শরীবুক্ত নন্দলাল অধিকারী, শ্রীযুক্ত হর্দাস 
অধিকারী, & চক্গে|বিন্দ নিবাসী শ্ীমুক্ত গৌড়াধারী দস, দক্ষিণ-বায়ানত নিবাসী 
(২৪ পরগণা ) শ্রীনুক্ত নগেন্দ্র নাঁথ অধিকারী, ২৪ পরগণা-ভেবিয়া নিবালী 
গ্রীযুক্ত রাজকৃষ্খ অধিকারী ও শ্রীযুক্ত রাধাৰান্ত কাব্য-ব্াকরণ তীর্থ, (ধান্ত 
কুড়িয়া হাই স্কালর পণ্ডিত) ২৪ পরগণা--তেতুণিয়'--কুলিয়। নিবানী ডাঁঃ শ্রীযুক্ত 
 ক্কালীচরণ অধিকারী । বর্ধনান_-আমাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভৃষণ অধিক।রী, 
বর্ধমান-_তাঁতশ।ল| নিবাসী পেন্সেন্‌ গরাণ্ত পুণিম ইনল্পেক্টর ৬অধর চন্ত্র দাসের 
ত্ রীযুক্ত ভোগানাগ দাদ, জেণ! এ-ছোট-বৈনান নিবাসা ্রযুক্ত ডাঃ হরিপদ 
মোহস্ত। বর্ধমান-__কাঁপনার শ্রাগোপাপ দাদ মোহস্ত, বীরভূম__লাহা নিবাসী 
্রীবুক বীর দাপ,  কয়থা__নিবাসী শ্রীযুক্ত বালক নাথ দাঁস, কলিকাতা! 
নেবুতলা শ্রীযুক্ত সারদা প্রাদ ঠাকুর, নদীরা_রাণাথাট নিবাসী দ্বজাভি-বৎসঙ্জ . 
ও বৈব-লন্মিলনীর প্রতিষ্ঠাত! মুক্ত রাধাকাস্ত গোস্ছামী, কাকনাড়ার যুক্ত 


১৫৬ বৈষ্ব-বিহৃতি । 
চিররির্ারেররাটিরি যারা হাত ০ 
ক্্ীনারাজণ দাস, মুর্শিদাবাদ কাদির শ্রীধুক্ত দুর্গাচরণ দাঁস (মোক্তার ), নদীয়া” 
গোড়াগহ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাখ কবিরাজ, বাওয়াণি-_নিবাপী শ্রযুক্ত কৃষ্ণগোপাল 
অধিকারী, হশোহর ভাগার ঘর--নিবাসী বিশিষ্ট সমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত পুগুতী- 
কাক্ষ ব্রতরদ্, ইনি “ সাত্বত-পদ্থতি ” (বৈঝুব দশক পদ্ধতি, “ শ্ীএকাদশী 
তন্ব”' প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা ),  গোপালনগর-নিধাসী শ্রীযুক্ত কৈলাশ ক্র 
মোহন্ত, কলিকাতা গড়পার--শ্রীযুক্ত হরিশচন্ত্র অধিকারী, বেহালা-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
মহেন্ নাথ অধিকারী, জেলা হাবড়া আমতা-গৌরীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস 
ও ভ্ীমান্‌ পার্ব্বতিচরণ অধিকারী, ভিহিডুরদীট্‌ নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস অধিকারী, 
হাবড়ী_-বাঁগনান--বান্ুদেবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন গোস্বামী (ইহাদের 
সহআধিক নবশীখাদি সঙ্জাতি শিষ্য আছেন ), বাকুড়া, আকুই- মীন্দাড়া__ 
নিবাসী শ্রীঘুক্ত ননদলাল অধিকারী, প্র বিষুপুর-_রথুনাথসায়র নিবাসী ভাঃ 
নীলমাধব দা--বীকুড়ার প্রযুক্ত নীলকঠ দাঁদ প্রভৃতি শত শত গৌড়াস্ক বৈদিক 
'বৈচবের বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আশী। করি, গৌড়াদ্ধ-বৈদিক-বৈষণব মাত্রেই 
স্ব স্ব বংশের বিবরণ লিখি পাঠায়! এই জীবাধম গ্রস্থকারকে উৎসাহিত 
করিবেন, ইহাই সাননয় অন্থরোধ 





৯১৬ 
চিপস পি সস 


উনবিংশ উল্লাস। 


জপ 5 (0 ১ পাপ 
সেল্সাস্‌ লিপোট্েল্প সমা.লোচিলা। 

১৮৭২ থুঃ অবের, ভারতীয় জনসংখা!র বিবরশীতে (065803 160010 
হিদদুজাতির গুণ, কর্ম ও সন্মানানুসারে থে বিভাগ হয়, তাহাতে বৈষ্ণব মাত্রকেই। 
অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গৌড়াগ্-বৈদিক-বৈষ্ণব এবং সংযোগী, আউল, বাউল, 
দরবেশ, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি থে কোন শ্রেণীর--আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় 
গ্রদান করিয়াছেন, এমন কি “ বৈষ্ণবী ৮ বলিয়! পরিচয়কারিনী গপিকাগণকেও 
বৈষ্ণব বর্ণের অন্ততূ্ত করিয়! মাধ্যমিক বর্ণ রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। 
মাধামিকবর্ণ_যাহারা। অপেক্ষাকৃত কম-সন্মানিত- কিন্ত সমাজে হেয় নহেন। 
মহামতি হাণ্ট।র সাহেব (১:20150005 11750101) বৈষ্বকে ৬ ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন--*(ক) সংযোগী, (খ) বৈরাগী, (গ) সাঁছেবী, (ঘ) দরবেশ, (ও) সাই, 
(8) বাঁউল।, 

আমাদের আলোচ্য গৌড়াগ্-বৈদিক বৈষ্ঞবগণ ইছার কোন্‌ বিভাগের 
অন্তর্গত তাহা নুষ্পষ্ট বুঝ গেল ন1। বরং গোঁড়ীয় বৈষণব-সমজের বিরুদ্ধ 
মতাবলদ্বী তান্ত্িক-বীরাচারী বৈষণবের পরিচয়ই উহাতে পরিস্ফুট। ইছাতে অনুমিত 
হয়, আমাদের আলোচ্য ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন গৌঁড়াপ্ত-বৈষ্ণৰ জাতির অধিকাংশই 
বহর সহিত একন্র গণিত হইয়াছেন। অতঃপর মহাত্ম। রিজলী (11, 0. . 
7২1816) 1.0.5) মহোদয় বন্ধ অনুশীলন ও গবেষণ। কৰিয়। বঙ্গীয় হিন্দু জাতি, 
সঘছ্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয্বাছেন (11003 270 ০9593 01 73521) তাহাতে 
হিন্দু জাতিকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈষ্ণব জাতিকে পঞ্চম 
ভাগের খত্ততৃক্ত করিয়াছেন। কোঁন কোন জেলায় বৈষবকে জলাচরণীয় জাতি 
* 4১ 50801507068) ০০০7৮ 91 367068।, 


৩৫৮ বৈষ্ণব-বিযুতি। 


০০০০ 





রূপে নির্দেশ করিকাছেন, আবার কোন কোন জেলায় জল-অনাচরণীয় জাতির 
অন্তনিবিষ্ট করিরাছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীর বৈষ্বের আচার-ব্যবহার লক্ষম করিয়াই এরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। উপসম্প্রদায়ী বেঞ্চবদিগের সংখ্যাবিক্য বশত; সাধারণতঃ তাহাদের 
আচার-ব্যবহার ও সামাজিক মর্ধ্যাদা দর্শন করিয়াই বৈষ্ণব সম্বন্ধে এরূপ জযণ। 
মন্তব্য গ্রকাঁশ করিয়াছেন । 
মিঃ হাণ্টারের বণিত ” সংযোগী ” সম্প্রদায় বৈষ্ব নহেন। উহ! যুগী বা 
যোগী জাতির একটা সম্প্রদা়-বিশেষ। অগচ ইহার ধিশেষ অনুসন্ধান না লইয়াই 
সংষোগীকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্ততূক্ত করা হুইরাছে। ইহা কতদূর ন্তায়-সঙ্গত 
তাহা নুধীজনেরই বিবেচ্য । বঙ্গদেশে সংষোগী বলিয়া ত, কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ্রীুক্ত পদ্মচন্ত্র নাথ কর্তৃক গ্রক।শিত "বল্লাল-চকিতের'” 
বাল] অনুবাদে ও মন্তব্যে যোগী-সন্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে_- যোগীগণ সকলেই 
কুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন। তাহাদের 'শ্রনী বিভাগ লিখিত হইতেছে। কণ-ফট্‌, 
অওঘড়, মচ্েন্্, শারগী, হার, কানিপা, ভুীহার, অঘোরপন্থী, সহ্োগী ও 
রে যোগ্লীজাঁতির এই সকল সম্প্রদার ভারতবর্ষে বর্তণান আছেন। সংযোঃ গী_ 
ইহাদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপালঃ ডেরাদুন, বহর, উড়িষ্যা গু ব্লদেশ 
ব্যতীত উক্ত কয়েক স্থানের ফোগীরা * * * গুরুরন্যায় সর্বস্থানে পৃজনীয় 
হইয়া আঁদিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশীয় যোগী বল্লালের অন্য!য় শাসনে অগত্যা 
বন্জনত্রা দি ত্যাগ করিয়া আচার-ব্যবহারে নীচজ।তির হ্যায় হইয়া গিয়ছিলেন। 
ইত্যাদি ( সম্বন্ধ নির্ণয়-ধৃত )। 
অতএব * সংযোগী ৮ যে বৈষ্ণবের কোন শ্রাখা-সম্প্রদায়ও নহে, তাহা 
এভন] স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। 
পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের দ্াঝা বর্তমান সময়েই যে ভারতীয় হিনুজীতির এইরূপ 
শ্রেগীবিভাগ হুইয়।ছে, তাহ। নহে। বর্তমান নময়ের ২৫০* বত্মর পূর্বে মহারাজ 


গ্রাচীন কালের জাঁতি-বিভাগ। ৩৫৯ 





সি 








চন্গুপ্রের রাজত্বক্কালে গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিশ, ভারতের লে|ক সমূহকে ৭ ভাগে 
বিভত্ত করিয়া গ্ৰাহার ভারত-বৃত্ীস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষথা-- 

(1) 0176 1১)110501)17078) (8) 01৩ ০0000111018, (8) (0৪ 50101৩13) 
($) 00৩ ০৮৩1৪৫613, (0) 118 10050270067) (6) 01১৩ ৪1015803) (1) 
(05 11681106105) 91020706105) 800 1001001510৩ 10111950017615 
16৩1 00000, 00 0106 13181)0021) 011650 820 58৩95 870 (9৩ 
130001)150 918107783, (51010 17850019০01 1701250 ৩০01৪১ 0৮ 
495 0 010০01611৩৩), 

অর্থাৎ (১) দার্শনকঃ (২) মন্ত্রী, (৩) যোদ্ধা, (৪) পর্যবেক্ষক, (৫) 
কৃষিজীবী, (৬) শিল্পী ও (৭) গোমেব|[দপাঁপক। এই দার্শনিক বা তত্বজ্ঞানিগণই 
ষে, ব্রান্ষণ, ধর্ময।জক, সাধু-সন্যাসী ও বৌদ্ধ-শ্রগণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
র্মবীজক ও দাধু-সন্ল্যাপিদের মধ্যে যে অনেকেই বৈষঃব ছিলেন, তাহা টি 
বাছল্য। যেহেতু অতি প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধারা 
অব্যাহত আছে, তাহা উত:পুর্ব্বে বিশদভাবে বিবৃত হুইয়।ছে। প্রধানতঃ আধুনিক 
তান্রিক-বামাচারী বৈষ্ণবনিগেয আগ।র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই এবং বৈষ্ঃব-ধার্থের 
প্রতি অশ্্য়পর ব্যক্তিগণের নির্দেশ ক্রমেই যে হিঃ বিজলী সাহেব বৈষ্ণব 
সাধারণকে এমন কি আমাদের আলে!চ্য গৌড়াগ্তবৈদিক বৈষ্ুবগণকেও মাধামিক 
বর্ণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ। সহজেই অনুমিত হইতে পারে। যেহেতু যে 
সকল জাতি-সম|জের পরে বৈষণনের স্তান নির্দেশ করা হইয়।ছে, আমাদের আলোচ্য 
বৈষ্ণবজতির অনেকেই এ সকল জাতির গ্রপুদ্ধা গুরু-_এবং এঁ সকল জাতি শিষ্য 
স্থানীয়। আবার এই বৈষ্ণবজাতির অধিক|ংশ ব্রাহ্মণ মূল পুরুষ হইতে বংশ 
বিস্তার হওয়ায় এবং বৈষ্ণবমাত্রেই শৃদ্রপদবাচ্য না হওয়ায় এই |তবজবন্মী বৈষ্- 
জাতির শূদ্র-ম শ্রেণীতে স্থ/ন শি্দেশ নীচীন হয় নাই। শিষ্য অপেক্ষ। গুরুর 
স্থান উদ্দে। ইহা! সর্ববাণী সম্মত। এ বিষয়ে বঙ্গের খ্যানাম। শাপ্রনশী-পঞ্ডিত- 


৩৬৩ বৈষণব-বিধুতি | 





গণের ব্যবস্থা পত্রঘয় নিয়ে লিখিত হইল।* 
(১) 
শ্রশ্মীহরিঃশরণম্‌। 
হ্যলস্থা পক্রম্্‌। 

সাধারণ-বৈষ্ঞবাঁপেক্ষয়|হতি-সদ।চার-সম্পনানীং বিষুভক্ততয়া বৈষ্গবপদ- 
ঘাচ্যানাং গোষষ।মি- বৈষ্ুব।নীং তথাধিকা| ব-বৈষ্ণবানাং কেধাঞ্চিন্মোহান্ৌপাধিকা- 
নামপ্যেতেষাং মযুরভগ্জাধিপতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দি রাজগ্ববর্গ-পৃজ্যপাদ-গুরূণাং 
শিষ্যাপেক্ষয়া গুননণাং যছ্চ্চদন্মানাদিকং শান্ত্রসিদ্বং যুক্তি পিদ্ধঞ্চ তত্রক্ষণং সমুচিতং 
দাতব্যঞ্চেতি বিদ্ষাম্পরামর্শঃ | 


নবদ্বীপ ম্মার্তপ্রধান শশ্রীছরিঃশরণং শ্ীশ্ীরামোজয়তি 
বিদ্যাবাচম্পত্যুপাধিক সাব্ৰভৌমে।পাধিক কবিভূষণোপা ধিষ্ক 
শ্রীশিবনাথশশ্মণাম্‌ । শ্রীধহুনাথশগ্ণাম্‌। প্রীঅজিত নাথ হায় 
শ্রীরামোজয়তি তকরাত্বোপাধিক শর্মণ।ম্‌। 
বিগ্ভারত্বোপাধিক শ্রীজয়নারায়ণ শর্মনাম।  বাঁচম্পত্যুপাধিক 
প্ীবজনীকাস্ত শব্দণাম্‌। শ্রীশিতিকণ শর্দর্ণাম্‌ 
শ্রীশ্রীহরিংশরণম্‌ 
বিগ্ভারত্বৌপাধিক 
্রীপ্রসন্ন কুমার শর্মরণাম্‌। 


* ১৯৯১ সালে গভর্মেন্টের সেন্সাস্‌ রিপোটে বৈষ্বকে যে শ্রেণীর 
অন্ততূক্তি করা হইয়াছে তাহাতে শ্রীপাট রাজ গৌরব-রবি অধুনা 
নিত্যধামগত শ্রীমদ বিশ্বস্তরানন্দ দেব গোম্বামিশ প্রমুশ বৈষ্ণব মহাত্মাগণ এই 
ব্যবস্থাপত্র ও শাস্ত্রীয় গ্রমাণ-প্রয়েগ সহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বিশুদ্ধাচারী 
বৈষ্ণবগণ ক্ষত্রিয়ের উর্ধে ব্রাঙ্গণের পর-পার্থে স্থান পাইবার যোগ্য, এই মর্মে 
মাননীয় শ্রিযুক্ত ছোটলাট বাহাছুরের নিকট আবেদন করেন, এই ব্যবস্থা পত্র 
 ভাহারই অনুলিপি | 


শ্রীপাট গোপীবলভপুর । ৩৬১ 








(২ ) 
ভী্রীক্রব্েীজস্তর্তি- 

নবয়ং গ্রসিদ্ধিমাত্রমূপলভমান! অমীষাং গৌরবমাতিষ্ঠামছে। ষেনৈতেষাং 
মহিমা ব্যাবস্ত্যমানো গৌরবমপি ব্যবর্তয়েৎ। কিন্তু শ্রু়তে তাবৎ--" পরিপক- 
মলা যে তানুংসাদন হেতু শক্তিপাতেন। যোজক়তি পরে তত্ব স দীক্ষয়াচারধ্য- 
ূত্িস্থ ”"_ইতোবমাদি; তেনৈবং নির্ধারয়স্তে। রাজন্ত-শিশ্তা দচ্চাহুচ্চতরং গুরুস্থানং 
বিদধীমহীত্যেতম্মতমস্মাকম্‌। 

নবন্বীপাধিপতেঃ সভাপগ্ডিতানাং 
বেদাস্তবিদ্তামাগরোপাধিকানাং 
শীগলাচরণ দেব শর্ধর্ণামূ। 
অতএব আলোচ্য গৌড়াগ্-বৈদিক-বৈষ্কবগণ যে শান্ত্র-সদাচার-দেশাচার 
ও সামাঞ্জিক-মরধ্যাদ1-গৌরবে ব্রাঙ্গণের নমতুলা, তাহ! নিঃসনেহ প্রমাণিত হইয়া 
যাইতেছে । এই গৌড়।ভ্ত-ণৈষবজতির গৌরব ঘোষণা করিতে হইলে গ্রীপাদ 
শ্তামানন্ন প্রভুর প্রিয়তম শিষ্া শ্রীপাদ রলিকানন্ব প্রভৃবংণীয় শ্রীপাট গোগী বল্লভপুরের 
গোস্বামী প্রতুগণের কথাই সর্বাগ্রে ভল্লেখখে।গ্য। 

“ মেদ্নীপুর জেল৷র ঝাড়শ্রাম মহকুমার অধীন শ্রীপাঁট গোপীবল্পভপুরের 
গোন্বামী যোহান্তগণ প্রান ৪০* শত বতমর যাবৎ পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষতঃ 
মেদিনীপুর, বালের, হুগণী, হাবড়া ও বীকুড়া জেলার ভক্তিরাজ্যের বৈষ্ণব 
রাজচক্রবত্তীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বর্তম।ন মোহস্ত শ্রীপাদ নন্দনন্দনানন্দ 
দেব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ গোপীবল্পভানন্দ দেব গোস্বামী প্রতু পাটের গৌরব 
উজ্জল করিয়া রাখিয়ছেন। ইহাদের কর্তৃত্বাধীনে শ্রীধাম বৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে 
জীশ্রীহ্তামহন্দর, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরাধাশ্তামনুন্দর, নন্দগ্রামে শ্রীনরদিংহ দেব, 
বর্ধাণে শ্রীপ্তামরায়, পুরীপামে কুঞ্জমঠে শ্রী কর পিকরায়, রেমুখাঁ,শ্রীক্ষীরচোরা গোগী- 
নাথ ও শ্রীগাধবেন্্রপুরীর সিদ্ধাশ্রম মঠ, কুত্তিয়ালীর লমাধিমঠ, মযুরতঞ্জ--নামা- 


৪৬ 


৩৬২ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 
_.._.._.__..:শাঁ্শশাশিঁিিটি 
গ্োবিনাপুরে শ্রীপ্রীবিনোদ রায়, ও কাঁনপুরে শ্রীগ্ামানন্দ প্রভুর সমাধি মঠ, জয়পুরে 
উশমনথন্দর, কচ্ছদেশে শ্রীরাধাশ্ত।ম, তালিণ্ে শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভু, নাড়াজেোলে 
্ীত্ীমদনমোহন, পলপ্পাইয়ের শ্রীরাধাদামোদর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক মঠ 
ও দেব-নেবাঁদি বিদ্ম।ন আছেন। ময়ুরতঞ্জ, শীলগিরি, লালগড়, রামগড় ধলতূম, 
নরপিংগড়, কেওনঝোড়, কোপ্তিপদাগড়; গড়ম্গলপুর, মনোহরপুর, তুর্কাগড়, 
খগ্ডরইগড়, কুলটিকরি, খড় ই, ময়নাগড়, সুজাসুঠা ও প্রাচীন তাঅপিপ্ত প্রসথতি 
অষ্টাদশ রাজবংশ ও শতাধিক জমিদার বংশ ও শত সহতর ব্রাহ্মণ-ষত্রিয়াদি বংশ 
পিষ্যরূপে এই ্রপাটের__তথা সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ-সমাজের গৌরব-। উদ্দীপ্ত 
করিতেছেন। বর্তমান বৈষঃ৭-জগতে শ্তামানন্দী-সন্প্রদায়ই সমধিক প্রবল। বর্তমান 
মোহান্ত গোস্বামী প্রন শ্রীধাম নবদ্ীপ মায়পুরে ্গ্তামানন্ন-প্রভৃ-গ্রতিষ্টিত লু 
মঠের পুনদ্ষদ্ধর ও তথায় শ্রক্ীনিতাই-গৌর শ্রীবি গ্রহ-সেবা প্রকাশ করিয়া বিশেষ 
গৌরব-ভাজন হুইয়াছেন। 
এতন্তিন্ন গৌঁড়বঙ্গে এমন শত সহত্র গিদ্ধ বৈষঃন বংশ্ত আছেন, যাহারা 
বাঙ্ষণেতর বর্ণোগেত বৈষ্ণব বংশ্ত হইয়াও বঙ্গের প্রতিষ্ঠাপন্ন বহুতর সঙ্জাতির গুরু- 
পর্দে অধ্যাসীন আছেন-বীহারা বাচ্ষাগাপেত বৈষ্ণব তাহাদের ত কথাই নাই। 
এই সকল গৌড়াদ্ গৃহী বৈষণবের আচার বাবহার সর্বাংশে বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের না । আঁশ্চর্ধ্যের ব্ষিয়। এই নকল বৈষবের বিভেদ বিচার (19890100- 
16০1) মহামতি রিজলি সাহেবের জাতিতত্ গ্রন্থে আদৌ স্থান পায় নাই।, আরও 
' আশ্চর্যের বিষয় বৈষঃবের চারি-মন্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম-সম্প্রণায় প্রবর্তক শ্রীমধবাচার্যযের 
বিষয়ও উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে এই অনুমিত হয় যে, বৈষ্ব-এতিহের মূল 
- তত্বের অন্কদদ্ধান না লইয়া কেবল বৈষঃব- উপসম্প্রদায়ের বর্তমান অবস্থা পর্যযালোচন। 
. করিয়াই বৈষ্ণব-জাতি সম্বন্ধে সাধারণভ|ৰে ধরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়ছে। 
নু হে ব্ষ-সন্পরদা়কে আশ্রয় করিয়া বাঙলার বৈফব-ধর্্ায় ভিটিড 
 িহ্য়াছে, সেই ব্ষ-তায়ের আর্য ্ীমধবাচারযযের সঘ্ধে' কোন কথাই 


সেন্সাস্রিপোর্টের সমালোচন!। জাম. 





আলোচিত হয় নাই। মিঃ দ্রিজগি সাহেবের উক্ত এই যে-- 
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শ্ীমর রামানুঞ্জাচার্ধ্যাই যে বৈষ্ণব ধর্দের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তাহ! নহে; 
বৈষ্ঞরধণ্্ম অনাপিসদ্ধ; বৈদিক কাল.হতে ইথার সাং্প্রদাদিক ধারা অব্যাহত আছে। 
আচার্য্য রামামুজের বহু পুর্বে শ্রীধস্করাচার্য্ের সময়েও বৈষ্ণব যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
অন্তভূক্ত ছিলেন তাহা ইতঃপুব্রে বিশদভ।বে প্রদূশিত হইয়াছে। শ্রীমহা গ্রতুর 
আবির্ভ!বের পুর্ধ্রেও বঙ্গদেশে বছ খৈষবের বা ছিল। শ্রীমন্মাধবেন্্রপুরী-প্রুখ 
বৈষুব-প্রচারকগণ কর্তৃক বাজায় টব ধর্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল । তবে 
শ্রীচৈত্মযমহা £রভুর গ্রকটকালে বৈষ্ঃ! ধর্মের উজ্জ্বল আঁলোৰ সমগ্র বঙ্গদেশকে 
এক পবিত্র জো।তিতে উদ্ভাসিত করিয়] তুলিয়াছিল এ বিষয়ে কোন সনোহ নাই। 

অতঃপর ৰঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে মিঃ বিজলী যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহ। সংক্ষেপে বিতৃত কর়। যাইতেছে -. 
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[11710615 011190 01065160106 ০43684 
অর্থাৎ বঙগদেশে বৈষ্ণব মাত্রেই চলিত কথায় ' বোষ্টম * নামে অভিহিত । 
ইহাদের লঠিক শ্রেণী মির্দেশ কর সহজ নছে। যে হেতু (ক) সাধারণ হিন্দুদের 
মধ্যে ধীহাঁর! স্ব ব্য জাতীয় গণ্ভীর মধ্যে থাকিয়াও অন্তান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রীবিষুর 
গ্রাধান্ত স্বীকার করেন, তাহারা বৈষুব নামে অভিহিত, (খ) বৈষঃব-সন্শ্রদায়ের 
মধো বাহার সন্ভ্যাস-ধর্্মাবলম্বী তাহারা সাধারণতঃ 'বৈরাগী' নামে কথিত (গ) এবং 
জাত-ৰোষ্টম, সংযোগী বা বাঁস্তাশী,_ বহুবিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির বৈষ্ণর ধর্ম গ্রহণের 
ফলেই এই সমগোত্রীয়-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে । 
বৈষ্ণব-ধর্্মাবলম্বী সাধারণ হিন্দু জাতি--সামীন্ত বৈষ্ব, উহার! বৈষঃৰব 
জাঁতি রূপে অতিহিত্ত হইতে পারেন ন1। উহার! ব্রাহ্মণ-শাসিত বৈধুব-সম্প্রদায়ের 
ন্তভুক্তি। কেবল বৈষ্ণব ধর্মের অন্ুবন্তী হইয়া চলেন মাত্র-যেমন ব্রাঙ্ষণ-শাদিত 
বরণাশ্রমী স্বার্ডধর্ত্ের অনুশাসনে অবস্থান করেন। ধীহারী সংসার-ত্যাগী বৈষ্ব- 
ভদ্দাসীন তাহারা দাধাঁরণতঃ “বৈরাশী' নামে অতিহিত। এই বৈরাগী-বৈষঃৰ যে 
 শ্রীচৈতন্তদেবের 'সম-সাময়িক তাহা নহে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাদের অস্তিত্ 
বিস্তমীন আছে। বৈপ্ৰাগীগণ যুদ্ধে নাগা-শৈবদের নিকট পরাজিত হইয়া বহুদিন 
পূর্বে বানলায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং এই জন্তাই বাঁঙগলার গৃহী 
বৈষবগণকে সাধারণতঃ লোকে, “বৈরাগী” বিয়া থাকে। বৌদ্ধ-্রমণরাও যে বৈষ্ঃৰ 
খর্মদীবলঘন করিয়! প্রথম 'জাত বৈষব' নামে অভিহিত হন, তাহা! ইতঃপৃর্বর বিবৃত 
হুইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের উদ্দেশে ৭ সংযোগী বা বাস্ত/পী ”__এই ছুইটা শব প্রন্নোগ 
বৈষ্ণব-বিঘেষপর ন্মার্ত পঙ্ডিতগণ কর্তৃক প্রবর্তিত। এই ছুইটা শব্ধ কোন্‌ শ্রেণীর 
বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া] প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ নির্দেশ নাই। 
যাহারা ভজনের অন্গ বলিয়া পরনারী-সঙ্গ করে, সেই দকল বৈদিক-বৈষওব ধর্দোর 
বিরুদ্ধাচারী তান্ত্রিক বীন্লাচারী বৈষ্ণবর্দিগকে লক্ষ্য করিয়া! যদি এ ছুইটী শব 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহ! হইলে এ সরবন্ধে আমাগের ব্যক্তব্য কিছুই নাই। হি 


বান্তাশী কাহাকে কহে ? ৩৬৫ 





পি 


গোড়া গ্ত-গৃহী-বৈষ্ণব জাতিকেও উহার মধ্যে উদ্দিষ্ট করা হইয়! থাকে, তাহ! হইলে 
আমাদের বক্তব্য এই ষে, এ ছুইটী অপশন হিন্দুশান্ত্রে কোথাও বৈষুবের উদ্দেশে 
প্রযুদ্জ হয় নাই। আশ্রমাস্তর-গ্রহণের পর পুনরায় পূর্বব(শ্রযে গ্রৰেশ করিলে, 
তাহাকে "বাস্তাশী'+ কহে অর্থাৎ বষন করিয়া যে তাহ! পুনরায় ভক্ষণ করে। 
বর্ণাশ্রমধন্ম্ননিষ্ঠ বক্তিগণের এইরূপ আর্ঢ-পাতিত্য ঘটিলেই তাহাদিগকে বাস্তাশী 
কছে। কিন্তু ভক্তিধর্ম্দে সেরূপ আশ্রম-বিচার না থাকায় বৈষ্বগণকে কদাচ বাস্ত/শী 
বলা যাঁয় না। বেষ্ণব পঞ্চ-সংস্কার পূর্বক দীক্ষিত হইয়া ব্রন্মচারীরপে গুরু নিকট 
শান্ত্রাভ্যাল বা তজন-সাধন-শিক্ষার পর গারস্থা ধন্মাবলম্ঘন করিলে কি তাহাকে 
বাস্ত।শী বলা যার ? ইহাই ত প্রকৃত বৈদিক আশ্রমাচার পালন । বাকা গৃহাশ্রম 
ত্যাগ করিয়া বেষাশ্রয় (বিষুও-সন্পযাল) গ্রহণের পরও বিশেষ নির্বন্ধাতিশয্যে গৃহস্থারমে 
পুনঃ প্রবেশ করেন, তাহাতে ও তাহাদের ভক্তিধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হয় না। যথা-- 
“ গৃহ্ঘো'বশতাঞ্চাপি পুংসাৎ কুশলকর্মণাং। 
মঘ্বাত্তা যাত বামাঁনাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেই ভক্তি-প্রতিকুল নিরয়তুল্য বিষয়্-ভে!গে পতিত 
হইয়া বন্ধের সম্ভাবনা হইবে, তাহা নছে। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া যদি কুশল- 
কর্ম। হয় অর্থাৎ আমাতে (ভগবানে ) কক্ধার্পণ করিয়। আমার গগিচর্ধা 
কার্যে সর্বদা উদ্যুক্ত থকে এবং আমার কথা-প্রসঙ্গে যাম যাপন করে, তাহা হইলে 
তাহার ভক্তির সঙ্কোচ ন! হওয়ার গৃহস্থাশ্রম বন্ধের কারণ হয় না। ফলতঃ মনই 
বন্ধ ও মোক্ষের কারণ-_ 
“ মন এব মন্্াণাং কাঁরণং বন্ধ-মোক্ষয়ো:।” বিষুপুরাণ ৬৭২৮ | 

বিশেষতঃ চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ । | 
" চতুর্ণামাশ্রমাণান্ত গাহগ্কাং শ্রেটমুত্তমমূ। রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড ১০৬২১ 
চতারো হ্যাশ্রমাদেব সর্বে গাহৃছ্থামুূলকাঃ।” মহাভারত-শীস্তিপর্ক ৩৩৪২৪ । 
সর্বেষামাশ্রমাণাং হি গৃহস্থঃ শ্রে্ঠ উচ্যতে।"” বৃহ্র্পুর!থে উত্তর খণ্ডে ৭৩৪৪ 


৩৬৬ বৈষব-বিকৃতি। 





বৈষ্ণব তাহার ভক্তি-সাখনার অন্বকূল বেধেই আশ্রনাস্তর গ্রহণ করিয়া 
থাকেন; সে আশ্রন লধারণ বর্ণাশ্রম হইতে অনেক উচ্চে-এবং সম্পূর্ণ না হউক 
অনেক লক্ষণে বিভিন্ন । শীহাহ! পুনর|য় গৃহস্থাশ্রামে প্রবেশ কলে বা অপত্রংশ 
ঘটিলেও তাহাদের পাঁতিতা দেষ ঘটতে পারে না। যথা-- 
“ তা স্বধন্মং চরণাধুজং হরে ভর্জন্লপকোথ পড্ডেৎ ততো যদ্দি। 
যর ক বাভদ্রমতূদমুধ্য কিং, কোবার্থ আপ্রো২ভজতাং শ্বধর্মত:॥% গ্রীভাঃ 
হারা বর্ণাশ্রম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বান্ম তাগ করিয়! কেবল শ্রীকু্ণ- 
| পাঁদপন্নই তজনা! করেন, ভক্তির পরিপাকে তাহারা যদি কৃতার্থ হন, তাহ! হইলে 
ত কথাই নাই, তাহারা যদি অপরিপক সাধনাবস্থায় প্রাপতাগ করেন কিন্বা 
কোনরূগ তাহাদের ভ্রংশ ঘটে, তাহা! হইলে স্বধর্মতা!গ হেতু তাহাদের কোন অনর্থ 
উপস্থিত হয় না। ভক্তি-বামনা হুঙ্রূপে তাহাদের হৃদয়ে বিগ্থমান থাকায় 
তাদের পাতিত্য দোষ ঘটে না। আরও লিখিত €ইয়াছে_- 
“ তথা ন তে মাধব তাঁবক।: কচির 
রশ্াস্তি মার্গাৎ তরি বদ্ধ-সৌহদাঃ। 
ত্বয়ভিগুপ্ত। বিরস্তি নির্ভয়া 
বিনয়কানীকপ-সুদ্ধনথ প্রভো ॥ শ্রীভা ১০২২৭ 
হে মাধব! ধাহারা আপনার ভক্ত, আত্মতত্বজ্ঞানের অভাবে, স্বধর্ণী পরি- 
 ত্যাগে কিশ্বা কোন প্রকার পাতক সন্তাবনাতেও তাহাদের কোনরূপ ছুগতি হয় না 
_ অর্থাৎ তোমার ভক্তিমার্গ হইতে ত্রষ্ট হন না। যদি কোঁনরপে ভ্রষ্ট হয়েন, ভক্তি- 
রঃ বিদ্ে অন্থতাপ হেভু তাহারা আপনারই মহতী কৃপা লাভ করিয়া আপনাতেই 
 লৌস্স্তবন্ধন করেন। সুতরাং তাহার আপনা কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে 
 বিস্কারিগ্ুণের । অধিপতিবর্গের মন্তকোপরি ভ্রমণ করিয়। বেড়ান অর্থাৎ সর্ব গ্রকার 
বিষ গ্লয় করেন অথব! তাহাদের মন্তককে সোপান করি শ্রীবৈকুঠ পদে অধিরোহণ 





'বাস্তাশী কি বৈষ্ব ? ৩৬৭ 





অতএব হরিভক্তগণের কে।নরূপে ভ্রংশ ঘটিলেও যখন পাঁতিত্য দোষ হয় 
না, তখন তাহাদিগকে ৰদ।চ "বান্তাশী” বলা যাইতে পারে না। ভগবন্তক্তি-বিমুখ 
আশ্রমাচার-পরিত্রষ্ট ব্যক্তিই “বাস্ত/শী” ।- বৈষ্ণব নহেল। 
বিশেষতঃ বৈষ্ণঞবধন্ম বা ভক্তিধর্্ম বেদ-গ্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম । বর্ণাশ্রমধর্থন 
গৌণধন্ম। মুখাধন্ম আশ্র্ন করিলে গৌণ ধর্মের অপেক্ষা থাকেনা । পদ্মপুরাণে 
লিখিত আছে-_ 
« যেচীত্র কথিত ধন্মী বর্ণাশ্রম-নিবন্ধনীঃ। 
হরিভক্তি-কলাংশ।ংশ-লমানা ন হিতে দ্িজাঃ।” 
হে দ্বিজগণ ! বর্ণাশ্রম-বিহিত ষে সকল ধর্মের বিষয় এস্থলে কথিত হইল, 
সেই সকল ধর্ম হরিভক্ির কলাংশের একাংশ্রও সমান নছে। 


অহএব “নস বৈ পুংযাং পরোধান্মী যতো ভক্তিরপোক্ষজে "ভ্রীহরিতক্তিই 
পরোধর্ম বা মুখ্যধর্ম। বণাশ্রণাদি ধশ্ম স্বগ্গাদি ফলদায়ক, ছাক্ষাতভাবে শ্রীকৃষ্ণতক্তি 


প্র।নে অসমর্থ । সুতরাং 
ধর্ম স্বনুঠিতঃ পুংসাং বিফকৃসেন কথাস্থ যঃ। 
নৌৎপাদয়েদ যদ রতিং শ্রম এব হি কেবলং ॥ শ্রীভা ১৯৮ 
ব্রাহ্মণাদি বর্চতুষ্টয়ের বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম সুন্বরপ্নপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি 
তন্বার| হরি-কথায় রতি না জন্মে তবে তদ্বিষয়ক শ্রম পণ্ুশ্রম মাত্র । 
অতএব শুদ্ধগক্তিনিষ্ঠ বৈষ্বকে কদাচ « বাস্ত/ী* বল! যাইতে পারে না। 
বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোথাও বৈষ্ণবের উদ্দেশে এই কথা প্রযুক্ত দৃষ্ট হয় না। প্রধানত 
পারদারিক পতিত-বৈষ্ুব ব প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে লক্ষ্য করিয়াই “সংযে!গী" কথ 
প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু "সংযোগী” যে যোগী ব! যুগী জাতির একটা সম্প্রনা। 
বিশেষ, তাহা ইত-পূর্বে ভক্ত হইয়াছে। নতুবা! শুদ্ধভাত্তনিষ্ঠ সদাচারী গৃহ 
বৈষ্বদিগের সঙ্থন্ধে এ অপুর্ব উদ্তট শব প্রয়ে!গ সম্পূর্ণ অশাস্্রীর ও অযৌক্তিক 
বৈষ্ণব স্বীয় পরিগ্গন সকলকে বৈষ্ণব-ভাবান্বিত করিয়া প্রাচীন আধা খধিদে 


৩৬৮... বৈষব-বিবৃতি। 





পবিত্র আশ্রমের অনুরূপ একটী পারমার্থিক সংঘার পত্তন কল়েন। এই জন্ত 
মুনিখবিদেরও স্ত্রীপুত্র-কন্ত। ছিলেন | এইরূপে সেই দিদ্ধ বীর্ষেযাৎপন্ন বৈষণৰ 
বংশধরগণই হিন্দু সমাজে 'গীড়াপ্ত-বৈদ্িক-বৈষ্ণব জাতি নামে অভিহিত। জ।তি 
বৈষ্ণব, নাগ! বৈষ্ণব মণ্ডুলধারী (ইহার। প্রথমে কয়েকখ|নি গ্রামের বৈষ্ণবকে মগুলী 
বা সমাজবহ্ধ করিয়া একটা থাকেব সৃষ্টি করেন) আউ-সমাজী (প্রথম ৮টা-সমাঁজ লইয় 
ইহাদের বৈব|হিক আদান প্রঙ্গান আরম্ত হয়) প্রন্থৃতি কয়টী বিশিষ্ট-থাকের বৈষ্ণব- 
শণণ্ এক্ষণে এই গৌড়াগ্-বৈদ্ধিক-বৈষ্ণব শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট। নতুবা বাউল, দূরবেশ 
স'ই, কর্তাভজ।, অভ্য।গত এই দকল ভিক্ষুক শ্রেণী খৈষ্ণব, এবং যাহার! বৈষব- 
বেশে বড়লোকের বাড়ী খানসামার কায করেন, ধাহারা বার-বিলাসিনীদের মধ্যে 

বৈষ্ঃবতা-বিস্তার-ছলে ছড়িদারী ফৌজদারীর কার্ধ্য করেন, যাহারা আমন্-মৃত্যু বা 
মৃত ব্যক্তিকে ভেক দিয়া শ্শান-ধন্ধুর কাধ্য করেন (ভোম-বৈরাগী ), ধাহারা 
কুলটার আশ্বাসে, সমাজের তাড়নে, খণের দায়ে, পেটের দায়ে, ভেক লইয়। ( পবিত্র 
বিষু-সম্যাসের বেশকে কলক্কিত করিয়া ) ভণ্ড-বৈষুবের বেশে ধর্মের ভানে অর্থ 
সঞ্চয় পূর্ব্বক নিজে নরকন্থ ও অপর দশজন সরল বিশ্বাসী ভাল লোককে নরকন্থ 
করিতেছে-যাহাদিগক্ষে লক্ষ্য করিয়া কোন সুরসিক ব্যক্তি গ্লেষ-ব্যঞক বাক্যে 
ক্বাহ্য়াছেন-- | 

| « পেট-নাদড়া, গু'জিপড়া, মাগমরা, যমে পোড়|। 

মাগীর ভাড়া, জাতির হুড়৷ এ ক+বেটা বৈষ্বের গোঁড়া ॥” 

এই সকল গৌগ-শ্রেনীর বৈষ্ঃবগণও জাতি-পরিচয়ে “বৈষ্ণব” বলিয়া অভিহিত 
| হইলেও কিন্তু এক জাতি নহে। যেমন রাট়ীয়, বারেপ্র, কুলীন, শ্রোত্রীয়, 
 মাহিয্যবক্ষণ। গেপ-তান্ষণ, শুড়ীর ব্রাহ্মণ, বল্লমল্লজতির-্রাহ্গণ। মুচিব-তরান্মণ, 
. গ্রহ্াচারধ্য, ভাট, অগ্রদা নী ব্রাহ্মণ কলে একই প্্রাহ্মণ” নামে পরিচিত হইলেও 
: প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং সম।জ ও থাকেও বিভিন্ন, সেইরূপ উল্লিখিত ভিন 
ভিন্ন গৌণ-বৈষব-সম্্রদায়গ(লও * বৈষ্ণব” নামে পরিচিত হইলেও তাহাণিগকে 


বোষ্টম-জাঁতি। ৩৬৯ 


ভিন্ন জাতি ধুঝিতে হইবে । শ্ুতয়াং সামাজিক হিসাবে স্দাচারী গৌড়াপ্-বৈদিক 
বৈষ্বগণের তুল্য মকলের সমান মর্যাদা হইতে পারে না। শ্রীঠৈতন্ত নীচকে উদ্ধার 
করিতে বলিয়।ছেন নীচ-সঙ্গ করিজ্ে বলেন নাই ।, সুতরাং নীচ-কন্মী ও নীচ-সঙ্গীর 
সঙ্গ হইতে শ্বতন্ত্রতা রক্ষাই তাহার অভিমত। এই জন্তই সদাচারী গৌড়ান্ত-বৈদিক 
বৈষ্ণব জাতি, প্রাগুক্ত গৌণ-বৈষ্ৰ-সন্প্রদায়ের সংশ্বব হইতে স্বীয় খবাতন্ত্া রক্ষণ 
চিরকালই যত্রীল। ইহাই শান্ত্র ও সভ্যগনানুমোদিত চিরন্তন-রীঘছি। “ফলতঃ 
বৈষ্ব-সমাজে যতই শিক্ষার বিস্তার হইবে, যতই ভক্তির মহিমা প্রসারিত হইবে, 
ততই জাতীয় সঙ্কীরণস্ত। ঘুচিয়া গিয়া নান। সদগণ-মগ্ডিত তেজ:-পুঞ্জ বৈষ্ঃবমৃত্তি 
সকল মেবোনুক্ত গুর্বোর স্থায় জগৎকে আলোকিত কগিয়া ভূিবে এবং আসমুদ 
হিমাচল এই ভারত ভূমিতে এক মহাখৈষ্ঙব-জাতি সংঘটিত হই সত্যযুগ আনয়ন 
করিবে। 
মিঃ রিজ লি সাহেব লিখিয়াছেন_- 
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বৈষ্কব-জাতি নির্দেশস্থলে "বোষ্টম”-_-এই অপশব--এই অর্থহীন ব্যাকরণ- 
অসিদ্ধ শব্ব-_এই বৈষ্ণব শব্দের বিকৃত শব্দ-প্রয়োগ যে একান্ত অযৌক্তিক ও শীর্ত- 
বিগর্হিত তাঁহা বলাই বাল্য । এই বিরুত-শবদ-প্রয়োগে পবিত্র-বৈষ্ণৰ-জাতিয় 
উপর যেন একটা বিজাীয় দ্বণা-বেষের ভাঁব পরিস্ফুট হইন্া উঠিয়াছে। বৈষচবের 
জাতিত্ব নিত্যসিদ্ধ ও শীন্্র-গুদ্ধ। বৈষ্ব-শাসিত সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহী বৈষ্ণব একব্ণ 
ঝাহ্গণাশীন্তি সম্প্রদায়ভূক্ত গৃহী বৈষ্ণব চতুরর্ণ। চতুরবর্ণ তিষ্ন পঞ্চম বর্ণ নাই, 

৪৭ | 


৬৭৬ বৈষ্ণধ-বিধুতি । 
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পিপি 


এই ত্রম-অপনোৌদনের নিমিত্ত ব্রঙ্গবৈবর্তপুয়াণের ব্্গখণ্ডের ১*ম, অধ্যায় হইতে এই 
গ্লোকটী উদ্ভৃত হইল-_ 
'্াহ্মণ-ক্ষত্রির-বৈশ্ত-শৃদ্রা শ্তত্বারো জাতয:। 
স্বতন্ত্র জাতরেক। চ বিশ্বেধু বৈষ্ণব| ভিধ| | 

কই, শান্ত “বৈষ্ণব জাতি” স্থলে “বোষ্টম জাতি”, লিখিত হয় নাই ত? 
লুতরাঁং বৈষ্ণব জাতি সম্বন্ধে বিশেষ তত্ব না জানিয়াই বে শ্রূপ অযথ। মন্তব্য 
প্রকশ করা হইরছে, তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। উদ্ধত ইংরাজী অংশের 
মর্খার্থ এই যে,_্বোষ্টম জান্তি কতিপয় বৈষ্ণব-»্রদায়ে বিভক্ত; সুক্করাং এই 
সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরষ্পর বৈবাহিক আদান প্রদান নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি 
এক সম্প্রদায়ের লৌক অন্য সম্প্রদায়ের জ্ীলোককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা! করে। তাহ! 
হইলে স্ব-সম্প্রদায়-বিহিত সামান্য অনুষ্ঠানের দ্বার! সেই স্ত্রীলোকটীকে সংস্কার করিয়া 
লইলেই চলে এবং ইহাতেই তাহাদের সমীজের গ্রতিবন্ধক বিদূরিত হয় 1” 

রাহ্মণ, কায়স্থ তিলি। তাগ্ব,লী প্রভৃতি সকল ডাির মধ্যেই সমাজগত ভিন 
ভিন্ন থাক আছে যেমন, রাটীয়, বারেক, বৈধিক ব্রাহ্মণ, উত্তর রাটীয়, দক্ষিণ রাটীয়, 
করণ, কারস, (পূর্ববঙ্গ বৈদ্ধ ও কায়স্থের মধ্যেও আদান প্রদান আছে) একাদশ, 
-. দ্বাদশ তিল, অষ্টগ্রামী, অপ্তগ্রামী তাকী গ্রভৃতি। জাতি-পরিচয়ে এক হুইলেও 
_. পরম্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। সম্প্রতি গাতীয় আন্দোলনের ফলে 
.. কল বিভিন্ন থাকের মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান-্নদান চলিতেছে । আমাদের 
_. আলোচ্য গোঁড়।দ্ব-বৈধিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাত-বৈষ্ঞব, নাগা-বৈষ্ঠব, 
.. ক্আট-সমাজী মগ্ডলধারী গ্রভৃতি সমাঁজগত কতিপয় থাক আছে বটে, এবং যদিও 
উহাদের মধ্যে পরম্পার আদান প্রদ্ধানও চলিতেছে, বৈদিক-বিধান অনুসারে বিবাহ- 
সংস্কার ভিন্ন বর ও কন্যা পক্ষে কোনরূপ সমান-বৈধানিক অঙষ্ানের আবগ্তক হয় 
এ | | অপর গৌণ-বৈষব-সমপ্রদার়ের মধ্যেই এইরপ প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়। 
বিজলি মহোদয় আরও লিখিয়াছেন-- 
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ইহার সার মর্ম এই যে,_-“বোষ্টমদেক গোত্র নাই, কিন্তু তাহারা পঞ্চদশটী 
বিভ্ভাগে (পরিব।রে) বিতক্ত। যথ1--অতৈত পরিবার, নিত্যানন্দ পরিবার, আচার্য 
পরিবার, শ্যাঁমটাদ পরিবার (ইহা সম্ভবতঃ শ্তামানন্দ পরিবার হইবে) ইত্যাদি । 
যদিও এই সকল বিভাগ বোষ্টমদের গোত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়াই বোধ 
হয়), তথাপি উহ!দের এক পরিবারেক মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। স্ুতক্াং 
বিবাঁছ সন্বদ্ধে উহাদিগকে প্রায়-গগোত্রে-বিবাহকারী জাতির শ্রেণীভুক্ত কর! ভিন্ন 
পৃথক শ্রেণীভুক্ত করার বিশেষ কোন ফল নাই।” 

বৈষ্ণৰের গোত্র নাই একথা সব্রৈব শাস্ত্রবিগহিত। চারি সম্প্রদাযী বৈষ্ঞব" 
সাধারণের ধর্্মগেজ- অচ্যুতগোত্র 1৮” যথা শ্রীমস্তাগবতে-_ 

« সর্বত্রাহ্থলিভাদেশ: সপ্তন্বীপৈকদপ্ধুক্ | 
আন্তথা ব্রাহ্দণকুপাদন্যথণচ্গ্যত গোভ্রতঃ ॥” 

গোত্র সন্ধে বিশদ বিচার ইতঃপুর্রে বণিত হইয়াছে । আমাদের 
আলোচ্য গৌড়।্ত-বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে বৈদিক খধি-গোত্রেরও গটলন আছে। 
উক্ত পরিবার সকল কোথও বৈষ্ণবের গোত্র রূপে উক্ত হয় না। তৰে যেখানে 
প্রবর ঘন্তঞাত থাকে, সেই হ্থলে কেহ কেহ “পরিবার উল্লেখ করিয়া! প্রবরের 
স্থান পুরণ-করিয়। থাকেন। কারণ ' এ্রবরের ” অপত্রংশই ' পরিবার ”, ইহাই 


৭২, _. বৈষ্ব-বিৰৃতি। 





কেহ কেহ অভিমন্ত প্রকাশ করেন। গোত্র-গ্রবর্তক খাধির নামই প্রবর। এলো 
« অচ্যুত গোত্র” এই ধর্দগোত্রে প্রবর্তকই স্ব স্ব গুরুদেব। এই ভন্যই খষি- 
গোজের গ্রাবরের জজ্ঞাতে ধর্্মগোজেন্ধ পরিবার উল্লিখিত হয় ; যেখানে প্রবর জান! 
থাকে সেখানে প্রবরই উল্লেখ হয়। প্রবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মুনিগণ একমত 
নছেন। কাহারও মতে « যে গোত্র। ষজ্জকীলে-ষে খষিকে বরগ করিস্তেনঃ সেই 
গোত্রের সেই খষি প্রবর। আবার ফেছু বলেন, যখন এক নামে অনেক গোত্র 
চলিল, তখন প্রত্যেক গোত্রের ৰিশেষ পরিচয় দিবার জন্য সেই সেই গোত্রের 
ব্যাবর্তক প্রধান প্রধান ঞ্ষিকে লইয়! গ্রাবর স্থিষ হইল |” ফণত্তঃ হিনি যেবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই বংশে বিবাহ করিতে পারিবেন না, ইহাই গোত্র-প্রবর- 
 ধচলনের উদ্দেষ্ত । গৌড়ীপ্ভ-বৈদিক-বৈষ্বগণ সে বিধান সর্ধতোভাবে মানিয়া 
থাকেন। | 

« পৈতৃঘভ্রেয়ীং ভগিনীং শ্বত্রীয়াং মাতৃযপেব চ। 

মাতুশ্চ শ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ | 

এতাস্তি অস্ত ভার্ঘযার্থে নোপষচ্ছেত্ত, বুদ্ধিমান্‌। 

জ্ঞাতিহেনা্ুগেয়াত্তা: পততি হাপয়্রধঃ॥ মনু ১১ অঃ। 
ও পিশতুঘ। মাশতুত ও সামীত ভগিনীতে গমন করিলে চাল্ামণ ব্রত 
 এক্করিবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ তিন রমণীর পাঁণিগ্রহণ করিবে না, যে হেতু জাতিত্ব 
ও বান্ববত্ব প্রযুক্ত এ কন! অগ্রহ্ণীর! ৷ হ্দি কেহ বিঝাহ করে নে পতিত হয়। 
... ক্মামাদের আলোচ্য বৈষ্ব-সম্প্রদায়ে এ বিধানের ব্যতিক্রম দৃ হয় না, 
গৃতরাং ইহারা যে, উক্চশ্রেণীর হিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে পরিবার নির্দেশের উদ্দেপ্ত কি, তাঁহা কথিত হইতেছে-- 
পূর্বোক্ত পরিবার সকলের মধ্যে তিলক রচনার বিশেষ বিভেদ আছে। 

পিষে সেই ভিলক দর্শন করিয়া--এই শিষ্য কোন্‌ গুরুর-সন্প্রদা য় তুক্ত, সাহা 
অহজে নির্ণয় কযা! যায়। এই ধধ্মনৈতিক বিভেন-নির্দেশের অন্তাই পরিবার শবে 


সেন্সাস্‌ রিপোর্ট-নমালোচন!। ৩৭৩ 


উত্তৰ হইয়াছে; সুত্তরাং উচ্থা বৈষবের গোত্র-জাপক নছে। অতএব এক 
পরিবারের মধ পরম্পর বিবাহ হইলেও ভছাচ্ছে পাতিঙ্যের আশঙ্কা নাই। 

মিঃ প্িজলি মছ্োদয় বৈষ্ণব-সাধ|রণ-সম|জকে উদ্দেশ করিয়া আর একটা 
সঙ্গত কথ! লিখিয়াছেন__ 

£« 0051061921৩ 11661) %010160 1100 100৩ 00131001010 
10৩৩1 1011 [19011 08806 1085 1১৩ [1010৩001719 058 07৩ 816 
1170005- 05081151705, 15 55100910851 ৩5106001015 71251105৩ 
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অর্থাৎ হিন্দু মাত্রেই হন্ধই সে নীচজাতি হউক না কেন বৈষ্ণন-সমাঁজে, 
অবাধে প্রবেশ করিতে পারে। এমন কি চৈতন্ত মুললমানকেও এই নুযোগ 
প্রদ্ধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ত|ছার সময় হইতেই সমাজের সীমা 
অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হওয়ার এরূপ ঘটনা বিঙ্গল হইয়া পড়ে এবং কোন গুরু বা 
মঠধাতী এরূপ কার্য করিতে কখনও সাহলী হন নাই ।» | 

বৈষঃৰ ধণ্ম মনাতন উদার ধর্ম। সাধারণ বর্ধাশ্রমিদের মধ্যে সকল জ।তিই 
বৈষ্ণবধর্্ম গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি মুসলমানও ঠ২ষব-ধর্মান্থসারে 
প্রীতগবানের নাঁম শ্রবণ কীর্তন,করিতে পাঁরে। হিন্দুদের মধ্যে যে কোন জানি 
শান্ত, শৈব বা দৌর-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেরূপ তত্বৎ ধর্ম-নমাজের অন্তভূ্ত হ্হয়া 
থাকে, সেইরূপ দকল জাতিই বিু বা কুষ্মন্ত্রে দীক্ষিত হুইলেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়- 
তুক্ত হন। আর যাহার! অনধিকারী হইয়াও "ভেক” অর্থাৎ বিষু-দনন্যাসের 
বেশ মাত্র ধারণ করিয়া! আপনাঁদিগকে ' বৈষ্ণব * বলিয়া! পরিচয় দেয় ইহার! 
জাতি-পরিচয়ে ' বৈষুব ” বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমাদের আলোচ্য গৌড়ান্ত, 


৩৭৪ ূ বৈষণব-বিবৃতি | 





পাপ, 





বৈদিক বৈষ্ব-লমাজে উদ্থাদের প্রবেশাধিকার নাই। উঠার! শ্বতন্্র তেকধারী 
ফি নেড়ানেড়ী বৈঝব সমাজের কিন্বাঁ বাউলাদি বৈষ্ব-উপ্সম্প্রদধায়ের অন্তভুক্ত 
হইয়া অবস্থান করেন। বর্ণাশ্রম ধর্মে শৃত্ত, ত্র।ঙ্গণের ধর্মগ্রহণ করিতে পারেনা । 
কিন্তু বৈষ্ুবধন্ম্ে আচগাঁল সকল বর্ণের অধিকার; শ্রাচৈতন্ত মহাপ্রভু সংশ্কীরণতার 
পরি- বর্ধে বৈষ্ঃব ধর্শের এই উদ্দারতাই ঘোষণ! করিয়াছেন । 

মি; রিজলি ষে তেক-প্রথার বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ডোর-কৌগীন 

পরাইয়া ত্বাহার হাতে একটা কোরঙ্গ! বা নারিকেল মাল! দিবার রীতি লিখিয়াছেন, 
এ প্রথা গৌড়াঘ্ব-বৈদিক বৈষ্ণব সমাজে আদৌ প্রচলিত নাই। গোৌড়াস্-বৈদিক- 
বৈষ্ণব সমাজ ব্রাঙ্ষণীদি উচ্চবর্ণের ন্যায় সদাচাঁর-পরায়ণ ভদ্র-গৃহস্থ | সুতযাং মহা- 
মতি রিজলি ” বৈষ্ণব জাতি”? (135191078০৪) ও * বোষ্টম জাতি” 

(85150050০৪৪ ) বলিয়া যে শ্বাতন্ত্র্যের রেখা টানিয়! ছটা পৃথক জাতির 
উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে *বৈষ্ঠবজাতিই” (0515১758০৪5) আমাদের 
আলোচ্য গৌড়াগ্ভ-বৈষব জাতি। বিবাহাদি ৰিষয়ে তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা নেড়।নেড়ী, ভেকধাঁরী, সহজিয়! গ্রভাত সমাজেই পরিদৃষ্ট হয়। ত্দ্‌ যণা-_ 
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অর্থাৎ শৈশব অবস্থায় কন্তার বিবাহ দেওয়াই বোম জাতির ম্বীতি। 
যদিও অনেক স্থলে সমাজে এ প্রথা উঠিয়া যাইবার আশ] কর! বাইতে পারে) কিন্ত 
জমা এক্প আরও বছ বিদদৃশ নিন্দনীয় গ্রথায় দুষিত । বিবাহের পুর্বে যৌন-লংসর্দ 


সেন্সাস্‌ রিপোর্ট-সমালোচন]। হা 








(ব্যতিচার) ফোন পামাঞ্ধিক অপরাধরূপে তুষ্ট হয় না কিন্ব। ছুশ্চরত্রা কন্ঠা সকলকে 
জা(ততে গ্রহণ করাও দোষের বিষয় নয়। তবে তাহাদের শিবাছের পুর্বে তাহা- 
দ্রিগকে ভেক-পদ্ধতি অনুনারে সংস্কার করিয়। লওয়া হয় খাত্র ৮” 


আমাদের আলোচা গৃহস্থ বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে উল্লিখিত দুষণীয় গ্রথ| 
আদৌ গ্রচলিত নাই। ব্রঃগ্জণাদি উচ্চবর্ণের কন্ঠ।র বিবাহের অনুরূপ বযস্কা কন্যারই 
বিবাহ প্রথা প্রচালত । এ সমাজে দু'ষত! বা পতিতা কন্যা আদৌ গৃহীত হয় না। 
পরন্ত সমাজের কলঙ্ক ও আবজ্জন! বেধে লাঞ্ছিতা ও চির-পরিত্যক্তা হইন্না থাকে । 
মিঃ রিজ.লি আরও লিখিয়াছেন-_ 

£ 0106 ৪10810 1301)00 11009151300 008617৮০0 17 
10911180054 0010 01 59581] 01590171500 01751651525 70৮/013 
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01090 010, ৪ * 1058 555611015] 270 1010111)6 0010107 18 010৩ 


80108175৩01 10৬৩15 0116508) (60101010811) 10001) জঙ 50001- 
10991. 


“বোষ্টম জাতির বিবাহে 'গরচগিত হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। গুরু 
কিম্বা গৌসাই চৈতান্তর উদ্দেশে মালা-চনন ও মালসাভোগ নিবেদন করিয়া 
থাকেন; সন্তীন্তন হয়, বর-কন্ত।র পরম্পর মালা বদলেই বিবাহ-সংস্ক।র শেষ। 
এই জন্য এ বিবাহের চলিত নাম «“ কণীবদল |” 

কিন্ত আমাঁদের জালোঁচ্য বৈষ্ণব জাতির বিবাহ, ত্রাঙ্ছণাদি উচ্চবর্ণের সায় 
যথাশান্ত্র বৈদিক-বিধানেই সম্পাদিত হয়। হদিও ্মার্তমত ও বৈষ্ঠবমত এই 
মতত্বৈধ বশত্তঃ আলোচ্য বৈষ্ণব্জাতির বিবাহে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে, ও মন্ত্র" 
প্রয়োগ বিষয়ে (কছু কিছু বিভিন্নতা আছে, তথাপি কোথ|ও য্ুর্কেদ মতে ও 
কোথাও লামবেদীয়, মতেই বিবাহ নির্বাহ হুইয়া থাকে। যেরূপ অধুনা স্মার্ড 


| ৩৭৬ বৈষ্ঞব-বিহৃতি । 





রী সিিনবপারিউটিআ 


রঘুনলনের “উদ্ধাহ তত্থান্ুসারে” ও ভবদেব পদ্ধতি মতেই বঙ্গদেশে প্রায়শঃ বিবাহাদি 
দশ সংহ্গুর নিম্পম হর, সেইরূপ গৌড়ান্য-খৈদিক-বৈষ্ঞব. সমাজে বৈষ্ণব-স্থৃতি কর্তা 
প্রমদ গোপালভট্ট গোস্বম-ক্কত " সংক্রিয়-সরদীপিক1 ” অনুসারেই বিষাছাি 
দশ-সংস্কার সম্পন্গ হইয়া থাকে । গৌড়াস্ত জাতি বৈষুব--জাতি বৈষবেই আদান 
প্রদান চলিতেছে । কেহ কোন লৃতন “ভে কধাত্বী” বৈষ্ণবকে কন্তাদান করেন না। 
অতএব [মঃ রিজলীর উক্ত মন্তব্য যে, আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব দমাজের 
উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, তাঁহা ইহাতে স্পষ্ট গ্রতীতি হইতেছে । উপসন্প্রদার়ী 
বৈষণবদিগের সংখ্যাপ্রিক্ বশতঃ কেবল তাহাদের আচ|র ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়াই সাধারণ ভাঁবে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ; সম।জের বিশেষ শত 
লইয়া পৃথকৃভাবে উহাদের বিষয়ে আলে!চনা করিলেই সমীচীন হইত এবং 
আমাদিগের ও এই অগ্রী(তকর বিষয়ের সমালোচন। কারবার প্রয়োজন হইত না। 
আমাদেস্ব আলোঁচ্য-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। বৈদিক-বৈষ্ণব 
বিধবাগণ উচ্চ ত্রাক্ন-বিধবাদের হ্যায় ব্রতচাধিনী। অথচ রিজলি মহোণর 
লিখিয়।ছেন-- 

5৬/10/5172 10721158531 (5205) 810. 812 10 00 ৮9৬ 
1৩861106011) 6175 5৩16০6101 01 (55573 10051091001 
অর্থাৎ বিধবার! পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, এবং তাহাদের ছিতীর 
' হ্বামী-পচ্ছন্দ করিতে কোন পথই গ্রতিরুন্ধ হয় না।” 

এ প্রথ! নেড়ানেড়ী, বাউল, সই প্রস্তুতি উপ-সন্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়। 

আরও এই সকল সম্প্রদায়. ্্রী-পুরুষের বিবাহ-সনবন্ধ-বিচ্ছেদ পরস্পর ্বেচ্ছাকৃত 

এবং বিৰাহ্‌-ৰন্ধান ছিন্ন হইলে স্ত্রী বাঁ পুরুষ উভঃয়েই আবার বিবাহ করিতে পারে। 
তাই মিঃ রি্গলি লিখিয়াছেন-_- 
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বৈঞবের সামাজিক মর্য্যাদা। | ৩৭৭ 


(রি 





আলোচা বৈদিক-বৈষ্ণব-সঘ!জে বিবাহ একটা চুক্তি মীত্র নহে। এহিক 
পারত্রিক ধর্মের সহিত নম্বন্বযুক্ত। সুতরাং বিবাহ বন্ধন-চ্ছেদ বা বিবাহ বন্ধন- 
চ্েদের পর পুনন্বিবাহ এ সমাজে নাঁই। এই শ্রেণীর, বৈষ্বগণের ধর্ম-কর্ম 
সর্বাংশে বেদাদি শান্ত্ান্ুমোদিত।  আহার-বিহ|রাদিও সাত্বিক শান্ত্রানগত। 
বেশ ভূষাও সভা ও ভদ্রদ্নে।চিত। বাউল, নেড়ানেড়ী ও কর্তীভজাি উপ- 
সম্প্রনায়ী বৈষ্ণবদিগের অ.চ।র-ব্যবহার ও বেশ-ভূষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। গৌড়াস্ত- 
বৈষ্ঃণ জাতির মধ্যে অর্ধিকাংশ ব্যক্তি সুশিক্ষিত, কেহ সংস্কৃত শাস্ত্রে পঙ্ডিত, কেহ 
বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় কুশলী । এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগের মধোই উকীল, মোক্তার, . 
মুক্ষেফ, সাব রেজিষ্টার, স্কুল ইন্দ্পেক্টর, পুলিশ ইন্স্পেক্টর, অধ্যাপক, স্কুল মাষ্টার 
একাউন্টেন্ট জেন।রেল. (মি: জি, সি, দাস-_পঞ্জাব ) রায়বাহাঁছর (রাধাশ্তাম 
অধিকারী- দান ) জমিদার ও বছপনশ।লী ও পদস্থ ব্যক্তি আছেন। ম্ৃতরাং 
শিক্ষিত সভ্যতব্য হিলাবেও এই গৌড়ান্ত বৈষ্ণবজাতি, ব্রম্মণাদি উচ্চবর্ণের স্ার 
ভদ্রনো|চত সাদর লাভের যোগ্য বলিয়া এ যাবৎ হিন্দু-সমাজে সমাদৃত হইব 
আসিত্বেছেন। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তান যেবপ শিক্ষার অভাবে স্বীয় সম্মন বিনাশ 
করি'তছেন, সেইরূপ এই গৌড়াছ-টৈদিক বৈষ্ণব সন্তানগণও শিক্ষা ও সদাচারের 
অভাবে সাধারণের নিকট হীন-গ্রভব্গে অবস্থান করিতেছেন। ইহারা নিতান্ত 
নিরীহ ও ধর্মভীরু, সাধন, ভজন দেবাচ্চনা।দ ধর্মকন্মে সদাব্যস্ত। মহামতি 
রিজ.লি লিখিয়াছেন__ 
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অর্থাৎ যদিও বোষ্টমগণ, তাহাদের ধশ্ানুঠানে কি বিবাহাদি ক্রিয়াকাণ্ডে 


রক্মণ-নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। তথাপি এই জাতির ধূর্ম- 
ৃ ৪৮ 


৩৭৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 


সপ 





পর্যবেক্ষক গুরু ও গোম্বামিগণই সচরাচর পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন। 

ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে পুরেছিত নিয়োগের প্রথা থাক! সত্তেও তাহারা নিজে 
নিজেই পূর্জা-অচ্চনা ও সামান্য সামা ক্রিম়্াকাগাদি নির্বাহ করিয়া থকেন। 
কোন বৃহৎ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইতেই কুল-পুরোহিত ও শাস্তজ্ঞ 
পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শুদ্রভ।বাপন্ন জাতি-সমাজেই যাঁনতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে 

ত্রা্মণ-নিয়োগের বিধান প্রচলিত তাছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বৈর্দক 

বৈষ্ণবগণ শুদ্রভাবাপন্ন না হওয়ায় এবং উহীরা আবহমান কাল দ্বিধন্মী বা 
'বিপ্রবর্ণ বলিয়া সর্ব্ববিধ বৈদিক-বিধ।নে হহাদের অধিকার থাক।য় ইহার! ত্রাঙ্মণবৎ 
ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াক!ও শ্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কেন বৃহৎ আনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়াকাঁণ্ড উপস্থিত হইলেই গোস্বামী বা খৈষুব-ব্রঙ্গণ পুরোহিত কিছ] স্বজাতীয় 
বৈষ্থবাঁচাধ্যকে দেই কার্যে বরণ করা হইয়! থাকে । প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ধর্ধাশ্রনী 
রাড়ীয়, কণোজীয়। ও মধ্যশ্রেণী (দাঁক্ষেণান্য বৈদিক ) ব্রাহ্মণগণই এই বৈষণৰ- 
জাতির পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। গোস্বামী বা বৈষ্ণব-্রাঙ্মণগণ সম্বন্ধে মিঃ 
বিজলি লিখিয়াছেন-_ ্‌ 
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অর্থাৎ গোস্বামী বা বৈষ্ণব ব্রঙ্গণগণ নীচ জাতীয় শিষ্ের বাড়ীতে আহার 
করেন এবং তাহাদের হস্তস্ৃষ্ট জলপাঁন করেন বলিয়া, উচ্চতর জাতির যাজক- 
্রাঙ্মণ সমাজে তুল্যন্ধপে আদৃত হন না এবং শেষোক্ত ব্রাঙ্মণগণ উক্ত বৈষ্ঃব 
স্থাঙ্ষণ স্পৃষ্ট অগ্নাদি ভোজন করিতে চাহেন না 1” 

বৈষ্ঠবন্েষী শাক্ বা সার ্াঙ্মণগণই বৈষ্বব্রাপ্গণগণকে এইরপ খ্বণার চক্ষে দর্শন 

করেন। এ বিষয়ে ইত:পুর্বে যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে বৈষঃবব্রাক্ষণই জগৎপুজ্য, 





সর 


বৈষ্ক-তরাহ্মণ জগত পুজা। ৩৭৯ 





৯৬ 


এবং অবৈষ্ঞব ত্রাহ্গণ চণ্তালেরও অধম, ইহাই শান্্র-সিদ্ধ। বর্তমান সদয়ে এই ভেদ 
বিচার উঠিরা গিয়াছে । এখন কুলীন ব্রাহ্মণ, তীয় প্রাঙ্গণ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের মধ্যে 
পরম্পর যথেষ্ট আদান প্রদান চলিতেছে। এমন কি ব্রা্মণ-সমাজও রাঢ়ী ও 
বারে্র-তেদ উঠাইয়৷ দিতে চাহিতেছেন | কায়স্থ ও অপরাঁপর জাতি সমৃহও 
স্বস্বগুণ ও কক্মানুরূপ স্থান প|ইগার জন্য দট সঙ্কন্ন হইয়াছেন। ধহাঁরা পৃব্বে 
হিন্দু ছিলেন না, এরূপ অহিন্দু অন্ত জাতিকে. ভারতের শুদ্ধি-সভা হিন্দু করিয়া 
লইতেছেন। এত বড় পরিবর্তনের যুগ আলোচ্য বৈষ্ঞব-সমাজ যে বিশেষ 


কিছু একটা নৃতন পরিবর্তন ঘটা ইন্ডেছেন, তাহা নহে। বৈষবের স্থান ও শক্তি 


অনেক উচ্চে। কেবল শিক্ষার অভাব ও দরিদ্রতাই সম[জকে ছুর্বল করিয় 
রাখিয়াছে ; এই বৈষ্ঃব জাতি-সমাজ স্বীয় ন্যায্য দাবী ও অধিকার পাইবার জন্তই 
বদ্ধপরিকর | | 
বৈষ্ণব মাত্রেই যে মুহদেহ, বাড়ীর উঠানের ধারে সমাহিত করেন, তাহা 
নছে। আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-নমজে দাহ-প্রথা ও সমাপি-গ্রথা_-উভয় গ্রথাই 
গ্রচলিও আছে এবং মমাঁধির স্থান স্বতন্ত্র আছে। এই উভয় প্রথাই যে বৈদিক, 
তাহা ইত:পুর্বে আলোচিত হইয়ছে। মিঃ।রজপি আরও লিখিয়াছেন-- 
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অর্থাৎ বোষ্টমরা যথ।রীতি শ্রাদ্ধ করে নাঃ মৃত্যুর ৭৮ দিন পরে চৈতন্তের 


গজ! ও মালসাভেগ দিয়াই কার্য শেষ করে. এবং তারপর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়র! 


একটা ভে|জ দেয়। ইহাতেই দেখায়, অশৌচকাল গত হইয়া! গেল।৮ 
আলোচ্য বৈদিক-বৈষবজাতি-মমাঞ্জে মৃতের শ্রান্ধ ক্রিয়া যথাশীস্ত্র বৈদ্দিক- 
বিধান অনুসারে মহা গ্রসাদাননে নির্বাহিত হয়। ইহ! ইতঃপুর্বে বিশদ ভাবে আলোচিন্ত 


৩৮5 বৈষ্ঞব-বিসৃতি। 
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হইয়াছে । এই বৈদ্দিক-বৈষুব জাতি পূর্বাপর ব্রাঙ্গণবৎ ১* দ্রিন অশৌট 
পালন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ষণ ও বৈষ্ণব লোক-গ্রাৰাদ মাত্র নহেন--শাস্ট্োক্ত 
লক্ষণান্থিত। এই জন্তই আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষণব-জাতি ব্রাঙ্মণের নায় 
'আচার-নিষ্ট এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরায়ণ বিয়া বিপবৎ ১* দিন অশোঁচ পালন 
করিয়া থাকেন। এক্ষণে অশৌচ কাহাকে বলে, তৎসম্থন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
যাইতেছে । মুতের প্রতি !শোক-গ্রকাশ ও অক্মান 
প্রদর্শনকে অশৌচ বল! যায় না। যেহেতু জননা- 
শৌচে ত আর শোক-গ্রকাশ কি সম্মান প্রদর্শন চলে না | হিন্দুর অশোৌচ ওরূপ 
খরণের নহে। হিন্দুর জাতীয় জীবনের লক্ষ্য আধ্যাঝ্মিক উন্নতি লাভ। আধ্যা- 
ক্সিক চিন্তাই হিন্দু-জীবনের প্রধান ব্রত। যেরূপ চিত্ব-বৃন্তিতে পরমার্থ চিন্তার 
ব্যাঘাত ঘটে, হিন্দুর পক্ষে সেইরূপ চিত্ত-বৃত্তির কাঁপই অশৌ5 কাল। রামারণের 
অযোধ্যাকাণ্ডে আছে__ | 
“ কৃতোদকং তে ভরতেন সার্ঘাং 
হৃপাজনা-মগ্ত্রিপুরে।হিতাশ্চ ॥ 
পুরং প্রবিষ্তাশ্পুরিত নেত্রা 
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত ছুঃখম্‌ ॥ ৭সঃ ২৩ শ্লোক । 
রামাছুজ তাহার ভাষ্যে এই দঃথ শব্দের অর্থ করিয়াছেন-_-অশৌচ “হঃখম- 
শৌচম্‌্।” ইহা দ্বারাও দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির জন্ত শোক-ছুঃখাদিতে অভিভূত 
থাকার কালই অশোৌচ কাল। অশোচ-তত্ব সম্বন্ধে স্থৃতি মংহিত্াির অনেক ব্যবস্থা- 
নুসারেও মনে হয়, শেক-ছুঃখাি দ্বারা বাহার হায় যে পারমাণে মোহগ্রস্ত হয় 
তাহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথা 
” একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো! যৌহগ্রিবেদ-সমন্থি:। 
অ্যহাৎ কেবলং বেদজ্ঞ মিগুণো ঈশভিদ্িনৈ: 1” পরাশর ৫৩ অঃ॥ 
ূ অভ্র ।৮৩॥ 





আশৌচ বিচার। 
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* হথার্ধতো বিজানাতি বেদমলৈ: সমন্থিতম্‌। 
সঙ্কয়ং সরহস্তঞ্চ ক্রিয়াবাং শ্চেরস্থতকী ॥ ৪ | 
র|জত্তিগ দীক্ষতানাঞ% বালে দ্রেশাস্তরে তথা । 
ব্রতিনাং সত্রিন।ধৈঃব সস্ভঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫ ॥ 
একাহস্ত সমাখ্যাতো। যেহগিবেদ-সম ম্বতঃ | 
হীনে হীনতরে চৈব ছিত্রি চতুরহস্তথা॥ ৬॥ দক্ষ: 
পরাশর ও অত্রি উভয়ের মত্তেই সাগিক বেদক্ত ব্রাহ্মণের একদিন অশৌচ, 
কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিন দিন এবং নিগুর ব্রাহ্মণের দশ দিন অশোচ কাল। 
দক্ষ খাঁষর মতে যিনি চাঁরিবেদ ও তাহার ছয় অঙ্গ, কল্প ও রহস্ত সহিত সবিশেষ 
জানিয়াছেন এবং যিনি তদন্ুরূপ ক্রিয়াবান, তাহার অশোৌচ হয় না। সাগ্রক 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে শুদ্ধি, ক্রমশঃ হীনতর ব্রাঙ্গণর ছুই, তিন বা চারি দিনে 
শুভধি। 
এই সমন্ত ব্যবস্থা ঘারা দেখা যাঁর, আত্মজ্ঞানের তারতম্যানুসারেই অশোৌচ 
কালের কম বেণী হইয়া থাকে । স্বৃতি শাস্ত্রের এইরূপ অনেক ব্যবস্থা আছে। 
বাছল্য বোধে সে সব বচন উদ্ধত করিতে বিরত হইলাম। 
শূদ্রের মাণাশৌচ অনেক স্থৃতিরই ব্যবস্থা । কিন্ত স্তাযব্তী শূদ্রের অর্থাৎ 
ঘিজগণের স্তায় আচারবান শুর্রের অশোচ বৈশ্তবৎ ১৫ দিন। 
“ শুদ্রানাং মাসিকং কার্ধ্যং বপনং ন্তায়বর্তিনাম্‌। 
বৈশ্তবচ্ছোচ কল্পশ্ঠ থিজো।চ্ছষ্টঞ্ তোজনম্‌॥ মনু ১৪৭৫ অ:। 
স্বৃতি শাস্ত্রের এই সব ব্যবস্থা ঘা! ম্প)ই বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানের তারতম- 
মুনারে শোক মোহাদি ঘারা ঘিনি যে পর্লিমীণে অভিভূত হইবেন, ভাহায় অশৌচ 
কালও সেই পরিম।ণে বৃদ্ধি প|ইবে। | 
... আুতয়াং দেখা যাইতেছে-যেকপ মানসিক অবস্থাসম্পন্ন হইলে হিঙ্গু 





৩৮২ বৈষ্ঞব-বিবৃতি । 


পোশাকটি 





জীবনের প্রধান লক্ষ ধন্মরকর্শের ব্যাঘাত ভয়, সেই অবস্থাই অশৌচাবস্থা । 
অশৌচের সহিত মনের সম্বন্ধ, কেবল মাত্র জননাঁশৌচে জননী ভিন্ন কোন 
অশোচেই শরীরের সহিত বািশিষ কোন সম্বন্ধ নাই। | 
যে সময় লোকের চিত্ত শোক, মোহ বা আনন্দাতিশয্র দ্বারা অভিভূত 
থাকে, সেই সময়কে অশৌচ কাঁল ধরা হয় বলিয়াই, আমরা স্মৃতিশান্ত্রে অবস্থা 
বিশেষে অশৌচ কালের এত ইভর-বিশেষ দেখিতে পাই । উদাহরণ স্বরূপ নিযে 
কয়েকটী ন্বৃতি-বচন উদ্ধ* কর! যাইতেছে । 
« মহীগভীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্ত/তা তথা । 
গোব্রান্মণর্থে সংগ্র।মে যন্ত চেচ্ছতি ভূনিপঃ ॥ 
_. যাজ্জবন্্যঃ ৩য় । ২৭। 
খত্বিজীং দীক্ষিতানীঞচ যজ্ঞীয় ক্ম্ কুর্বতাম্‌। 
সন্রিবত্রি ব্রঙ্মচারি দাত্‌ ব্রঙ্গবিদাঃ তগা ॥ ৩য়। ২৮) 
দ্।নে বিবাহে যজ্জে চ সংগ্র।মে দেশ-বিপ্রবে। 
আপদ্ভপি কষ্টযায়াং স্ঠয: শৌচং বিধীয়তে ॥ ৩৯। ৩য় যাঁজ্ঞবন্ক্যঃ। 
সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাপ্রিশ্চ যে! দ্বিজাঃ। 
রাজ্ঞশ্চ হৃতকং নাস্ত যস্ত চেচ্ছতি পার্থিবঃ ॥ পর/শর ২৮৩ অঃ 


এই সমস্ত স্থৃতি বচনের দ্বার! ইহাই অন্থমিত হয় যে, যেষে স্থানে চিত্ত শোক 
মোহাদির অতীত অবস্থায় থাকে দেই সেই স্থলে সন্তাশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
বাজ্ঞবন্ধা ও পরাশর সংহিতার মতে রাজার সগ্ভাশোৌ5 বাবস্থা দেখা যায়। অবশ্ত 
প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আদর্শ এখন আমাদের ধারণার অতীত ; কাজেই রাজার 
পক্ষে সম্ভাশৌগ ব্যবস্থার কারণ সহজে লোককে বুঝান কহিন। কিন্তু এই সমস্ত 
স্থৃতি শাস্ত্রে অন্ঠান্য যে সব স্থলে সগ্াশোচের ব্যবস্থা কর হইরাছে, তাহাতে মানসিক 
অবস্থার সহিতিই যে অশৌচের মহ্ব্ক। তাহ স্পষ্টই বুঝ। যায়। যন্জীয় কর্মরত ও 


অশৌচ ব্চার। . ৩৮৩ 


ক পাস 





সি পপি 


পুরোহ্ভাদির বিনি অন্নসএ দিয়াছেন বা ব্রশ্গগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রঙ্গচারী, দান 
কাধ্যরত বব্রক্ষজ্ঞান-মম্পন্ন বাক্তির অশোৌচ হইবে না। কারণ ইহাদের চিন্ত 
আরব কার্ধে; বা ব্রহ্ম চন্তায় এরূপ বিভে।র ষে তথায় শোক মোহাদির কোন স্থান 
নাঁই। আরব দান কার্ধো, বিবাহে বা যাজ্ঞে, যুদ্ধ, দেশ-বিপ্লবে, আপৎকালে 
বা ক্লেখকর অবস্থাতে সগ্ত।শৌচ হইবে । কারণ এই সব স্থলেও চিত্ত এরূপ একাগ্র- 
তার সহ্তি একমুখী থকে যে শোক মোহাদিব আঘাতে চিন্তের সে একাগ্রতা নষ্ট 
করিতে পাবে না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যারে যে অবস্থায় লোকের চিত্তে 
স্থ্র্ধ্যে আসিতে পারে না, সেই সেই অবস্থা-প্রাপ্ত লোক সব্বদাই অশ্চি | যথা. 

« ব্যাপিতন্ত কদরধান্ত খণগ্রস্ন্য সবাঁদ | 

ক্রিয়াহীনন্ত মুখস্ত স্তী।জতন্ত বিশেষতঃ ॥ ১০২। ভাত্রি |৯/৬অঃ | 

বাসনাপক্-চণস্ত পরাধীনস্ত নিত্যশঃ। 

স্বাধায় ব্র€হীনন্ত সত৩ং সুতকং ভবেৎ ॥ ১০৩। অত্রি। 

ব্যলনানক্ত চিত্স্ত পর।ধীনস্ত নিত্যশঃ | | 

শ্রদ্ধাতাগ-বিহীনন্ত ভন্মান্তং স্থতকং ভবেৎ ॥ ১০।৬মঃ।দক্ষত | 

অশৌচ জিনিষটী কি তাহা এখন বোপ হয়, অধিক বুঝাইতে হইবে না। 

অতএব বৈ.দক-ব্রহ্মবৈষ্ণবদিগের অর্থাৎ আলোচ্য বেদাঁচার-সম্পন্ন ব্্গনিষ্ঠ বৈষ্ঃব- 
জাতির শান্জানুসারে কোঁন কৃতক-সস্ভাবনা না থাকিলেও লোকব্যবহারতঃ ব্রহ্ষধবৎ 
১০ দিন অশৌচ পালনের সদাঁচার পূর্নাপর গ্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং বীহারা 
ইচ্ছ/মত ৭1৮ দিন বা অনিদ্দিষ্টদিন অশৌচের ভান করেন, তীহার্দের হইতে 
আমাদের আলোচ্য বৈ'দক-বৈষণবজাতি যে »ম্পূর্ণ স্বত্ত্ব তাহা বলাই ৰাহুল্য। 
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“ অর্থাৎ বোষ্টমগুণ কেবল ভাহাদের শ্বজাতিরই সহিত একত্র অন্ন গ্রহণ করে ; 
কিন্তু মুচ ও ঝড়দাঁর ভিন্ন 'গ্রাঁয় সকল জাতরই সহিত এক হু'কায় তামাক খায় 
এবং তাহাদের জল ও মিষ্টার গ্রহণ করে ।” 

এতবড় একটা গুরুতর কলঙ্ক সংগ্র বৈষ্চব-জাতির উপর আরোপ করা মমীঠীন 
হয় নাই। আমাদের আলোচ্য বৈর্দিক- বৈষ্ণবগণ তাহাদের স্বজাতি ও আস্মীর 
বান্ধবের বাড়ীনেই অন্ন গ্রহ্ণ করেন। হিন্দু-দাধারণ সকল জাতিই এইরূপ অন্ন- 
বিচার করে। কোন উচ্চুর জাতি [নয়শ্রেণী জান্তির অন্ন গ্রহণ করেন না। উচ্চ 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্ন প্র।য় কল জাঁতিই খাইয়া থাকে । কিন্তু আলোচ্য বৈষব- 
জাতি, বৈষ্ণব-ব্রাক্ণ ।ভন্ন শাক্ত ব্রাহ্গণাদর অন্ন গ্রহণ করেন না।: বৈষ্বদিগের 
এই অন্ন-বিচা'র সাম্প্রদায়িক 'গৌঁড়ামী” নহে; সম্পূর্ণ শান্্রনীতি। বৈষ্ণব কেন 
যে বৈষ্ব ভিন্ন অপরের অন্ন এমন কি অবৈষ্ব ব্রাঙ্গণের অননও ভক্ষণ করেন না, 
ত।হার কারণ এই যে-- 

“ছুস্কৃতং হি মনুষ্যম্ত সর্দমন্নে প্রর্তিঠিতং | 
যো বন্তান্নং সমশ্লাতি স তশ্ত।শ্লাতি কিন্িষং ॥৮ 
হঃ ভঃ বিঃ ধৃত. কৌন্মবচনং 
অর্থাৎ অন্ন মধ্যে মানবের নিখিল পপ অধস্থিতি করে। শ্ুতরাং ষে 
ব্যক্তি যাহার অগ্ন ভেজন করে, সে তাহার পাতক সেবন করিয়! থাকে । কিন্ত 
বৈষ্ণব ভগবন্নিষেদিত প্রস।দান্ন ভোঙন করেন বলিয়া তাহাতে কোনরূপ পাতক 
স্পর্শ করিতে পারে না। স্বন্দপুরাণে_-মার্কগেয় ভগীরথ সংবাদে কথিত হইয়াছে__ 
৭ গুদ্ধং ভাগবতন্ত।নং শুদ্ধং ভাগীরণীজলং। 
গুদ্ধং বিষ্ণপরং চিন্তং শুদ্ধ মেকাদশীব্রতং ॥% 
ভাগবতের (বৈষবের) অন্ন (খিষুহুক্ত সর্বব্য) সদাশুদ্ধ। এমন কি হৃতকাি 
নিষিদ্ধ অবস্থাতেও উদ্ধ। খা ঝিষুস্থতিতে__ 


বৈষ্ঃবান্ন-মাহাখ্য। ৩৮৫. 





শিব বিষ্ঃচ্চনে দীক্ষা যন্ত চামি-পরিগ্রহঃ। 
ব্হ্মচ।রি-যতীনাঁঞ্চ শরীরে নান্তি স্থতকম্্‌॥” 
ধাহার শিবার্চনে দীক্ষা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ শৈব, ধীহার বিু-অর্চনায় 
দীক্ষ/ লাভ হইয়!ছে অর্থাৎ বৈষ্ণব, সাগিক ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী ও যতিগণের শরীরে 
অশৌচ থাঁকে না|! ইহারই দৃষ্টান্ত, যথা-__গঙ্গাজল, নীচঞ্জাতি স্পৃষ্ট হইলেও যেমন 
অপবিত্র হয না (অপি চণ্ডালভ।গুস্থং তজ্জলং প|বনং মহৎ)--সদাশুদ্ধ। বৈষ্ণব 
বিষুকে যাহা সমর্পণ করেন, তাহ নীচকুলোৎপন্ন বৈষ্ণব স্পর্শ করিলেও স্পর্শগোষ 
সস্ভবে না। বরং ভোৌজনে দেহ পবিজ্র ও পুণ্য হয়। সুতরাৎ জাঁতিবর্ণনর্বিশেষে 
বৈষ্ণবান্ন গ্রহণে কোন পাতিত্যের আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে 
বৈষ্ণবায়ই প্রশস্ত ।-_ 
“ বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্রং বৈষ্ঞবৈঃ নদ । 
অবৈষ্ণবানামস্ত পরিবজ্জ্যমমেধ্যবৎ ॥ কুম্দপুবাণে 
বৈষ্ণব, বৈষ্বের অন্ন (তক্ষ্যদ্রব্যমাত্রকে) প্রার্থনা কথ্ধিয়া ভোজন করিষেন। 
অবৈষ্ণষের অন্কে অমেধ্য অর্থাৎ মলমুত্রবৎ পরিত্যাগ করিবেন। পুনশ্চ স্কান্দে-_ 
"অনৈষ্ণবগৃহে ভূক্জরা গীত্ব। বাজ্ঞানতোহপি ৰা। 
শুদ্ধি শচান্জায়ণে প্রোক্ত। ইষ্টাপুর্তং বৃথা সদা |” 
জজ্ঞানেও অবৈষ্ণবের গৃহে অন্ন ভোজন ব! জলপান করিলে ঢান্জ্ায়ণ ছার! 
গুদ্ধি লাভ করিবে; নতুবা তদীয় ইষ্ট কণ্মম ও পূর্ত কম্মাদি সকলই নিক্ষণ হইয়া 
যায়। শ্রীগরহলাদ বলিয়াছেন-_ | 
| * কেশবার্চা গৃহে যন্ত ন ভিষ্ঠতি মহীপতে। 
তণ্ভান়ং নৈন ভোক্তব্যমভক্ষ্ণ সমং স্থৃতং ॥? 
হে রাজন্‌! যে ব্যক্তির গৃহে প্াৰফুমু্তি বিরাজিত নাই, ভদীয় আ, 


অভদ্দয সদৃশ বলিয়া ভোজন নিষদ্ধ। 
| $৯ 
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তাই বিষ শ্বতি বলেন-__ 
« শ্রোন্রিয়ান্গং বৈষবানং হুতশৈষঞচজ য্কাবিঃ | 
'আনখাৎ শোধয়ে পাপং তৃষ।গ্রিঃ কনক যথা ॥+ 
. তৃষানল যেরূপ ন্বর্ণের গুদ্ধি-সম্পাদন করে, সেইরূপ শ্রোকরিয় ব্রাহ্মণের অন্ন, 
বৈষ্ণবের অন্ন ও হোমাবশিষ্ট হবি, নখ হুইত্তে সমস্ত দেহের নিখিল পাতক শোধন 
করে। | | 
শুতরাংস্ 
* প্রর্থয়েছৈষ্বদন়ং গ্রযত্েন বিচক্ষণঃ | 
সর্বপাপ-বিগদ্ক্যর্থং তদভাবে জলং পিবে॥7! গল্পপুরাণ। 
বিচক্ষণ ব্যক্তিই সর্ধবিধ পাতক হইতে বিশ্ুদ্ধি লাতের নিমিত্ত সবক্ষে 
বৈষ্বগণের নিকটে অনু প্রার্থনা] করিবে, তদ্দভাবে কেবল জলপান করিবে। 
আবার শাস্ত্রে দেখ! যার, ব্রাঙ্গণের পক্ষে শুদ্রের অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ, কিছ 
শুদদের মধ্যে নিয়লিখিত ব্যক্তির অন্ন-ভোজন দৌষাবহ নহে। যথা_- 
“ আদ্িকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল্দাস নাপিতো। 
এতে শুদ্রেধু ভোজ্যন্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েখ ॥” মনু 8 অঃ। 
ষে যাহার কৃষিকন্ঘ করে, পুরুযানু ক্রমে, বংশের মিত্র। যে যাহার গোপালন 
কয়ে, যে বাহার দাস্ত কর্ম করে, অথবা দাস অর্থ।ৎ কৈবর্ত ও নাপিত এবং 
(ষে ব্যক্তি আত্মনিব্দেন করে, ইহাদের অন্ন ভৌঁগ্য। যাল্বন্ধ্য, পরাশর ও যম- 
সংহিতা এ একই কথা প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন । ফলতঃ পুরাকালে, আহারাদি 
বিষয়ে বর্তমান কালের স্ায় এতটা! গৌঁড়ামী--এটা সঙ্কী্ণতা বা বাধবাধি নিয়ম 
 শ্রবন্থিত ছিল না। যে সময় হইতে সমাজে সাম্প্রদাস্বিক হিংসা-ছেষের ভাব প্রবল 
হুইন্গ! উঠে, সেই হইতেই পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধ ও আহারাদি বন্ধ হইয়া যার। 
কাপক্রমে যখন বর্ণভেদ কুল পরম্পরাগত্ত হইয়া! আসিল, তখনও লোক তপস্তা-বলে 
ঝাগুগ ও স্দাচার*গ্রভাবে উচ্চজাতিতে উন্নীত হইতে গারিতেন। অন্ন-গ্রহণ 


বৈষণবান-মাহত্ ৩৮৭ 

25555555555535554555225285- 
ও ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীগণের পাঁণিগ্রহণ তখন নিষিদ্ধ ছিল না ।-_ 

“ জিধুবর্ণেষু কর্তষ্যং পাক-ভোজন মেৰ চ। 

শুশ্রাযামতিপন্নানাং শৃদ্রাণ।ঞচ বরাননে 8 আদিত্য পুরাঁণ। 

আবার অগ্নি পুরাণে বৃষদানাধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 

? শুদ্রাস্ত যে দানপর! ভবস্তি, 

ব্রতন্থিতা বিগ্রপরায়ণাস্ত। 

অন্নং হি তেষাং সতত্তং সুতোজ্যাং 

ভবেদ্ধিজৈ দু্টিমিদং পুরাতনৈ: 1৮ 

অর্থাৎ শুপ্রগণের মধ্যে বাহারা দানপর, ব্র্ন্বিত ও বিপ্রসেবারত 

তাহাদের অন্ন ছবিজগণের সুভোজ্য। সেষাহ! হউক, বৈষ্ণব যে বৈষ্ণবের আক 
কেন ভোজন করেন তাহ ইত,পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বৈষণবের পক্ষে অবৈষ্ণব 
রা্মণের অন্নও বর্জনীয়। কিদ্ধু বৈষণবের আন্ন, সর্ব বর্ণের এমন কি ব্রাঙ্গণেরও 
উপেক্ষণীয্প নহে ইহাই শাস্ত্রের তাংপধ্য ॥ বেণীদিনের কথা নহে, খৃষ্টান যোড়শ- 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমন্লিতানন্দ প্রভুর শিষ্য স্ুব্ণবণিক-বংশীঃ শরীমদ্‌ উদ্ধারণ 
ঠাকুর, মহেৎসবে রন্ধন করিতেন আর শত শত ব্রাহ্মণ সেই প্রসাদার ভোজন 
করিতেন। শ্রীমরিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ সময়ে কুলাচার্্যগণের প্রশ্নের উত্তয়ে প্রত 
ব্ধিয়াছিলেন-- 

“ গ্রভূু কহে কখন বা আমি পাক করি। 

না পারিলে উদ্ধারণ বাখয়ে উতারি॥ 

এই মত পরিবর্তরাপে পাক হয়। 

শুনি! সবার মনে লাগিল বিশ্বয় ॥ 

গা রঙ সঃ 
সেই দিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব 
আলিরা মিলয়ে বড আত্মবদ্ধ সব ॥ 








৩৮৮ বৈষ্ণব-হিবৃত্তি। 





এ্বাভু অজ্ঞ/মতে দত্ত করয়ে রদ্ধান। 
নিত্য নিত্য শত শত তূর্রয়ে ব্রাহ্মণ " শ্রীচৈততন্তভাগবত | 
এইরূপ শান্ধে কত উদ্ধার মত রহিয়াছে; কিন্তু সমাজ সে শাস্তরাহমো দিত 
পথে পরিচালিত হইতেছে কিঃ হইলে সমাজের এতটা ছুরবস্থা_-এত অধ:পতন 
ঘটিত না। এখন হিন্দু-সমাজ দেশাচাঁর ও লোকাচারের দাস হইয়া কপটতার 
তাওডব-ভরঙে হাবুডুবু করিতেছে। 

অতএব « অবৈষ্ণবত্বেইপি বিপ্র।ণামপান্ং বৈষ্ণবৈব্র্নীয় মিত্যতিপ্রেত্য ৮ 
বৈষ্জব যখন অবৈষ্ণব ব্রাক্ষণেরও অন্ন তভোবন করেন না, এমন কি " শ্বপাকমিব 
নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং ”* অবৈষ্ণব বিপ্রকে চগ্ডালের তুল্ারূপেও দর্শন 
করেন না, দেই ভূবন-পাঁবনক্ষম পবিজ্র “বৈষ্ণব জাতি ৮ মুচি, মুন্দফরাঁস ভিন্ন 
সকল জাতির সহিত এক হু'কায় তাঁমাক খায়, সকল জাতির ম্পৃষ্ট জল ও মিষ্টামাদি 
গ্রহণ করে, ইহা কি কখন সম্ভবপর হয়? গত বড় অশ্রাব্য কলঙ্কের ডালি সমগ্র 
বৈষ্ঞব জাছির মাথায় চাপান বাস্তবিকই কি সঙ্গত হইয়াছে? উক্ত বর্ণনায় কোন 
এক নিপ্নতম শ্রেণীর বৈষ্ণব-উপসশ্প্রদায়ের পরিচয়ই পরিপ্ডুট হইয়া উঠিকাছে। 
আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবগণ শ্বজ।তি ভিন্ন কাহারও হু"কায় তামাক খান্‌ 
না, এবং ত্রাঙ্গণ ( নীচ বর্ণের ব্রাহ্মণ, ভাট, অগ্রদানী ও গ্রহাচার্্যাদি ভিন্ন) কায়স্থ, 
বৈদ্য, নবশাখ ও চাষীকৈবর্ভ ( মাহিষ্য ) প্রভৃতি সঙ্জাতির বাড়ীতেই জল ও 

মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়। থাকেন। মিঃ রিঘ্ংলি আরও লিখিয়াছেন যে 
£ 17511500191 80910017769 10) ৪5 00৩ 0850৩ 13 150701060 
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| অর্থাৎ উহাদের সামাজিক শ্থান নিমনবর্তী ; যেহেতু সমাজের সকল: শ্রেনীর 
মধ্য হইতেই এই জাতির দল পুষ্ট হয় এবং অধিকাংশ বেশ্তা ও বিড়ম্বনা ্াং 
_ আর্জ-সম্তান ইহাদের সম্প্রধায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।% 


বৈধব-বৃত্তি। ৩৮৯ 





আমাদের আলোচ্য বৈদ্দিক-বৈষ্ব-জাতি সমাজে অবাধ ভেকপ্রথা না 
থাকায় এবং সমাজের উপেক্ষিত ও পতিতা গণিকাঁগণের কি জারজসন্তান গণের 
গ্রবেশ।ধিক!র ন] থাকায় উক্ত কলঙ্ক এই সমাজকে প্পর্শ করিতে পারে নাই। 
হুতর|ং আলোচ্য বৈষ্ণব-জাতির সামাজিক মর্ধ্যাদ| নিয়বর্তী নহে। হিন্দু সাধারণ 
মধ্যে ইহাঝ৷ ব্রাহ্মণের স্টায় সন্মীনত, পু্িত ও প্রণম্য হইয়া থাকেন এবং ধর্ম- 
ৰর্ধ্ানুষ্ঠানে ভোজনান্তে ব্রাঙ্মনেরই স্তার় ভোজন-দক্ষিণ) প্রাপ্ত হন ও উচ্চবর্ণ-সমাজে 
সসল্মানে সমাদর লাভ করেন। নিরপেক্ষভাবে সকল সমাজের মৌলিক অবস্থ। 
পর্যযালোৌচন। করিয়া বৈ&ব-সমাজ সম্বদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলে, বে।ধ হয়, আমা- 
দ্বিঃফে এই অগ্রীতিকর অলোচন! করিবার প্রয়োজন হইত না। মিঃ রিজব্ণ 
জারও লিখিয়াছেন-- 
61050 825৩ 100 010218006119010 00000811019) 800 (01109 
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অর্থাৎ বৈষ্ণবদের স্বাভাবিক কোন নির্দিষ্ট পেশা নাই, মধামিক 
শ্রেণীর হিন্দুগণ যে যে ব্যবসাঁকে ঝ| বৃদ্ধিকে সম্মানজনক মনে করে, উহারা সেই 
সকল বৃত্তিরই অনুবর্তী 1৮ 
বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বৈষ্ণবদিগের বৃত্তি সন্বদ্ধে মি: রিজলীর এই মন্তবা, 
হিন্দুশীস্ত্র ও সম[জ আঁদৌ সমর্থন করেন ন]। ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণেরন্তায় বৈষৰেরও 
হ্বাতাবিকী বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি 
“অধ্যাপন মধ্যন়নং যজনং যাজনং তথা । 
দানং প্রতিগ্রহকব ব্রাহ্মণানামকল্পরৎ |৮, মনু, ১অ।। 
অর্থাৎ অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণেয় . 
স্বীতাবিকী বৃত্তি। বৈষ্ণব বিপ্রবর্ণের অন্তর্ণত বলিয়া বৈষবেরও বৃত্তি ব্রাহ্ষণেক্ই 
স্কায়। বৈঝবও অধ্যয়ন, অধ্যাপন বজন, যাজনাদি করিয়া থাফেন। আনেক 


৯৩ বৈফ্ব-বিবৃতি। 











শান্রজ্ঞ বৈষবেষ, চতুদ্পাটা আছে এবং তথায় বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ বালকগণ বথারীতি 
শাস্ত্াধযয়ন করিয়া থাকেন। তাই, বৈষ্ব-স্থতি শ্রীহরিতক্তি-বিলাঁসে কথিত 
হইয়।ছে-_ 
পঅতোহপীতান্বহং বিদ্বানথাধ্যাপা চ বৈষ্ণবঃ 
সমপ্য তচ্চ কৃষ্ণায় যেত নিজবুত্তয়ে ॥ 
অথাৎ এইহেতু বৈষব নিতা বেদপাঠ করিবেন, শান্্রজজ হইলে শিষ্যুকে 


অধ্যাপন করাইয়া এবং অধ্যয়ন ও অধা।পন শ্রীহরিতে ক্র্পণ পূর্বক স্বীয় জীবিকার্থ 
বত়্বান হুওয়! কর্তব্য । 


সেই বৃত্তি কিরূপ নির্দিষ্ট আছে তাহ! কথিত হইতেছে । ষখা_: 

পতামৃতাভ্যাং জীবেত মুতেন প্রমূতেন বা। 

সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্তা কদাচন ॥ 

খতমুষ্ইশিলং প্রোক্ত মমুতং শ্তাদযাচিতং। 

মৃতন্ত নিত্যং যাচঞা স্তাৎ গ্রমৃতং কর্ষণং শ্বৃতং ॥ 

সত্যানৃতন্ত বাণিজ্যং শ্ববৃত্তি নীচসেবনং | 

আত্মনে! নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে ॥ 

নিতরাং নিন্দ্যতে সত্ভি বৈষণবস্ত বিশেষতঃ ৮ শ্রীভা১ ৭ম-স্ক:। 

যজন, যাজন, অধায়ন, ও অধ্যাপন এই বৃত্তি চতুষ্টর দিজাতির পক্ষে নির্দিষ্ট; 

তন্মধ্যে সকল জাতিই খাত ও অমৃত দ্বারা মৃত ও প্রযুত দ্বারা অথবা মতা ও অনৃত 
বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার্থ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে নাই। 
ধাত শবে উ্ ও শিল বুঝায়, অমৃত শবে অযাচিত, মৃত শবে যাচএা, প্রমূত শবে 
ষি, সত্য।নৃত শবে বাণিজ্য, ও শ্ববৃত্তি শবে হীন-সেবা বুঝায়। জীবিকা নির্বাহের 
দন্ত আপনা হইতে নীচ ব্যক্তির পেবাই নিনা| বলিয়া উক্ত হুইয়। থাকে। 
ভধিকন্ধ বৈষবের পক্ষে নিন্দনীগ্ঘ। সুতরাং 


বৈধয-হৃত্তি । ট ৩৯১. 
উদার ররর ল্রার্হারর জেযারানা রনী 
পণীকৃত্যাত্বনঃ প্র/ণান্‌ যে বর্তৃস্তে ছিজাধমাঃ | 
তেষাং ছরা্নামন্নং ভুক্ত চান্জা যণঞ্চরেৎ | 
যে ঘিজাধম স্বীয় গ্রাণকে পণ করতঃ জীবিকা সম্পাদন করে ( অর্থ/ৎ 
চাক্রীজীবী ) সেই পাপাত্মার অন্ন সেবন করিলে টান্জ্রায়ণ প্রায়শ্চি্ত করিয়। শুদ্ধ 
হইতে হন়। অতঃপর গুর্ুবৃত্তি অর্থাৎ পবিব্র জীবিক1 কথিত হইতেছে-_ 
“প্র তগ্রহেণ যল্পকং যাজাতঃ শিষ্যুতস্তথ। | 
গুণান্বিতেভে বিগ্রন্ত শুক্লং তত ত্রিবিধং শ্বতং )" 
শ্রাবিুধন্মোত্তরে ওর, কাণ্ড। 
| অর্থাৎ প্রতিগ্রহ ছারাঞ্লন্ধ যজম|ন সকাণে প্রাপ্ত ও গুণবান্‌ শিষ্য সকাশে 
লব্ধ বিপ্রের পক্ষে (বৈষ্ণবের বিপ্রগামা হেতু বৈষ্ণবের পক্ষে ) এই ত্রিবিধ শুক 
(পবিভ্র) জীবক] নির্দিষ্ট আছে। 
এই নকল বৃত্তি যে কেবল শান্্-ণিদিষ্ট, তাহা! নহে । আমাদের আগোচা 
বৈদ্দিক-বৈষ্ণব-জাতির অধিকাংশ উপরোক্ত ত্রিব্ধি শুকু-বৃত্তির উপরই জীবিকা 
নির্ভর করিয়। আছেন। মৃত, (ভিক্ষা) প্রমৃত (কৃষি) ও সত্যানৃত (বাণিঞ্য। জীবি- 
কার্থ এই তিনটাও অনেকের অবলঘ্বনীয় | সুতরাং বৃত্তি-অনুদ।রেও এই বৈষ্ণবজাতি 
যে হীন-ভাবাপন্ন নহেন, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে দারিদ্র্য ও 
-শিক্ষাভ|বই এই জাঁতি-মমাজকে অপেক্ষাকৃত হীন প্রভ করিয়] রাখিয়াছে। বর্ত- 
মান অন্ন-সমস্ত।র কালে অন্যান্ত উচ্চবর্ণের স্ঘ।য় শিক্ষিত জাতি বৈষ্ুবগণের চাকরীই 
(যর্দিও চাকরী শ্ববৃত্ত) যে প্রান উপজীবা হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলাই বাুল্য। 
মেদিনীপুর জেলায় আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্তবৈদিক বৈষ্ণবগণের সংখ্যা 
ধিক্য ও তাহাদের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট আচার ব্যবহার দর্শনে মহামতি মিঃ রিং | 
অবশেষে লিখিতে বাঁধা হইয়াছেন-_ 
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অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলায় বৈষ্ণব জাঁতির উৎপত্তি পূর্বোক্ত লক্ষণ হইতে 
কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন বোধ হয়। এই সম গোত্রতুক্ত জাতির ছুইটী শ্রেণীভেদ 
'আছে। ১ম, "জাতি-বৈষ্ণব”-_ধীহারা স্মরণাঁতীত কালে বৈষ্ণব হইয়াছেন ২য়, 
"ভেকধারী”-__ধাহারা অধুনাতন কালে বৈষ্ণব হইয়াছেন। 

প্রথমোক্ত জাতি-বৈষ্বগণ সম্বন্ধে মিঃ রিজ.পি লিখিয়াছেন-_- 
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0. অর্থাৎ এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ এক্ষণে নামে মাত্র বৈষ্ণব, কিন্তু প্রার়শঃ 

সাধারণ হিন্দুদের ন্যায় ভাবান্বিত হুইয়। পড়িয়াছে। বিবাহ-সন্বন্ধে উ্থারাঁ নব- 

| শাখদের মতই ব্যবহার অনুপরণ করে; উহা সৃত্তদেহ দাহ করে, ৩* দিন 
_ আশৌচপানন করে, শ্রা্ধ অনুষ্ঠান করে এবং উহাদের ধর্পকর্থে এবং জীকগাদি 





মেদিনীপুরের বৈধ্ব। ৩৯৩ 








অনুষ্ঠানে, উচ্চ বর্পের ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়। যাহারা সম্প্রতি বৈধ হইয়াছে, 
- সেই মকল বৈষ্ৰদের সভিত উহার বৈবাহিক আদান-প্রদান বা আহার করে 
ন! | 


কেৰল মেদিনীপুর জেলাঁতেই যে বেষ্চবল্গাতির এইরূপ শ্রেণীভে? আছে, 
বাঙ্গলার আর কেন জেলায় নাই_এ কথা কতদূর সঙ্গত? মেদিনীপুরে 
ধীহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মি: রিজ্‌লি « জতি-বৈষ্ণব ” আখ্যা দিয়াছেন, & 
শ্রেণীর বৈষৰ বাঙলার সকল জেলাতেই আ।ছন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে 
এ বাকোর মতাত। সহজেই উপলব্ধি হুইবে। বরং মেদিনীপুরের, উক্ত জাতি 
বৈষ্ঝবদিগের আচার-ব্যবহ।র অপেক্ষা হুগলী, হাবড়া, ঝাকুড়া, বদ্ধমাঁন, ২৪ 
পরগণা প্রভৃতি জেলার জাতি বৈঝঃৰ অর্থাৎ জামাঁদের আলোচ্য গৌড়ান্ত-বৈদিক- 
বৈষ্ঠবজাতির আচীর-ব্যবহার সর্দাংশে উৎকৃষ্ট ও আন্ান্ত বৈধব-সমাজের অনু- 
করণীয়। মেদিনীপুরের জাতি বেঞ্বগণ বিবাহ বিষয়ে নবশাখের মত আচার 
অন্ুদরণ করেন; কিন্ধকু প্রাগুক্ত জেলার বৈঞুবগণ অর্ধ ব্যিয়ে উচ্চবর্ণের 
ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহথার অনুনরণকারাঁ। বিবাহের অঙ্গ-_গাত্রহরিজা, পত্রকরণ, 
_ অব্যান্ন, অধিবাস, নান্দীমুখ, বরযাত্রী, জামাতৃণরণ, স্ত্ী-আচার, সপ্তুদীপদান, 
সাতপাক, মাল্যদীন, সম্প্রদ[ন, বাসর, কুশপ্তিকা, সপ্তগদীগমন, ফুলসজ্জা, অই্টম্গলা 
পকম্পর্শ গ্রাভৃতি বৈবাহিক আচারগুলি বথাষণ পালন করিয়া! থাকেন। মেদ্দিনী- 
পুরের জাতি-বৈষ্ণবগণ.লকলেই যে নবশাখের অনুবস্তী, তাহা বিশ্বাদ করা যায় না; 
আমরা বিশ্বস্তরূপেই অবগত আছি, অনেক সদাচারী জাতি-বৈষৰ ব্রাহ্মণের হ্যায় 
আচার-ব্যবহার অনুসরণ করেন। বাহার অশিক্ষিত--ধীহাদের সামাজিক বা 
নৈতিক আচার-ব্যবহার ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যেই 
এরূপ বিসদৃশ আচার-ব্যৰহার পরিদৃষ্ট হর়। আবার মেদিনীপুরের জাতি বৈষ্ণব 
গণ বদি শৃত্রেরস্তানধ ৩* দিনই শৌচ পালন করেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে। 
€৪ ্‌ 
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তাহার! বিবেক-বুদ্ধি হাঁরাইদ়। অধঃপান্তের চরম সীমায় উপনীত্ত হইয়াছেন। যদি 
* বৈষ্ণব ” বলিয়া জাতি-পরিচয়ই দিয়। থাকেন, তব শুদ্রের স্ায় আচরণ কেন ? 
বৈষ্ণব যে শূদ্র নহেন, ভাহা ইত:পুর্বে যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। এই সকল 
বিষয়ে হুগলী, হাবড়া, বদ্ধমান, বাকুডা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার গৌড়া ত্ত- 
বৈদিক-বৈষবগণ অনেক উচ্চে অবস্থিত। 
. সতকুলী গ জনস্তকুণী ন|মে গৃহি-বৈষব সম্প্রদায় উড়িয্য! জেলায় এবং 
বঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় ও মাঁলাগের গঞ্জাম প্রদেশে অবস্থিত আছে। সংকুলী 
বৈষ্ণবেরা আপনাদের কৌলিন্ত-খ্যাপনের নিমিত্ত, যে জাতি হইতে খৈষব হইয়াছেন, 
সেই পূর্বজাতি-পরিচয়ে অর্থাৎ ব্রীঙ্গণ-বৈষণষ, কাযস্থবৈষ্ণব। খণ্ডাইং-বৈষ্ণব 
মাহিষ্য-বৈষ্ণব ইত্যাদি পরিচয় দিয়া থ|কেন। এই সকল বৈষণৰও অচ্যুতগোক্র 
বলিয়! থাকেন, কিন্তু বিৰাহে শ্বজাতীম্ব অথব! স্বজীতি-বৈষবের কন্ত1 ব্যতীত অন্ত 
জাতীয় ষৈষ্চবের কন্ত! গ্রহণ করেন না। অর ধাহার! অনন্তকুলী- ভাহাদের মধে] 
বিবাঞ্ছের কোনরূপ বদ্ধন নাই। তাহারা সকল কুলোৎপন্ন ৰৈষবের সঙ্থিত কন্ঠার 
বিবাহ দিয়া থাকেন। এজন্ত সকুলীরা অনন্তকুলীদিগকে কতকটা ঘুণার চক্ষে 
দেখেন। , এই অনন্তকুলী বৈষ্ণবগণ অধিকাংশ পূর্ষোক্ত “তে কধারী” বৈষ্বদের 
অন্তর্গত বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু বলাই বাধ্য, জাতি-বৈষব ৰা গৌড়ান্- 
বৈদিক বৈষবগণ পূর্বোক্ত সংকুল্ী ও অনন্তকুলী বৈষবদের হইতে পৃথক শ্রেণীতুক্ত। 
মিঃ রিগ.লি এই অনন্তকুলী ব! ভেকধারী বৈষ্বের সম্থন্ধে লিখিয়ীছেন--. 
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সতকুলী ও অনস্তকুলী। ৩৯৫ 
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অর্থৎ শেষোক্ত ভেকধারী বৈষুবদের সম্বন্ধে হে পঞ্জে পাওয়! গিয়াছে, তাহার 
মর্ম এই--ভেকধাঁৰী বৈষ্ুবগণ জনসমাঞ্জের আবর্জনা স্বরূপ । যাহারা ব্যভিচা- 
দুষ্ট এবং যাহারা স্বীয় জাতি-সমাজতুক্ত হইয়া থাকিবার কোন সুযোগ পার না, 
তাহারা বৈষ্ণব হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের দুইটা স্থবিধা হয়। প্রথম, তাহায়া 
শ্বজাভি-নমাজ-কর্ত।দের শ।সনদণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাত করিয়া বলে, 
দ্বিতীয়তঃ তাহার] ষে ব্যভিচার-সন্বপ্ধ ত্ষ্টি করিয়াছে, তাহা তখন অবাধগাততে 
চলিতে থা্ষে ।', 

এই অনম্তকুলী ভেকধারী-সম্প্রণারী বৈষ্ৰগণের আমাদের আঁলোচা বৈদিক 
বৈষ্ণব-সম্গাজে সহজে প্রবেশ করিবার স্থযোগ না থাকায় উষ্ঠার যে পৃথক্‌ শ্রেণী- 
ভক্ত হইন্া রহিয়/ছেন, তাহা বলাই বাহুল্য । অন্যান্য জেলা অপেক্ষা মেদিনীপুর, 
রাঁজসাহী প্রভৃতি জেলায় এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সংখ্যধিক্য পরিঘৃষ্ট হয়। অতঃপর 
গ্রভুপাদ গোশ্বামিগণের সম্বন্ধে গিঃ বিজলি লিখিক্সাছেন__ 
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অর্থাৎ গোন্যামিগণ (মিঃ হল্ওয়েল গোম্বামিগণকে * জেণ্ট,বিশপ'” অর্থাৎ 
গ্রধান পাদ্রী বলিয়াছেন) বৈষণব-সম্প্রদায়ের পুরুষামগক্রমে নেতা বা পরিচালক । 
ইইাদের অধিকাংশ গ্রগিদ্ধ বানসায়ী ও মহাজন, বৈরাগীদের ত্যক্ত-সম্পত্তির উত্তয়াধি- 
কার সুত্রে এবং তাহাদের দনেই ভহার] প্রভৃত ধনশীলী। তীহারা শ্রোন্রীয় ও 
বংখজ ব্রাহ্মণের কন্তা বিবাহ করেন, কিন্তু নিভেদের কন্যা কুলীনে দান করেন। 
অথচ কুলীনরা! গোস্বামিদের ঘরে কন্তার বিবাহ দিতে আগীরব বোধ করেন। 
অট্বতানন গোরন্ব।মী প্রধানত; রহ্মণ, বৈদ্য এবং ক্রাঙ্মণ যাহাদের হাতে জলগ্রহণ 
করিতে পারেন, এমন সঙ্জাতিকেই কেবল বৈষ্ণব-সমাজে গ্রাবেশীধিকার দিয়াছেন । 
পঙ্গান্তয়ে নিত্যানন গোস্বামী সকল অবস্থার সকল রকম জ।ভির জন্যই বৈষ্ঞব- 
সমাজের প্রবেশদ্বার উন্ুক্ত করিয়াছিলেন--তা' তাহারা ব্রাহ্মণ হউক, কি চণ্ডালই 
হউক, উচ্চ বর্ণের বিধবাঁই হউৰক অগবা মীগান্ত'বেস্তাই হউক। সুতক্কাং নিত্যানন্দ 
স|ধারণতঃ নিষশ্রেণীর লোককেই বৈষণবধন্মে অবাধে প্রবশাপিকার দিয়াছিলেন।” 
এই যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রতু অপেক্ষা গ্রা্ঘদৈত প্রভূর অধিক গৌরব ঘোষণা 
কর! হইয়াছে, ইভার মুলে কতটুকু সভ্য গিছিহ আছে, সে বিচার প্রভূপাদগণই 
করিবেন। উক্ত বর্ণনা-পাঠে বুঝা যায়ঃ না কি? একটা গ্রচ্ছন্ন বিশ্বেষভাব 
সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ধুমায়িত হইয়া রহিয়ছে। দীনদয়াল শ্রীমন্লিত্যানন্দগ্রতু 
পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার মধ্যে যে মহাপ্রাগত|-যে বিশ্বমানব্তার আদর্শ মৃষ্তি 
 ফুটাইয়া! তুলিয়া ছিলেন, সেইটাই এখন অনেক সন্ধীর্ণচে্তা ব্যক্তির বিদ্বেষের কারণ 
হত্যা দীড়াইযাছে। ভিন্ন ধর্মাবলহবী বৈদেশিকের পক্ষে এদেশের লামাজিফ রীতি- 


গোল্গামিগণের সম্বন্ধে । ৩৯৭. 


পিশী পিপাপপিশানপাপাস্পিা সা জলা 





নীদ্ধি সঠিকন্ধপে অবগত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এ দেশের “হা মবড়া সমঝ 
দারগণ” খেয়ালের বশে যাহা নিজে ভাগ ৰুঝেন তাহাই উচ্চ-রাজজকর্মমচারিদের 


কর্ণগোচর করেন, আর তীকারা বিশেষ তথ্য না লইয়! তাহাদের কথাতেই বিশ্বাস 


স্কাপন করিয়া অবিষ্কল গিপিবন্ধ করেন। ইহাতেই বৈষ্ণব-জাঁতি সন্ধে এত 
বিরাট ঘটিয়াছে। সিং রিজলি শিখিয়াছেন-- 
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খৈষ্ব-সমাজে গ্রবেশ ফিঃ (6৩) ১০ কুড়ি শামা, তন্মধ্যে যোল আনা 
গৌপাইয়ের প্রাপা, আর ফৌগদারের গ্রাপা চারি আন1। এনপ প্রথা 
নেড়ীনেড়ী, ভেকধারী-মশ্্রদায়ের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই গ্রথা গৌড়াদ্- 
বৈদিক বৈষ্ণব ন্প্রনায়ে প্রচলিত ন| থাকায় আমাদের ক্আালোচ্য বিষয় নহে। 


--8(৯)১- 


বিংশ উল্লাস। 





ভপস্ম্প্রঙ্গীস্্রী তবিগুল্ । 


এই সকল উপমম্প্রদারী বৈষ্ৰ, বিশুদ্ধ বৈদ্িক-বৈষওব্ধর্মবলম্বী নহেন। 
ইাদের অধিকাংশই স্বকপোল-কল্লিত মতানুসরণ করিয়া খাকেন। ইহাদের 
ধর্মমত বা ধর্ধপথ শ্রীমনহাপ্রভুর অন্গমোদিত বা প্রবস্তিত লহে। তন্ত্র ও বেঞ্চ 
ধর্মের মিশ্রণে এক একটী অভিনব আকারে রূপান্তরিত | 
উদ্হ্নীন নেম । 
ইই।র| জাঁতি-বৈষ্ণব বা গৃহী বৈষ্ঞৰ হইতে পৃথথকৃ। অথচ গোম্বমীদের 
শাসনাবীন। আত্মীক-বান্ধবহীন, বিধথা, নিষর্। ও বয়স্ক গণিকাগণই এই 
শরেধীর বৈঝুবদের দল পুষ্টি করে। ভিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীৰিক1। 
ইহাদের আখ্ড়| আছে। “ভিন্ন ভিগ্ন গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই বৈষ্ব- 
'বৈষ্ণবীগণ একত্র ভাই-ভগিনীর স্তায় ৰাস করে। একত্র গাঁজ! খায়। ইহাদের 
সস্তানাদি দেখ। ঘায় না। প্রাচীন গৌড় নগরের মধ্য রূপ-সয়ার নামক বৃহৎ 
জলাশয়ের তীরে প্রতি বৎসরই জুন মাসে “ রাসমেলা বা প্রেমতল! » নামে এই 
বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের একটা বুহত মেলা! বসে। বাঙ্গলার বিভিগ গ্রদেশ হইতে বু 
 বৈরাণী ও বৈরাগিণী এই স্থানে সমবেত হয়) বৈষ্ঞবীরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয় 
বলে। কোন বৈর!ণীর বৈষ্ণবী প্রয়োঞ্জন হইলে ফৌজদ|রের নিকট যথারীতি 
১৯ আনা জম! দিয়া বৈঝুবী পচ্ছন্দ করে। অপচ্ছন্দ হইলে পুনরায় ১।* আনা 
জম! দিয় দ্বিতীয়বার পচ্ছন্দ করে। একবার গচ্ছন্ন কাঁরয়া গ্রহণ করিলে 
কোন বৈরাগী, দেই বৈষ্কবীকে এক বৎসরের মধ্যে অর্থৎ মেলার পুর্বে ত্যাগ 


কক্রিভে পারিবে নী, ইহাই এই সমাজের নিয়দ। 


উপ্প্রদায়ী বৈষ্ণব । ৩৯৯ 





লাক! কৌলীন। 

এই সম্প্রদ।য়িরা কটাদেশের বাঁম্দিকে কৌপীনের গ্রস্থিবন্ধন করে। এক! 
গুরু, এক শ্িষ্ের বেশাশ্রয়কাঁলে তুল বশতঃ কৌপীনের গ্রস্থি দক্ষিণ কটিতে না]: 
বাধিয়! বামভাগে বন্ধন করেন । পরে সেই ভুল সংশেধন করিতে বাইলে, শিষ্য 
বশিল--“জীকুষ স্ব যখন পূর্ব্ব হইতেই এরপ ভ্রান্তি-বিধান করিয়াছেন, তখন 
ইহার আর দংশে।ধনের প্রয়োজন নাই ।”, এইরূপে এই শিষ্য হইতেই ৰীয়া-কৌপীন 
সম্প্রদণ।য় প্রবর্তিত হয়। ইহার! ঈ্ঈীয়াধাকৃষ্ণের উপাসক | ইহার! মাছ, মাংস ভক্ষণ 
কি মন্তপান করে না। মাত্র সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকই ইহীদের সম্প্রদায় গ্রবেশ 
করিতে পারে। 


কিশ্োক্রী-ভজনিন্রা ব্রা সহজিস্বা । 

এই সম্প্রদায়ের মত বড়ই নিগুঢ়। ইখাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি, জীব 
মাত্রেই হাহার শক্তি শ্রীরাধিক1 | যিনি গুরু, ভিনি কৃষ্ণ- শিষ্যগণ-_রাধিকাম্বরূপ। 
শ্বকীর ও পরকীয় ভেদ প্রাকৃত নারক-নায়িকার সন্কোগরূপ রসাশ্রয়ই ইহাদের 
সাধন। ইহারা রাধাকৃষের অনুরূপ রাসলীলা করিয়া থাকে । হায়! গ্রকৃত স্‌. 
গুরুর পদাশ্রয়ে অগ্রাকৃত গ্ারাধারুঞ্চতত্ব না জানিবার ফলেই বেষ্ঞৰ নামের কলঙ্ক 
স্বরূপ এই উপস্প্রদায়ের ৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ভঞ্জন স|ধনের ভানে ইন্জিয়বৃত্তির 
চরিতার্থতা করিয়াই আপনাকে দিদ্ধ মহাত্মা! মনে করে। বাস্িক তিলক, মালা 
ধারণ ও ভিক্ষা করে। ফলতঃ মনে হয়, ইহা প্রাধা বল্লভগ” সম্প্রনায়েরই একটা 
শাখা-বিশেষ কিনব! স্পষ্টদায়ক সম্প্রদায়েরই একটী রূপান্তর শখ । ইহাদের মধ্যে 
উদ্দানীন দেখা যান না। গুরু 'গ্রধান' নামে অভিহিত । এই প্রধানই সম্প্রদায়ের 
সর্বব্ষয়ের পরিচালক | বছু নীচ জাতীয় স্ত্র-পুরুষ এবং বহুধুকামুক ব্যক্তি এই 
সম্্রদায়-তৃক্ত । ইহাদের সম্প্রণায়ে জাতিভেদ নাই, ব্রাঙ্গণ চণ্ডাল সমান। ইহার! ূ 
হস” মন্ত্রে দীক্ষিত হয়| শিষ্যাকে উলগ স্ত্রীলোকের নিকট স্বীয় কামেত্রিয় সং্ঘমের 
অমি-পরীক্ষা দিতে হয়। বোবাইয়ের মহারাজ।র রালমগুলীতে ইহাদের একটা 


৪৬৩ | 'বৈষ্ঞব-বিবুৃতি । 





গ্রাধান উত্সব হয়। মতস্তান্-ভোক্সনই এই উৎসবের অঙ্গ । তবে মগ্য, মাংস 
ব্যঘহার, নিষিদ্ধ ।_ ভোজনাস্তে রাধা-লীলাব্ষিয়ক সঙ্গীত হয় । এই সময়েই গুরু 
শিষের বধো দশ! প্রাপ্তি ঘটে । তারপক়্ প্রধান ব| “গুরু”? একটা ন্ুন্দরী শিল্তাকে 
স্বাধিক! স্বদূপে মনোনীত করেন। অনন্তর অন্যান্য শিষ্য শিষ্যা সকল পুষ্প চন্দনে 
সেই গুরু-শিষ্যা যুগলকে বিভুষিত করে এবং তাহাদের উভয়কে নাধাকুষ জানে 
তত্তি কয়ে। এই সকল ভঙ্টাচারীর দলই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমজের আবর্জনা স্বরূপ | 


আগঞঙ্জস্বোহননী সম্প্রদীত্। 
প্রার দুই শত বৎসর পূর্বে শ্রীৎ্ট জেণার মাড়ুলিয় গ্রামের জগল্মোহন 
গে(সাই নামক এক রাঁমাৎ বৈষ্ৰই এই সম্প্রদায় গ্রবন্তিত করেন। জগম্মোছনের 
শিষ্য গোবিন্দ, গোবিন্দের পিষ্য শীস্ত, শান্তের শিষ্য রামরুষ গৌপাঁই হইতেই এই 
সম্প্রদায় বদ্ধিত হয়, ইহারা আী-স্গী নহেন। উহার! নিগুণ ব্রদ্ষের উপাসনা 
করেন, ইহাদের মতে গুরুই সে পুর্ণব্রঙ্গ। গৃষ্ী ও উদাসীন ভেদে ছুই শ্রেনীর 
সাধক আছে। বাহিক আচার-ব্যবহারের দিকে ইহাদের ততটা লক্ষ্য ,নাই। 
অন্তরে অন্তরে গুরুভক্তি ও ব্রঙ্গ নাম গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ 
ধরদগ্রন্থ নাই। সঙ্গীত ও গুরু-পরম্পরা উপদেশই প্রধান অৰলদ্বন। আসম্স- 
মৃত্যু ব্যক্তিকে তাহার প্রাণ-প্রয়াণের পুর্ব সমীধিগর্তের মধ্য আনয়ন করা হয়, 
লেই অবস্থায় তথায় তাহার মৃত্যু পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাই এই সম্প্রদায়ের 
দৃঢ় বিশ্ব(ন। 
পপ শ্রক্ত-শ্ম্প্রদীজ্র। 
লৈদাবাদের কৃষ্ণন্দ্র চক্রবন্তীর শিব রূপরাম কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের 
. প্রবর্তক । ইছছার়া রাধ।কৃষ্ণের উপালক হইলেও ইহাদের হধ্যে অন্যান্য উপদন্প্রদায়ের 
সভার মৈতিক অবনতি দেখা হায় না। ইহারা স্ত্রীলে!কের দ্বারা বন্ধন করা অনি, 
শ্রহ্থ করে ন1।. ইহারা আচগ্ডাল সকলকেই মন্রদীক্ষ। দেন, বটে, ক্ষিন্ত দকলকে 
. ভেক্ক দেন না। ইহাদের হন্তপ্ৃষ্ট জল ব্রান্গণেও ব্যবহার বনিতে পারেন। 
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ইহার] নীচ অন্ত ও বেশ্ার ভিক্ষা ব। দান গ্রহণ করেন না, কিম্বা মাছ মাঁংসও 
ভক্ষণ করেন না। ভেকধারী বৈরাগী বৈষ্ণবদের অনাহার ইহাদের আচার- 
বিরুদ্ধ। ইহারা এক কণঠী মালা ও নাসাগ্রে ক্ষুদ্র তিলক ধারণ করেন 
এৰং বাছ, বক্ষ: ও স্বন্ধে “ হরেকুষ” ইত্যাদি নামের ছ।প অঙ্কন করেন, 
স্ীলোকের! মস্তক মুগডন করিয়া শিখ! মাত্র ধারণ করেন। ইহার! মৃতদেহ 
উপবিষ্ট-অবস্থায় নাঁমাঁধপী-বস্ত্র-মডত করিয়া সমাহিত করেন এবং মৃতের জপ- 
মালা ও দণ্ড, করঙ্গাও পার্থে স্থ'পন করেন। সমাধির উপর আখড়া ঘর বা 
মন্দির নির্মিত হইয়। থাকে। 
-্ছবীত্দ্র-পল্ল্িবাজ্র । 
ইহা! একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায় । বিষুদ্দান কবীন্ত্র এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । 
ইহাকে কেহ কেহ ৬৪ মহান্তের একতম বলিয়া থাকেন। বিঝুদান অত্যন্ত 
দীনভক্ত ছিলেন, শ্রীমহাগ্রতূর তুক্তাবশেষ গ্রে তাহার এঁকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। 
একদ। গুরুদেব পাত্রে ভুক্তাবশেষ কিছুই রাঁখিলেন না, বিষুদান অনন্তোপায় হইয়া 
অবশেষে শ্রীচৈতন্তের নিষ্টাবনের সহিত প্রপাদান্ন-কণা। দেখিতে পাইয়া নিষঠাপুর্ববক 
তাহাই গলাধঃকরণ করিলেন। অথচ তাহা যে রক্ত-বরজিত ছিল। এ কথ 
কাহাকেও জানাইলেন না । কিন্তু তাহার এক গ্রতিত্বন্্ী শিষ্য এই ব্যাপার দেখিয়া 
বিষুদামকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রচৈতন্যদেবের নিকট এক প্রশ্ন উত্থাপন 
করিলেন--« কোন শিষ্য স্বীয় গুরুর রক্তপান করিলে তাহাকে কি করা কর্তব্য £* 
শ্রীচৈতন্তদেব বলিলেন--« তাহাঁকে সম্প্রদায় হইতে বাহির করিয়! দেওয়া কর্তব্য ।” 
_ এইন্ধপে কবীন্্র মুল-সম্প্রনায় হইতে বিতাড়িত হইলে আর তাহাকে গ্রহণ করা 
হয় নাই। অবশেষে বিষুধদাপ শ্বীয় নামে শ্বতন্্, সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। 
কবীন্ত্র সম্প্রদারীরা সাঁধারধ বৈষ্বদের মত আঁচার-পরায়ণ। মহাস্তের পদ 
কেছ বংশানুক্রমে প্রাপ্ত হন্‌ না, শিষ্যদের কর্তৃক নির্বাচিত হইয়। খাকেন। 


এই সম্প্রদায়ে উদাপী ব! বৈরাগী নাই। সকলেই গৃহস্থ। শ্রোত্রীক ব্রাহ্মণ হইতে 
| ৫১ | 
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সকল জাঁতিই এই সম্প্রদায়ে গ্রবেশ করিয়া থাকে । 
াউলন-সম্প্রদীষ্ম | 

রা বৌদ্ধ-তান্ত্িক-সম্প্রদায়েরই রূপান্তর বলিয়া বোঁধ হয়। বাউল, উদ্দাসীন- 
শ্রেমীতুক্ত ; ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ নাই | ইহারা মুল বা! প্রধ।ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে 
পৃথকীতৃত। প্রধানস্তঃ নীচ জাতীয় লোকই এই সম্প্রদায়ের দলপুষ্টি করে এবং : 
স্বাহার৷ আপনাঁদিগকে নিতা, চৈতন্য, হরিদ।স, বাউল ইত্যাদি নামে অভিহিত 
করেন। বাতুল শব্ধের অপত্রংশই বাউল । এই জন্ত এই সন্ত্রপরায়ী কেহ কেহ 
নিজেকে “ক্ষ্য।প1” ৰলিয়াও পরিচয় গাদন করেন। ইহাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও 
সামাজিক বিষয় লইরা। পরস্পর কিঞ্চিৎ মতাতদ দৃষ্ট হয়। ইহ।রা (গান্বামিগণের 
দোহাই দেন, বটে, কিন্তু গোস্বমমী শাস্ত্রের মতানুনর্ভী নহেন। ইহারা মদ মাংস 
খান না, কিন্তু মাছ খাওয়া ধর্মবিরুদ্ধ নহে । ইন্থাঁর। গাজা ও তামাকের অত্যন্ত 
ভক্ত। ইহারা দাড়ী গৌঁপ কামান না এবং মন্তকের চুল বড় করিয়া রাখেন। 
ইহাদের কোন কোন আখড়ায় নাড়গোপাঁল, কোন আখড়ায় ধর্ম-গ্রবর্তকের খড়ম 
পূজিত হইয়! থাঁকেন। বাউলসম্প্রদায় সর্বাংশে ব্যণিচার-প্রহ্থত ; এজন্ত সন্ত্রস্ত 
হিন্দুদিগের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণিত ও হেয়। 

! এই সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহা, উহা পুস্তকে প্রকাশ করা যায় 
না। “যা আছে ব্রহ্ধাণ্ডে তা” আছে ভাণ্ডে” (দেহে) এই মতই ইহাদের “দেতত্।» 
আর এক একটা প্রকৃতি বাঁ স্ত্রীলোক লইয়া ইন্দিয-পরিচাঁলন করাই সাধন। 
শোণিভ, শুক্র, মল, মূত্র পরিত্যাগ ন1 করিয়া গ্রহণের নামই “চারিচন্্র-ভেদ” | 
ইহাদের ধর্মনলীত এই প্রকৃতি-সধন ও দেহতত্ব লইয়া সাঙ্কেতিক বাক্যে গীত হয়। 
সহজে অর্থবোধ করা যাঁয় না। ইহারা! পন্মবীজ, কুত্রাক্ষ ও শ্ফটিকের মালা ধারণ 
করেন। ভিক্ষাই ইঞ্াদের প্রধান উপজীবিকা। আলখেল্লা, ঝুলি, লাঠি ও কীন্তি 
ইহাদের বেশভৃষা | শ্রীমহাগ্রতুর ধন্মমতের বিরুদ্ধ ও ভ্রাস্তিযুলক যে এই ধর্ঘ্মত, 
তাহ! বলাই বাহল্য। ল্যাড়ান্নেড়ী সম্প্রদীন্র বাউল সম্পরগারেরই 


বাউল, সাই, কর্তাতজ]। ৩০৪ 





জনুরূপ। ইহাদের আলখেল্লীর নাম "চস্তাকন্থ1”__ ইহ! প্রক্কৃতি-মাধন সংক্রান্ত অপ- 
বিত্র গুহপদার্থে রঞজিত। বাতিক আচারও শান্তরবিরুদ্ধ ও লৌকিক-আচার-বিরুদ্ধ। 
দলবেশ, নাই সম্প্দান্। 

১৮৫* খুঃঅব্দে ঢাকার উদয় টাদ কর্মকার কর্তৃক দরবেশ-মন্প্রদায় গ্রথম 
প্রবর্ঠিত ভয়। শ্রীপাদ সনাতন গৌড়ের বাদসাহের দরবার ত্যাগ করিয়া ফকির 
বেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। মে দৃষ্টান্তেই এই সম্প্রদায় গ্রাবপ্তিত হয়। 
প্ররৃতি-সহযোগে ইন্দ্রিয়ভোগই ইহাদের সাধন । ইহার! বিগ্রহ-সেবা করেন না» 
গাত্রে আঁলখেক্স! ও ডোর-কৌগীন ব্যবহার করেন। ইহাদের আচরণ বাউল ও 


স্তাড়াদেরই অনুরূপ। দরবেশীরা « দীন দরদী ” নাম উচ্চারণ করেন। বজফল . 


শ্রটিক ও প্রবালের মানা ধারণ করেন। এীমালার নাম তদ্বী। ইহাদের 
মধ্যে জাঁতিভেদ নাই । মুসলমানদের সহ্তি সঙ্গ করেন। ইহারা বশেন__ 

“ কেয়া ছিন্দু কেয়! মুমলমান। 

খিল জুল্কে কর সাইজীক1 কাম॥” 

সই সম্প্রদায়ীরা সুরাপান ও মহাঁমাংসাদিও গ্রহণ করেন। ইহাদের 
ধ্্, হিন্দু ও মুসলমান ধণ্ম মিশ্রত। ইহারা * মুরনীদ সত্য ” এই নাম জপ 
করেন। গলায় সৈতুন কাঠের মালা ও বামহত্তে তথা ও লোহার বালা ধারণ 
করেন। কেহ প্রকৃতি রাখেন, কেহ রাখেন না। ইহাঞ্দের সহিত বিশুদ্ধ বৈষৰ 
ধর্দের কোন নন্বন্ধই নাই। অথচ ইহাদিগকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্ততু ক্ত করা 
হইয়।ছেং__এইটাই আশ্চর্য্য !! | 
হকণ্াভিজা। 

: খু ১৮শ, শতাব্দির প্রারস্তে আউল টা নামে এক সাধু এই সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক । এই সম্প্রদীয়ী লোকেরা আউল টাকে শ্রুমহা প্রভুর অবতার বলিয়! 
বিশ্বাস করেন। « আউল ' শবে গারসিক ভাষায় ' বুজরুক্‌ * অর্থাৎ দৈবশর্তি- 
ম্পন্ন ব্যক্তি। একমাত্র বিশ্ববর্তকে ভজন] করাই প্রধান উাদত। এ 
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মউপইপপপর্ি হি 


সম্প্রদারী গুরুদের নাম * মহাশয় »-শিষ্ের লাম ' বরাতি?। ইহাদের মধো - 
্্রীপুরুঘ ভ1ই-ভগীর ন্তায় অবস্থানের ব্যবস্থা আছে-_“মেয়ে হিজড়ে পুরুঘ 
খোজা, তবে হয় কর্ডাভজ11 ভোজন-বিষয়ে জাতিভেদ বা উচ্ছিষ্ট বিচার 
নাই। ইহাদের মন্ত্র কতকগুলি প্রার্থন! পূর্ণ বাকোর সমষ্টি।_যেমন “ গুরু 
সত্য” এই মন্ত্র গ্রথমে শিষ্যকে প্রদান করেন নদীয়া জেলায় ঘোষপাঁড়। নিবালী 
সদৃগোপ বংশীয় রামশরণ পালই আউল টাদের প্রধান শিষ্য ছিলেন। এই 
গালেমেন্ বাড়ীতে ষে গদি আছে, রামখরণ পাল হইতে পরপর উত্তরাধিকার 
সুত্রে উহার ধিনিই অর্ধিকারী হইয়া আপিতেছেন। তিনিই কর্তা স্বরূপ হন এবং ঠাকুর 
ন|মে অভিহিত হন। এই সম্প্রদায়তৃক্ত সকলেই উক্ত গদীতে অখিষ্টিত কর্তার প্রসাদ 
ভোজন ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহাদের সাম্প্রদ/গ়িক কোন বিশেষ 
গ্রন্থ নাই, বাঁউল সম্প্রদায়ের হ্যায় দেহতত্ব-বিষয়ক কতকগুলি গানই উহাদের 
অবলগ্বনীয়। বৈশাখ মাসে রথ ও ফাল্গুন মাসে দোলের সময় বছতর নরনারী 
ঘোঁষপাড়ায় সমবেত হয়। এ সম্প্রদায়ের মত, ওত নিন্দনীয় নয় কিন্ত কতকগুলি 
অনংযতেন্দ্িয় মুর্খ ব্যক্তির ম্বভাবের দোষে সম্প্রদায়ে বাতিচারের আোত গ্রবল 
হওয়ায় শিক্ষিত সমাজের নিকট উ€া অনিশয় ঘৃণিত হইয়াছে। «ল্াম- 
 স্বল্লভভী ” সন্প্রণীয় এই কর্তাভঙ্গ|রই একটা শাখ। বিশেষ । শিবচতুর্দশীঝ দিন 
 পাচঘর। গ্রামে সম্প্রদায় প্রবর্তক রাঁধাবল্পতের উদ্দেশে একটী উৎলব হয়। সর্ব 
ধর্ম সমনবয়ই ইহাদের ধর্দামতের উদ্দেপ্ত । “ কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা, কোন 
নাঁমে নাহি বাঁধা, বাদীর বিবাদে স্বিধ1, তাতে নাহি টলোষে। মন! কালীকৃষ্জ 
গড় খোদা বলরে।* ইহাদের মতে পরদ্রব্য-গ্রহণ ও পরস্ত্ী-হুরণ ত্তিশয় 
নিষিদ্ধ। “ ডনাহেল্এননী ”-ইহাঁও কর্তাভজা-সম্প্রদ|য়েরই শীখ। বিশেষ। 
কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত, শালিগ্রাম-দৌগাছিয়া গ্রামের অন্তবন্তী বনে এক উদাসীন 
. বাস করিতেন; তাহার.নাম সাহেবধনী। গোপবংশীয় ছুঃখীরাম পাল ইহার মুল 
শিল্প। ইহার পুত চরণ গাল এই সম্প্রদায়ের মত বিশেষদীপে প্রচার করেন। 


আউল সম্প্রদায়। ৪০৫. 





ইহাদের উপাসনা স্থানের নাম « আসন ”--ইহ! একথাঁনি চৌকি মাত্র। ইহার 
উপর পুষ্প, চন্দন, মালাদি দে&য়] থাকে । ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ বিচার নাই। 
বর্তীতজাদের মতই সর্দীত করিয়া! থকেন। ইহার] * দীননাথ দীনবন্ধু, দীনরাল 
দীনবন্ধু ” এই নাম মন্ত্র উপদেশ দেন। 
আউল ম্প্রঙান্ব। 
ইহারা প্ররুতিকেই পরমদ্দেবতা মনে করেন। এই সম্প্রদায়ীর] বাউলদের | 
মত শ্রীরাধাকৃষ্ের প্রেম, কেবল স্ত্রী-পুরুষের প্রান্ত কামৌপভোগেই পর্যবমিত 
মনে করেন | লোকাচার ও বেদাচার লঙ্ঘন পূর্বক বথেচ্ছ পাঁন ভোজন, ও প্রকৃতি 
সঙ্গ ভিন্ন আন্ত কোন অনুষ্ঠান দেখ! ষায় না। সশইদের মত “ চারিচন্দ্র ভেদ ” 
প্রচলিত আছে। ইহার গেঁপ দাড়ী রাখেন না। তিলকাদিও প্রায় করেন না। 
" এুতী-নিশ্বীতদী ”_ কঞ্ণচনগর জেল!র অন্তর্গত দেবগ্রীমের নিকট ভাগাগ্রামে 
থুসী-বিশ্বাস নামক একজন মুসলমান বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া! এই সম্প্রদায় প্রবর্তন 
করেন । বিশ্বাসই এ সম্প্রদায়ের মূল। শিষ্যদিগকে বলিতেন-_-“ তোরা আমাকে 
ডাকিন্‌, আমার কেউ থাকে আমি ভাকৃবো ৮ শিষ্যগণ গুরুকেই ভজিবে ইহাই 
মূল উদেস্ত। রোগীকে ওষধ দান, নিসম্তানকে সন্তান লাভার্থ কবচ দান 
করেন-_বিশ্বাম করিয়া উহা ধারণ করিলে খুনী হওয়া যায়। প্লাধন মত” জান! 
যায় নাই। তবে হরিনাম দংস্বীর্তন করেন। প্বলল্রীতমী”_ নদীয়া-মেহেরপুর 
গ্রামে মালোপাড়ায় বলরাম হাড়ী অনুমান ১২৩০ বঙ্গাব্ধে এই সম্প্রদায় গঠন 
করেন। বলরাঁম পোহহং বাঁদী ছিলেন | এই সম্প্রদারী লোকের মধ্যে জাতিভের 
নাই। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়ই এই সম্প্রদায়ে আছে। ইহাদের সংগ্রস্থ নাই, 
বিগ্রহ-সেবা নাই। গুরু-পরষ্পরাও দেখ! যায় না। ফলত: এই সৃকল উপ- 
.. শ্্রদায় যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বা গৌড়ীয় বৈষ্বধর্দের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাহ! 
সহজেই অন্থমিত হইতেছে। | 


একবিংশ উন্নীম। 


:0ঃ 
অন্যান্য প্রেস্পেল বৈষণল। 

ইহারা গৌড়ীয়-বৈষণব-ধর্শের মম্পূর্ণ মতান্ুবর্তী না ইইলেও বিশুদ্ধ ধর্মা- 
বলন্বী ও সদাচারা। 

সহাপুক্রঞমীল্ধ। শর্্ সম্প পলান্র। 

১৩৭০ শাকান্দে আস।ম প্রদ্দেশে আলিপুখুরি গ্রামে শিরোমণি ভূঞা 
কুম্মনবর নামক কাঁয়স্তের ভবনে মহাপুরুষীয় ধর্ম-প্রবর্তক শ্রীপস্করদেব জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি বাল্যে শাস্ত্র অপায়ন করিয়া] আক্ষেত্র, গয়া, কাঁণী, বুন্দাবনাদি তীর্থ 
পর্যটন করেন। অবশেষে শ্রীনবদ্ধীপে শ্রীমন্মহা প্রভুর মতে বৈষ্ণব ধর্ে দীক্ষা 
গ্রহণ পূর্ব্বক ন্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বৈষঞ্ব ধর্ম প্রচার করেসপ। আস|ম 
গ্রদেশে ও কুচবিহার অঞ্চলে বহুবাক্তি এই মতাঁবলম্বী। শঙ্করদেবের প্রধান 
শিল্তের নম মাধবদের। মাধব, পুরুযোত্তম ও দাঁমে।দর প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ 
ঘর্্ গ্রচার করেন। সাঁধনাদি বিষয়ে ইই।রা প্রায়খঃ গৌড়ীয় মতাবলম্বী। 
শঙ্করদেব দংস্ৃত, বাঙ্গলা, ব্রজবুলি ও আগামী ভাষা-মিশ্রণে, কীর্তন, নামমালা 
রচনা ও শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মাধনদেবও বত্রাবণীঃ নামঘোষা 
প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রন্থ রটনা করিয়া যান। শঙ্কর-রচিত কীর্তনের নাম" নাম” 
এবং ধর্মাভাবেদীপক নাটকের নাম «ভাগনা'।  শঙ্করদেবের ছুইটী প্রধান, 
আখড়া আছে। নও! জিলায় বড়দওয়া গ্রামে একটী এবং গৌছাটা জেলা 
বড়পেটা গ্রামে একটা । উভয় সত্রেই বড় বড় নামঘর ও ভাওনাঘর আছে। 
জত্রে শ্রীম্ভাগবত গ্রস্থ ্ীবিগ্রছ্ের ন্যায় পূজিত হন। অন্য বিগ্রহ নাই বটে, কিন্ত 
প্রস্তর ফলকে শঙ্কর দেবের চরণ-চি্ু ভক্তগণ কর্তৃক সাদরে অর্চিত হই! থাকেন। 
ভন্তগণের মধ্যে ধাহারা সংসারত্যাগী তাহারা “কেবলিয়া” নামে অভিহিত। 
| বড়পেটার লত্রে শঙ্করদেব ও তৎ-শিষ্য মীধবদেবের সমাধি আছে। ইইদের 


.. নমর ভিন্ন অন্ত কোন দেবমনিরের কথা গুন যায় না। 








৪০৮ বৈষব-বিতৃতি। 
০০455555552 
বিখ্যাত এবং এক কণী মালাধারণ করেন। ইহারা অন্টের পঙ্ক অন্ন গ্রহণ করেন না। 
ছাদের মধ্যে গৃহস্থ ও উদালীন ছুই আছে। কেহ কেহ বলেন_-এই 
গৃহস্থর।ই স্পষ্টদায়ক। এতত্ব্যতীত মান্দ্রাজের বভভগতন ও তিঙ্গভন সম্প্রদ।য় 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ প্রায় ৬** শত বৎসর পূর্ব কাঞ্চীপুর.নিবাসী বেদান্ত 
ভ্োসীকর নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এই ব্প্রদায় হুয়ের প্রবর্তক । ইহারা সাক্ষাৎ বিষুর 
উপাসন। করেন । মহার। ই্দেশে িলিপ্ধতলওক্৮ নামে একটী বৈষ্ণৰ 
সম্প্রদার আছে। ইহশদের উপাস্ত দেবতার নাম পাঙুরঙগ বিখল ও বিখোৰা। 
কেহ কেহ ইহণীদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। খু; ১৪শ, শতাব্দীতে এই 
সম্প্রদায় গঠিত হয়। ছ্িতীয় আলমগীরের সমস দি্লীনগরে ধুলর বংশীয় চরণদাস 
নামক এক ৰ্ক্তি « চজ্প্র-ীলীঙলী ” নামে এক সম্প্রদায় গঠন করেন। ইহারা 
জ্ীকষ্ণের উপাঁসক,_-বর্শ্ম ৪ তক্তিই তাঁহার সাধন বলিয়া অবলম্বন করেন। দিষ্লীতে 
ইছদের ৫1৯ মঠ আঁছে। দ্বারকা অঞ্চলে £মার্লী” নামে এক সাধু বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় আছে। রামানন্দী বৈষ্ণবদের সহিত ইহাদের মতের এক্য আছে 
ইহাদের মধ্যে সকলেই গৃহস্থ । গ্রস্থের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে বলদেশ ভিন্ন অন্যান্ত 
দেশের বৈষুব সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ আলোচিত হুইল না। গ্রাসঙ্গতঃ কেধল 
নামমাত্র উল্লিখিত হুইল। তত্তির বগদেশেও তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী হজরতী। 
গোব বাই, পাগলনাথী প্রভৃতি আরও কর়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসম্প্রদায় আছে। 
উহার! চারি সম্প্রদায়ের কাহারও মতাঁবলম্বী নহে । কেবল ভিক্ষা-ব্যবসায়ী বলিয়| 
বৈষ্ণব ৰা বৈরাগী নামে অভিহিত, বস্তুতঃ উহার! বৈষ্ণব নাঁমে অযোগা । 
বৈষ্ণব-এঁতিহের প্রকৃত বিবরণ সঙ্কলিত করিতে হয়তঃ অনেক অপ্রিয় সত্য 

বিধৃত করিতে হুইয়াছে। তজ্জন্য সকল সম্প্রদায়ের সকল থাকের সাধু বৈষ্ণব 
 মহাত্মাগণ যেন হ্ব শ্ব উদ্ারতাগুণে এ অধম লেখকের অপরাধ মার্জন| করেন, 
. ইহাই উপসংহারে বিনীত প্রীর্থন]। 


হত্তি--জ্ীন্ুনগ্াপনি আন্ত । 


গপল্িস্পিভউ |. 


পাস টি (0 ও পপর 


আম্মা শির্ঘ | 

আঁধ্য শব্দেক্স অর্থ বিশিষ্ট মান্য ও সংকুলোত্ব | বেছ-সংহিত|র হিন্দু 
ধর্মাবহাদ্বী লৌকম্াত্রকেই আর্ধ্য ঘলিয়। অভিহিত করা হইয়াছে । যথা--খণেদে- 

“ৰিজানী হাঁধাণন্‌ ষে চ দশ্ঘাবে বহিষ্মতে রনয়া শাসদব্রতান্। ১ম ৫১স্১। 

হে ইন্্র! ভূমি আধ্যবর্গকে এবং দন্ত্যদিগকে বিশেষরূপে অবগত হও। 
& ব্রতবিরোধীর্দিগকে নিগ্রহ কৰি! বস্জান্ষ্ঠাত। যানের অধীন কর। 

এই দন্যু বা ঘ্বাসগণই শুদ্রনামে অভিহিত। এই ঘ্ার্যযগণের ধর্মই সনাতন 
ধর আর্ধ্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম । 


উরস রিপিজবাতজক তার টব 


আবশ্যান্গ | 
খক্মন্্র পাঠে বুঝ] যায় যে, আধ্য ও দম্যু বা দাসগণ পরস্পর বিরুদ্ধ খ্বভাৰ 
ও বিরুদধত্জাত্তি ছিলেন। অথর্ধবেদ সংহিতা পাঠে জাঁনা যায়, সমগ্র মানব আধ্য 
ও শুদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। 
“তথ|হং সর্বং পশ্ত।মি ষশ্চ শৃদ্র উতারধ্যঃ। কা; 91১২০।৪। 
প্রিয়ং সর্বন্ত পশ্বত উতশূদ্র উভার্ষ্যে ॥ কা ১৯/৬২১। 
আবার শতপথ-ব্রাম্মণে ও কাত্যারন শ্রোতস্ত্রে কথিত হইয়াছে--ব্রঘণ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব এই বণত্রয়ই আর্ধ্য। 
শৃদ্রার্যযৌ চশ্ম্ণি পরিমণ্ডলে ব্যবচ্ছেতে। ১৩, ওক, হু 
এই সুন্ধের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন-_- 
*শূরর শতূর্বর্ণঃ আধ্যা্বৈবর্ণিকঃ1৮ 
অতএব শূদ্র পৃথক এক অনার্য ভ্বাতি বলিয়াইি বোধ হয়। আর্স্বাতি 
এই অনার্ধযদ্িগকে আপনাদেক্ধ সমাজতুভ্ত ক্করিয়া লইয়াছিলেন এবং অনেক 
আরযজাতিও আচার হইন্া অনারঘ্যভ্বাতির ঘলপুষ্ট করিয়াছে। 
৫২ 


৪১৪ বৈষ্ঃয-হিবৃতি | 


চি 





এই ঘর্ধজাতি যথায় বাদ করিতেন তাহার নাষ আর্ধ্যাবর্ড। যনুসংহিতায় 
ইহার চতৃঃসীষ্া এইব্ূপ কথিত আছে।-_ 
“আসমুদ্বাত, বৈ পুর্বাদাসমুদ্রা তব, পশ্চিমা । 
তয়োরেবাস্তরং গির্যোবাধ্যাবর্থং বিছুবুধাঃ ॥ ২য়,অঃ। 
উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ষে পুর্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম 
সমূত্র এই চতুঃসীমাধুক্ত ভূকতাগের নাম পণ্ডিতেরা আধ্যাবর্ত কহেন। 
র্ধযাবর্ড প্রধানত: আধ্য অর্থ!ৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষরিয় ও বৈশ্ত এই দ্বিজাতিবৃন্দেরই 
বাসস্থান ছিল। অতএব আর্ধ্যশব্দ হিন্দু্দগের জাতিগত সাধারণ নাম। 
«এতান্‌ ঘিজাতয়ে৷ দেশান্‌ সংশ্রয়েরন প্রবদ্তঃ। 
শূ্রত্ত বশ্মিন্‌ কশ্মিন বা নিবসেত বৃত্তকর্ষিতঃ ॥ মনু ২য়।অঃ। 
ঘিজ্ঞাতি অর্থাৎ ব্রান্দণ-ক্ষত্রিরবৈশ্তরা এই সকল দেশে বসতি করিবেন, 
শুত্রের! বাৰসার অনুরোধে বথা তথা বাঁস করিতে পারে। 
আমরকোষেও আর্ধ্যাবর্ডের এইরূপ সীমা নির্দেশ আছে-_ 
"আধ্যাবর্তঃ পুপ্যভূমিম ধ্যং বিদ্ধ্যহিমাগয়োঃ।? 
বিশ্ধ্য ও হিমীলয় পর্বতের মধ্যগত স্থাঁন আর্ধ্যাবর্ত ৰা আবধাপিগের বাসভূমি | 





হিল্দু্ণন্দেল্স ভতপক্তি। 

এই আবর্ধ্যদিগের ধশ্মই আর্য্যধর্ম বা হিন্দু ধর্ম নামে কীন্তিত হইয়াছে। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই হিন্দু শব্দটা মস্কৃত-মুলক নহে । বেদ, স্থৃতি, পুরাণ, 
দর্শনাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। এ শব্দটা 'আবস্তিক' নামক 
প্রাচীন পারদিক ভাষার অন্তর্গত | সংস্কৃত সিন্ধু শব্দ হইতেই পারসিক “হেন্দু 
শব্ের উৎপত্তি এবং কোন অনিৰাধ্য কারণে এই রূপান্তরিত শবই আর্ধলমাজে 
ৃিনুস্থানঃ "হিন্দুর নামে প্রচলিত হইয়া এক্ষণে আর্ধত্ের প্রতিপাদক হইয়া 
 পড়িযছে। মেরুতে হিনদুশবের বৃৎন্তি লিখিত আছে_ | 
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“হীনঞ্চ দুষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচাতে প্রিয়ে। (২৩ প্রকাশ।) 
হীনকে দূষিত করে বলিয়া হিন্দু নামে কথিত। কেহ কেহ বলেন 
হিমালয় ও বিন্দু সরোবর এই শব্দের আস্ঘ ও অন্ত অংশ লইয়া “হন্দু' শবের উৎপত্তি 
হইয়াছে । কারণ উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিনদূসরোবর পর্যন্ত তাবৎ ভূত্কাগই 
হিন্দুদিগের বাসস্থান । 


8০০০০ তা 


বৈর্ষুবেল্স জন্ম । 
১৫ পৃষ্ঠায় লিধিত ফুটনোটে যে স্নোকাংশ উদ্ধত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে 
প্রস্থলে উল্লিধিত হইল। কেহ কেহ এই শ্লোকটীকে বুহছিফু্-যামল্রে ৰচন ৰেন। 


যথ!-_ 
* ললাটাঘৈষফবে। জাত্ঃ ব্রাহ্গণো মুখদেশতত। 


ক্ষত্রিয়ো বাহুমুলাচ্চ উর্রদেশাচ্চ বৈশ্ত বৈ॥ 
জতো| বিষ্ঠোঃ পদাচ্ছদ্ ভক্ভিধন্ম-বিবর্চিতঃ | 
তন্মাতৈ বৈষ্ঃবঃ খ্যাত: চতুর্দর্ণেযু সন্তমঃ 8% 
ভ্রু বক্ষহশেন্স লুজ । 
৫৪ পৃঠায় ১৯ লাইনে বগ্েদ ঈম, ৬৫ হৃক্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 
এই-_সা়ণ ভাষা 
| « বরুণ-পুত্রস্ত তৃগো রার্ধং। 
হিন্বস্তি ভৃগু বাঁ ির্জমদ গিরব্বেতি ॥ 
৫৯ পৃষ্ঠায় ১৫ লাইনের পর-_নিয়োদ্ধত অংশটা পাঠ্য । ষথ|-ঞ্জরীতাগবতে 
& বেদ ( অথর্ধবেদ ) অঙ্গিরা ধষির অপত্য ৰলিয়! বণিত হইয়াছে। . 
*গ্রজাপতে রঙ্সিরসাঃ ম্বধা পত্ধীগিতু নথ। 
অথর্ব স্গিবলং বেদ পুন্ধতে চ/করোৎস্তী ॥17 








তব-সম্ম্যান্সে ম্পিখান্তুত্রাছি খাপ 
৫১ পৃষ্ঠায় ২ লাইনের পর নিয়োদ্ধত অংশ পাঠা । “বৈষঃব-পর্যাস ও 
ার্-মায়াবাদ-সনযাস, এতছতয়ের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য সুচিত হইয়াছে। নার 
মাক্সাবাদ-নন্্যাসে শিখাহথত্রাদি পরিতাগ করিবার বিধি দৃষ্ট য়, কিন্তু বৈষব-সনল্যাসে 
শিখা-চৃত্রাদি রঙ্গ করিবারই বিধি শাস্ত্রে পরিরৃষ্ট হয়। যথা গ্রীভাগৰতে-. 
“হীনো ষজ্ঞোপবীতেন যদি স্তাঁং ভ্রানতিক্ষুকঃ | 
ত্য ক্রিয়া: নিক্ষলাঃ সাঃ প্রায়শ্িত্তৎ বিদীয়তে | 
গায়ত্রী সিতানেষ প্রাজাপত্যান্‌ ষড়াচন়েং। 
পুন: সংস্কার মাহত্য ধার্যযং বজ্ঞোপধীতকম্‌। 
উপবীতং প্রিদণ্ঞ পাত্রং জলং পবিল্রকম্‌। 
_ কৌপীনং কটিসত্রঞ্চ ন ত্যাজাং যাবদাযুষম্‌॥ 
স্কন্দপুরাণ-সুৃতসংহিতায়-_ 
শিখা যজ্ঞোপবীতী স্তাৎ হিপ সকমণগ্ডলুঃ। 
স পবিভ্রশ্চ কাষারী গায়্রীঞ্চ জপেৎ সদা 1 
এই প্রম!ণের মূলে স্মা্-মায়াবাদ-সন্লাসৈ শিখাতুতাদি ত্যাগ বৈষ্বধর্থের 
গ্রতিযেগিতার ফগ বলিয়াই গ্রভীত হয়। | 
উীচশীলাস। 

২৯২ পৃঠায় লিখিত--* বোধ হয়, এই জন্যই বৈধ তান্ত্রিক চণ্তীদাস 
রজকিনীরামীর (রাদমণির ) গ্রেমে আব হইয়াছিলেন।”--এই চির-গ্রচলিত 
কিছবস্তীর বিরুদ্ধে বর্তমানে কোন কোন বৈষ্ঞ-হুবী গবেষণা-পূর্ণ বাদ-প্রতিবাদ 
 করিতেছেন। তাহারা বলেন, চণ্ীদ।সের ভণি তাযুক্ত রসতন্বের পদগুলি প্রন্ৃত- 
পক্ষে চণ্তীদাসের রচিত নহে। পরবর্তী কালে কোন সহজিয়া মতের কৰি খ 
সকল পদাবলী রচনা করিয়া চণ্তীনাম ও বিছ্বাপতির নাম সংহোঞ্িত করিয়া 
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দিযছেন। পরম ভক্ত বটু ( ব্$,) চণ্ডীদাসের র।মমণি নানী রক কন্ত] নায়িকা 
ছিল, ইহা পর্কব মিথ্যা । ও সিহ্াত্ত সর্বসন্তিক্রমে সুমীমাংদিত ও প্রমাপিত্ত 
না হইলেও এরূপ জনুমান নিতাস্ত অধৌক্তিক নহে । কারণ, নব-গ্রবর্তিত ধর্ম. 
মন্তকে সষাজে ম্প্রতির্টিত করিধায় নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মাগণের নামে 
এইরূপে নিজেদের মভানুকুল জাল পুথি বা পদাবলী প্রচারিত কর! এক সমক্ষে 
সহজিরা-পশ্থিগণের প্রধান কর্তব্য হইয়াছিল। উহাদিগের গ্রন্থারদি আলোচন! 
করিলে তাহার প্রকৃষ্ট গরিচয় পাওয়া যায় । 

সে যাহা হউক, এমনও হুইতে পারে, চতীদীস প্রথম অবস্থার তাস্িক 
ছিলেন--কৌলাচার মতে নায়িকা নাঁধন করিতেন--সেই অবস্থায় এ লকল রস- 
তথ্বের পদাবলী রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে দেবা বাশুলীর স্বপ্াদেশে 
বিশুদ্বতাবে বৈষব রস সিদ্ধাস্তাগুপাঁরে শ্রীরাধাকষের তজন সাধনে প্রবৃত্ত হইলে 
তাহারই ফল স্বরূপ আমরা তাহার রচিত সুমধুয় শ্ীকষ্ণলীলা-কীর্থন-পদাবলীর 
রসাশ্বাদ লাতে ধন্ত হইতেছি। কেছ কেহ এইরূপ অভিত প্রকাশ করিয়া উভত 
মতের সামপ্তন্ত বিধান করেন। 


লীপাদ প্রবোধানন্দ সব্পহ্ষতী। 

১৫৪ পৃষ্ঠায় উক্ত শ্রীপা্ধের কেবল “ শ্রীচৈতনচন্ত্রামূত ৮ গ্রস্থেরই পরিচয় 
গর্ত হইয়াছে । কিন্ধ উক্ত গ্রন্থভিন্ন * শ্রীরাধারসন্ুধানিধিঃ স্তোনত্রকাব্যম্‌” (এই 
শ্রন্থখানি মুল» অন্য, বঙ্গানুবাদ ও ভজন-তাতুপর্্য সহ বিশদ ব্যাখ্যা সমেত 
* তক্তি-প্রভ! কার্ধ্যালয় '* হইতে প্রকাশি্ হইয়াছেন ।) * বঙ্গীত-মাধব " 
(সংস্কত বঞ্জগীতি-কাব্য--কবিবর শ্রীঞয়দেবের * শ্রীগীতশোবিনের'” অহ্মরণে 
(িফিত ) এবং * শ্রীবৃন্দাবন-শতকম্‌ » (এ পর্য্যন্ত ১৬টা শতক সংগৃহীত হ্ইন্বাছে) 
গ্রভৃতি উপাদের ঞ্রীগ্রন্থগুলি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ কৃত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 





বৈষ্ণব-বিধৃতি। 





উ্ীল নল্প্লোতুষ্ম সীবুহলু। 

১৭৯ পৃষ্ঠায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কৃত গ্রস্থাবলীর যে প্চিয় প্রদত্ত হইয়াছে 
তত্সধ্যে " শ্রীবৈরাগ্যনির্র ” নামক গ্রস্থটীর উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে 
পারদারিক মর্কট-বৈরাগীদের অপূর্ব আখ্যান বণিত আছে। ইহাও "জীতক্কি- 
প্রভা কার্যালয়” হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন 


সক কাড়ি 0৯ 


বৈদিক ৪৮ সহস্কষাু। 

ৰ (২৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) বেদে যে ৪৮ প্রকার সংস্কার ষণিত আছে পাহ! 
নিয়ে লিখিত হইল। থাঁ-গৌতমীয় বৈদিক ধন্সত্র--৮ম, জধ্যায়ে__ 

| (১) গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমস্তোনয়ন, ৪ জাতকগ্। ৫ নামকরণ, ৬ 
. অরপ্রাপন, ৭ চৌল (চুড়াকরণ) ৮ উপনয়ন, ৯ মহানামীব্রত। ১* মহাত্রত। ১১ 
| উপনিষদবরত, ১২ গোদীনব্রত, ১৩ সমাবর্তন, ১৪ বিবাছ, ১৫ দেবধজ্ঞ, ১৬ পিতৃষজঞ, 
১৭ মনুত্যযন্ত, ১৮ ভূতযজ্ঞ, ১৯ বরন্ধযজ্ঞ, ২৯ অষ্টকা, ২১ পার্ধণ, ২২ শ্রান্ধ। ২৩ 
শ্রাবনী, ২৪ আগ্রহায়পী, ১৫ চৈত্রী, ২৬ আশ্বধুজী (টা পাকযঙ্ঞ) [৭ অগ্যাথেয, 
২৮ অগিহোত্র, ২৯ দর্শপৌর্ণমাস, ৩* আগ্রয়্। ৩১ চাতৃত্মীন্ত, ৩২ নিরুঢু পণ্বন্ধ, 
৩৩ সৌব্রামণি (৭টা হবিতজ্ঞ), ৩৪ অগ্রিষ্টোম, ৩৫ অত্যাগ্রিষ্টোম, ৩৬ উকৃথ্য, ৩৭ 
যোড়লী, ৩৮ বাপের, ৩৯ অতিরাত্র, ৪* আত্তোর্াম (৭টা সো বযজ), ৪১ সর্বভূতে1- 
পরদয়া, ৪২ ক্ষান্তি, ৪৩ অননুয়া, ৪৪ শৌচ, ৪৫ অনার়াস, ৪৬ মঙ্গল, ৪৭ অকাপণ্য 
ও ৪৮ অস্পৃহ।। 

এই ৪৯টী সক্কারের মধ্যে প্রথম ১৪টা সংস্কার জীবিত দেহের এবং ১৫ 
ছইাতে ৪* অর্থাৎ ২৬টা কর্তার ও দ্রব্যের সংস্কার এবং শেষ ৮টা আত্মার গুণ-সংস্কার 
'অষ্টকা” হইভে "আঙ্বযুদী” পর্যাস্ত ৭টা পাকষজ্ঞ, অগ্যাধেয় হইতে সৌত্রামপি 
ধর্যন্ত ৭টা হবিরধজ্ঞ এবং "অগ্নিষ্টোম” হইতে "আত্ডোরধযাষ”। পর্যন্ত সোমযজ্ঞ নাছে 
মরভিহিত। 


পরিশিষ। 





নবভাগাল্তি। 
২২৪ পৃষ্ঠায়-্প্উলিখিত নাভাগাগিইউ সম্বন্ধে ব্রদ্থ পুরাণে উক্ত 
নেদিষ্ট: সম: স্থৃতঃ ”_ নেদিই মন্ুর সপ্তম পুত্র। কুম্্-পুরাপে ৪ 
পরিবর্তে “ অরি্ট” শব প্রযুক্ত হইয়াছে--*নাভাগো হারিষ্:1* হরিব' 
'ধাঁযটা--* নাঁভাগারিক্ট  বণিক্বাছেন। যথা | 
| “নাভাগা বিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈস্তো ব্রাহ্মণতাং গতৌ | ১১ অধা়। 
আবার হরিবংশের টীকাকার একটা শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন-_ 
* নাভাগণিষ্টং বৈ হানবমিতি শ্রুতি ৮ | 
অর্থাৎ এ নাম নাভাগারিষ্ঠ নয় নাভ।গৰিষ্ট। অপিচ এতরেয় ব্রাহ্মণের 
একটী উপাধখ্যানে এ নামটা ' নাভানেদিষ্ট ” বর্ণিত আছে। বৰথা__ 
* নাঁভামোদিষ্টং বৈ মানবং বদ্বচরয্যং বসন্তং ভ্রাতরো নিরগজন্‌।৮ 
অর্থাৎ মনু পু্জ নাভানেদিদ্ট ব্দ্বচর্ধযব্রত অবলঙ্ধন করার তাঁহার ভ্রাতারা 
তাহাকে তাগচুঠত করেন। 


হাহাহা ভন 


উপবীত ধাল্পশেল কাল । 

২৫৯ পৃষ্ঠার পর নিম্বোদ্ধত অংশ অতিরিক্ত রূপে পাঠ্য । ৃ 
যন্রনুত্র ধারণের একটা নির্দিষ্ট কাল আছে। আশ্বলায়ন গৃহশৃত্রে উক্ত 
হইয়াছে__ 
* অষ্টমে বর্ষে ব্রাম্মণমুপনয়েদ্‌ গর্ভ1্টমে বৈকাদশে ক্ষত্রিযং দ্বাদশে বৈশ্বমৃ। 
আবোড়শাদ্‌ ব্রন্ষণন্তানতীতঃকাল আতঘাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়ন্ত আচতুরিংশাদ বৈশ্বস্ত অত 
উদ্ধং পতিত সাবিত্রীক1 ভবস্তি 1, ১২। | 
অর্থাধ ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষ, এবং বৈশ্রের দ্বাদশ বর্ষ 
উপন্যনের মুখ্য কাল। কিন্তু ব্াঙ্গপের যোড়শ বর, কষিয়ে দ্বাবিংশ বর্ষ এবং 


. বৈশষ-ধিৃতি। 

পিপি জি জজ 
এখংশ বর্ধকাল অতীত না হইলে সাবিধী পতিত হয় না অর্থাৎ উ« 
ল অতীত হর না। 

' 'হ্থুশাসন বাঁকোরই অশ্ুরূপ মহ্থুংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে. 

" গর্ভা্টমেহজে কুব্বাঁত ত্রাহ্ষণস্ভোপনর়নং | 

গভাদেক।দশে বাঁজ্ঞো গ্ভাত্র, দ্বাদশে বিশঃ ॥ 

আষোড়শাদ্‌ ব্রান্মণন্ত সাথী নাতিবর্ডতে। 

আধা বিংশাৎ ক্ষপ্রবন্ধে। আচতুবিংশতেবিশ: 0৮ ২ অধ্যায়। 





হি 


গৌঁডীস্্ বিমল । 


গৌড় দেশবাসী বৈঞুবগণই গৌড়ীয় বৈষ্ণব নাম অভিহিত । গৌড়দেশ 


বলিতে এন্লে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইয়া থাকে | ুতরাং গৌড়ীয় বৈষঃব বলিতে 
মর বঙ্গদেশবাসী বৈষঃংই বুঝিতে হইবে । পুরাতন্রবিদ্ঠাণ বলেন বঙ্গপ্রমুখ গৌড় 
দেশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । রাজতরজিনী পাঠে জানা যায়, কাশ্মীররাজ ললিতা- 
নিচ্ঠের পুত্র জয়্াদিত্য গড়ের ধাজধানী পৌগু বর্ধন নাক নগরে প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন ৮” শ্রীচরিতামূত পাঠেও জানাঁষায় বদেশ সাধারণতঃ গৌড়দেশ নামেই 
অভিহিত ছিল। যথা 


"হেনকালে গৌড় দেশের সব ভক্তগণ। 
গ্রহ দেখিতে নীলাচলে করিল! গমন | 


পুনস্চ ীটৈভন্ত-ভাগবতে__ 


শেষ খণ্ডে সম্য।সীব্ূপে নীলাচলে স্থিতি । 
নিত্যানজ্দ স্থানে সমর্পিয়! গোঁড়ক্ষিতি ॥? 





ইরত্তি--পন্রিষ্পি্ সঙাঞ্তি। 





প্রাঅভয়পদ দে 
বাইগার্স, অর্ডার পাগ্লাম়ার 
২১।এ, গোলক দন্ত লেন 

ক(লিকাতি--৫ 


র 


